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গুতকধাধির ফলের বিভা বৃদ্ধি হওয়া, ক্ফাহি জমেক দির সংকষগ্র 
“বদন! করিম! দিগাছি। 

ই নথ প্ণহন-কালে মি ভক্রি-তাজন প্রীয়ক অগূরধা জজ চৌধুরী 
এবং উপেজনাথ সুখোপাধায দ্বারা বিশেষ লাহাধ্য পাইয়া, এধন কি 
তাহাদের উদ্যোগ না থাকিলে, আমার যে খ্রকার শারীরিক রুগাবস্থ!) 
ত্কাছাতে বোধ হয়, কখমই কৃতকার্যা হইতে পারিস্কাম না। 

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বধ্যপি কেহ আমার কোন 
বিবরের কটি দেখিতে পান, তাহ! হইলে, নিজ গুণে ক্ষমা! করিবেন। 


কাকুড়গাছী। 
যোখোদ্যান। ভজ-্ভৃত্যানুভৃতা *- 
সন ১২৯৮ সাল। ্রীরামচন্দ্র দত দালস্ ॥ 
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করিবেন ; নচেৎ রসভন্ক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । যে সকল মুদ্রিত প্রমাদ 


সহজে জাত হওর। যায়, তাহ! প্রদত্ত হইল না। 
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শ্রীতীরামরুষ্ণ। 


শ্রীচরণ ভবসা ॥ 





জল জয় রামকুষ্চ পতিত পাণন। 
পূর্ণ ব্র্গ, পরাত্পর পরম কারণ ॥ 
যুগে যুগে অবতব্রি, পতিত উদ্ধীর । 
দেশ কাল পাত্রভেদ কবিয়। বিচার ॥ 
অগাধ স।ললে প্রভু মীনরূপ ধরি । 
পবম কৌতুকে বেদ উদ্ধাবিলে হরি ॥ 
কে বুঝিবে তব লীলা লীলার আধার । 
মেদিনী উদ্ধার হেতু বরাহ আকার ॥ 
কুম্তরূপ ধরি হরি ধরণী ধরিলে। 
নুসিংহ মুবতি ধবি ভক্তে বাচাইলে ॥ 
রাজপুত্র রূপে তুমি ক্ষত্রয় আলয়। 
রামরূপ ধবি হবি হইলে উদর ॥ 
সারের পবিণাম কিবা চমত্কার । 
জীব শিক্ষা হেতু তাহা করিলে বিস্তার ॥ 
সংসারের সখ সদা চপল প্রমাণ । 
বিধিমতে দেখাইলে ওহে সনাতন ॥ 
অপুর্ব রাম নাম ভবে আনি দিল]। 
যে নামে ভাসিল জলে মহাগুরু শিল। ॥ 
সংসার জলধি তলে প্রস্ঠরের প্রায় । 
জীবে মনরূপ শিল। সদ পড়ি বয় ॥ 
রাম নাম যেই মুখে কবে উদ্ভাবণ। 
ভাহার পাষাণ মন ভাষয়ে ভথন্। 


[২] 


কঃ অবতার কালে আশ্র্যা মিলন । 
যোগ ভোগ এক হুত্রে করিলে বন্ধন। 
ভাব, প্রেম আদি যত ভক্তির বিকাশ । 
সংসার ভিতরে তাহ] করিলে প্রকাশ ॥ 
কষ্ণ নাম ছু-অক্ষর যে বলয় মুখে । 
দারাদি বেষ্টিত থেকে দিন কাটে জখে॥ 
বিচিত্র প্রেমের ভাব হৃদয়ে সঞ্চার । 
কৃষ্ণ নাম মাহাত্সতে হয় যে তাহার ॥ 
পরম প্রেমের খেল! প্রকৃতি সহিত । 
ধারণ। করিতে তাহ! জীব বিষোহিত ॥ 
পুরুষ প্রকতি দে'ছে হয়ে একাকার । 
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হলে পুনব্বার ॥ 
কৃষ্ণ নাম সাধনের প্রণালী সথন্দর ৷ 
প্রকাশে জীবের হলে! কল্যাণ বিস্তর ॥ 
নামে হয় মহাভাব জীব অগে।চর। 
সে ভাব লভিল আহা! সংসার ভিতর ॥ 
এবে নব অবতার রাম কুষ্ণ নাঁম। 
যে নামে কলির জীব যাবে মোক্ষধাম ॥ 
নব রূপে নব ভাঁব তরঙ্গ ছুটিল। 
নব প্রেমে জীবগণ বিহ্বল হইল ॥ 
আহা! কিব! নব শিক্ষা)! দিলে ভগবান । 
তোমায় বকলম! দিলে পাবে পরিত্রাণ ॥ 
ইহাতে অশক্ত যেব। ছুর্ববল আন্তর। 
তাহার সতন্ত্র বিধি হ'ল অতঃপর ॥ 
যাহার যাহাতে রুচি নে নামে ধারণা । 
তাঁহার তাহাই বিধি তাঁহাই সাধন ॥ 
হর হরি কালী রাধা গৌর নিতাই । 
আল্লা তাল্লা খষি খু, দরবেশ গোসাই ॥ 
ভাবময় নিরঞ্জন ভাবের সাগর ॥ 
যাহার যে ভাবে ইচ্ছ। ভাহাঁতে উদ্ধার । 


[ ৩ ] 


'অ।পনি সাপক হ'য়ে সাধকের হিত। 
বিধি মতে সাধিলেন উল্লাসিত চি ॥ 
দয়ার যুবতি ধরি, অবতীর্ণ ভবে । 
কলির জীবের হঃখ আর নাহি ববে ॥ 
রামরুষ্ সাঁবাৎসান্্, নাহি অন্য গতি আর 
নাম বিনে নাই রে সধিন। 
জপ নম, বল নাম, অবিরাম অবিশ্রাম 1 
করবে নাম মৃধা পান ॥ 
ক্ষুপা তুষ্ণ। ঢুরে যাঁবে, প্রেম ভক্ষি উলিয়ে, 
ছেলে আপন ইইদেবে | 
ভূবন মোন নপ, অপবপ বেই রূপ, 
নাম গুণে ভাচাঁও দেখিবে ॥ 
কর সবে নাম সাব, ত্জ বিষয় অনার, 
রবে আর কত দিন ভুলে । 
বল সবে রামকৃষ্, গাঁও সবে রামকষঃ, 
মাত সবে রামকষ্জ ৰলে ॥ 
পুর্শ্রহ্ম নরহবি, ধরাঁধামে অবতরি, 
রামকৃষ্ণ বল বাহু ভুলে। 
পাইবে অপাবানন্দ, ঘুচিবে মনের দ্বন্দ, 
ভাবের কপাট যাবে খলে॥ 
অদ্যৈত গৌব নিতাই, তিনে মিলি এক ঠাই, 
দেখরে ভাবের হাটে খেলে। 
রামকষ্ সুধানিধি, পান কর নিরবধি, 
নাম রসে ভাস কুতুহলে ॥ 


ঘরঙ্গে 1 





অর্থাৎ 
শ্রীখীর।মরুষ্জদেবের উপদেশ । 
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ঈশ্বর নিরূপণ 
১। কর্ত। ব্যতিরেকে কন্ধ হইতে পারে না । যেমন 
নিবিড় বনে দেব মুর্তি রহিয়াছে । ঘুর্তি প্রস্তুত কর্ত। তথায় 
উপস্থিত নাঁই কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অনুগিতি হইয়। থাকে । 
সেই প্রকার এই বিশ্ব দর্শন করিয়! স্থগ্ি কর্তাকে জ্ঞাত 
হওয়া যায় । 
পরমহংসদেবের এই উপদেশের দ্বার কাধ্য কারণের ভাব আসিতেছে । 
কাঁধ হইলেই কারণ আছে । যেমন কৃষ্টি । এ স্থলে মেঘ কারণ এবং বৃষ্টিকে 
তাহার কার্য কহ যাঁর। মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি কৃতাপি পবিলক্ষিত হয এনং বৃষ্টি 
হইলে তাঁহার কাঁরণ মেঘ অবশ্যই থাকিবে। 
যেমন মন্গয্য দেখিলে তাঁহার পিতা মাত আছে বণিয়। অনশ্যই স্বীকার 


করিতে হইবে । 

২। মনে করিব! মাত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা বায় না। 
তাহ।কে দেখিতে না পাইলে তাহার অস্তিত্ব অন্বীকার করা 
কর্তব্য নহে। রজনী ঘোগে অগণন নক্ষতের দ্বারা গগণ- 
মণ্ডল বিমণ্ডিত হুইয়। থাকে , কিন্তু দিবা ভাগে সেই 
তারকা-বৃন্দ দৃষ্ট হয় না বলিয়। কি তারাদিগের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যাইবে না ৭. 

স্থির হইয়াছে, হূর্ধ্যের প্রবল রশ্মির ঘারাঞনামাদের দৃষ্টি হীলতি| জন্মে 
নুততরং তার। দেখতে পাওয়। যায় না। 


তন্ত্র-গুকাশি কা | 


৩। ভুগ্ধে মাণম আছে। কিন্ত হুপ্ধ দেখিলে মাখম 
আছে কি না তাহা বালকের বুদ্ধির অতীত | বালক বুঝিতে 
পারিল ন1 বলিয়। ত্রপ্ধতে মাখম বিবডিদত জ্ঞান কবা উচিত 
নহে। যদ্যপি মাখম দেখিত ব। ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয় 
তাহা হইলে কাঁধ্য চাই! দছ্্কে দধি করিতে হইবে, 
পরে তাহা হইতে মাধম প্রন্তত কর। যায। তখন তাহ! 
ভক্ষণে পুষ্টিলাঁভ কর। যাইতে পানে । 

ঈশ্বব পথে ধাভালা অদাশিও শপ বিশ্রা লাবরিচন কাহাশ বুদ্ধ ভই 
লেও বালক সর্থাং ঈশব সদন্দে ভাই1ণবে শৈশব জ্ঞাণ করিত হইবে। 
বালকের শিক মকল পিনাঈট অগবাবন।। যাহা শিম। করিতে ত1শাহ জানিতে 
পাবিবে। কাঁপ্য ন। করিলে বঙ্গ নাভ হইবার উপান না । 

৪) সমুদ্রে অতলম্পর্শ জল । ইহাতে কফি আছে এবং 
কিনাই তাহ! কেহ স্থির করিয়া বলিতে সক্ষম নছে। 
মন্ুম্যের ছারা তাহ! স্থির হইল না বলিয়া কি সমূদ্রে কিছুই 
নাই বলিতে হইবে ? যদ্যপি কেহ তাহ! জানিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়! সমুদ্র তটে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে 
সময়ে ২ কোন ২ মৎস্য কিম্বা জনলজন্তু অব] অন্থান্য 
পদার্থ দেখিতে পাইবাপ সম্ভাবনা | নভুবা গুহে বলিয়! 
সমুদ্রের বিচার করিলে কি ফল ভইবে ? 

৫। লীল। অবলম্বন না করিলে শিতায বস্তু জানিবার 
উপাঁয়*নাই | 

এই প্রর্থবীই লীলা কল। যণ্যাপ ঠাহাকে জানিতে হয়, তাহ! হইলে 
পৃথ্থিবীণ শিষণ ভাত হওযা ভঠিত। আঁখতা কি, আমাদেব শবীব কিকপে 
গঠিন হইসাছে, কি কৌশলে পরিগালিত হইতেছে এবং ইহাঁব গবিণামই বাকি 
হইয়া! থকে--ইন্যাকাব বিচান কপিতে থাকিলে, অবশেষে একস্থলে উপস্থিত 
হওয়। যায় ; থা ঈশ্বব বাততীভ দ্বিতয বস্তব অন্িহথ উপবদ্ধি হইতে পারে না। 
এইরূপ বিচাঁৰ কেবল মনুষ্য দেহ ব্যতীত জগতের এ্রত্যেক পদাথেব দ্বারা নমাপা 


তত্ব-প্রকাশিক। ৩ 
হইতে গারে। য্থ। প্রথমে স্থল, পরে সুঙ্গা, তত্পরে কারণ পরিশেষে মহাকারণে 
উপনীত হইলে, ঈশ্বর নিরূপিত হইয়া থাকে । 

৬। কোন ব্যক্তির অতি মনোহর উদ্যান আছে । 
একজন দর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিল যে, ইহার কোন 
স্থানে আত্রের সার, কোথাও বা লিচু, "পেয়ারা, গেোলাঁপ- 
জাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল যথা নিয়মে বিন্যস্ত রহিয়াছে | 
কোথাও বা গোলাপ, বেল, জাতি, চম্পক প্রভৃতি নান! 
জাতীয় পুষ্প প্রন্ফটত হইয়। দিক্‌ সমুহ স্বাসিত করি- 
তেছে। কোথাও পিঞ্জরাবদ্ধ পিককুল সময়োচিত ধ্বনি 
করিয়। শ্রবণ সুখ পরিবদ্ধিত করিতেছে, কোথাও ব! ব্যাঁত্র, 
ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি ভীবণ জন্তু সকল অবশ্থিতি করিতেছে 
ও স্থানে ২ নানাবিধ পুকভলিক! সংস্থাপিত রহিয়াছে । দর্শক 
উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া কি মনে করিবে ? তাঁহার 
কি এমন মনে হইবে যে এই উদ্যান আপনি হইয়াছে ? 
ইহার কি কেহ স্থপ্রি কর্তা নাই ! তাহা কখন হইবার নহে । 
দেই প্রকার এই বিশ্বোদ্যানে, যে স্থানে যাহ! স্বাভাবিক 
বলিয়। দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বাস্তবিক স্বশাব-প্রযূত নহে, 
বিশ্বকম্মার স্বহ্স্তের স্থজিত পদার্থ। 

এই দুষ্টান্ত দ্বার। ঈপ্বরের অস্তিত্ব অভি স্ন্দররতপে উপলদ্ধি হইবে । বাহার 
পদার্থদিগের উতৎপভ্ডির কারণ স্বতাবকে কহিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিয়! থাকেন, তাহাদের এই প্রকার সিদ্ধাগ্ত সীমা বিশিষ্ট । কারণ মক্ুষ্দিগের 
মন বুদ্ধি ইহার অভীতাবস্থার গমন করিতে অসমর্থ । তাঁহারা নিজে অসমর্থ 
হইয়। আপন ক্ষুদ্ধ জ্ঞান প্রস্থুত মামাঁংসাই জগতের চরম জ্ঞান বলিয়। সাব্যস্ত 
করিবেন, ইহা ধার পর নাই বালকের কার্য । 

পরমহংসদেবের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই জ্ঞাত হওয়! যাইতেছে যে, উদ্যানে পরি 
ভ্রমণ কাপিন উদ্যান স্বামীকে তথায় অনুসস্বণন করিলে বদাপি সাক্ষাৎকার 
লাঁভ হইবে না। আত্রনৃক্ষের নিকটে তাহাকে প্রাপ্ত হওছ। বাইবে না সথবা 
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কোন জস্তর কুটারে তাহার দর্শন লাভ হইবে না কিন্বা প্রস্তরমদী পুততলিকাও 
তাহাকে প্রদর্শন করাইতে পারিবে ন।। যদ্যপি উদ্যান ম্বামীর নিকটে গমন 
করিবার বাসন! হয়, তাহ! হইলে যে স্থানে তিনি বাঁ করেন সেই স্থানে গমন 
করা বিধেয় | 

৭। এই বিশ্বোদ্যান দেখিয়াই লোঁকে বিমুগ্ধ হইয়া 
যায়। এক পুভ্ভলিকা, এমন কি যোগী খধির পর্ষয্যস্ত মনা- 
কর্ষণ করিয়া বসিয়া আছে! সাধারণ লোকের ত কথাই 


নাই। উদ্যানাধিপত্তির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত ? 

পরমহংনদেব পুস্তলিকা শবে কামিনী নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ মনুষ্য 
হইতে অন্তান্য জন্ত পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীজাতির মোহে অভিভূত হইয়া! আছে। 
বিশেষতঃ মনুষ্যেরা কামিনীর প্রতি এতদূর আসক্ত, যে তাহাঁরাই যেন তাহাদের 
ধ্যান, জ্ঞান এবং অর্চনার বিষয় হৃইয়! আছে। সুতরাং সেই স্থানেই মনের 
গতিরোঁধ হইয়া রহিল। 

উদ্যান অর্থাৎ জগৎ কাণ্ড দেখিয়াই নকলে নির্বাক হইর। যায় । কেহ 
পদার্থ বিজ্ঞান, কেহ গণিত, কেহ জ্যোতিষ, কেহ দেহ তত্ব এবং কেহ বা 
অন্ঠান্ত শান্রবিশেষ লইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া ফেলিতেছে । উদ্যান স্বামী 
বা ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে একথ। কাহারও মন মধ্যে স্বপ্পেও সমুদিত 
হয় না। সুতরাং কি প্রকারে ঈশ্বব নির্ণয় হইলে? 

৮1 ঈশ্বর,মন বুদ্ধির অতীত বস্ত এবং তিনি মন বুদ্ধিরই 
গৌচর হুইয়! থাকেন | ঘে স্থানে ঘন ব্ছির অতীত বলিয়! 
কথিত হইয়াছে, ভথায় বিষয়াতমক এবং স্থানে উহাদের 
গোঁচর কহ যায়, তথায় বিষয় বিরহিত বলিয়া জানিতে 


হইবে। 
বিন! বিচারে বা জগতের শান্্াদি না জানিয়া ঘষে মন দ্বারা আমর! 


হ্বভাঁবকে বিশ্ব-গ্রন্বিনী পদে ব্যক্ত করিয়। থাকি, তাহাকে বিষষ়্াত্মক মন কছে। 
এরং অবিশ্ব(নী হইয়া শান্ত্রাদি বিচার দার! বে সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়, তাহাকেও 
ব্যধাত্মক মনের কাদ্য কহা যার। সেই জন্য যাহারা এই মন দ্বার! 
ঈশ্বর নির্ণর করিতে চেষ্ট! করেন, তাহার! তাহাতে বিষ্ষল মনোরথ হইয় 
থাকেন। ঈখর নিরূপণ করিতে হইলে, সরল বিচার এবং শান্রাদি পাঠ করিতে 
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হুইবে কিন্তু কেবল বিচার এবং শাস্্াদি পাঠ করিলেও হইবে না, মূলে বিশ্বাস 
থাক প্রয়োজন । 

যাহার! শাস্ত্র বাক্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহ না করিয়। সরল বিশ্বাসে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তীহারাই এই ক্ষেত্রে চতুর ব্যক্তি। তাহার! 
অনারাপে অন্ন সাঁধনেই শাস্তি নিকেতনে প্রবেশ করিতে পারেন । কিন্ত 
ধাহারা অবিশ্বান মুল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। বিচার; তর্ক, যুক্তি, মীমাংসা 
ও বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ পুর্বক ঈশ্বর নিরূপণ করিতে অগ্রসর হন, প্রক্কৃত 
পক্ষে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাঁদন করাই তাহাদের উদ্দেশ্ট স্রতর।ং তাহাদের 
অপেক্ষা হুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। কারণ মনুষ্য কখন এক 
জন্মে জড় জগতের প্রত্যেক শাস্ত্র শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। একখানি 
পুস্তক পাঠ করিলেও হইবে না, একটা শান্ত্র অধ্যয়ন 'করিলে আদি 
কারণের কোন জ্ঞান হইতে পারে না। প্রত্যেক শান্তর অধ্যয়ন করা 
চাই। তাঁহাদের লইম! পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষা ফলের ধর্ম বিশেষ অবগত 
হওয়া চাই, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ কর! যাইতে পারে । কিন্তু তাহ। কাহার 
ভাগ্যে সংঘটিত হইবার নহে । একে উপঘুক্ত উপদেষ্টাভাবে শাস্ত্রের জঠিলতা 
বিদূরিত হয় না, তাহাতে শিজের অবিশ্বাস রূপ আবরণ দ্বারা জ্ঞান চক্ষুর দৃষ্টি 
রোধ জন্মাইর! বসিয়া আছি? সুতরাং শাস্ত্র ধর্ম কোন মতে জ্ঞান গোচর হইতে 
পারে না। যাহ কিছু শুনি ব। দেখি তাহা অজ্ঞানের অধিকার ভুক্ত হইয়া 
থাকে । ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে বিশ্বাসী হওয়া কর্তব্য । বিশ্বাসী 
হইয়। কিরূপে শ:ন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহার কিঞ্িহ আভাস প্রদত্ত হইতেছে। 

শান কাহাকে কহে? শাস্ত্র অর্থে নিয়ম অর্থাৎ যে সকল গ্রন্থে 
আমাদের দেহ “সন্বশ্বীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের শান্তর কহে। 
প্ডিতেরা শাস্ত্রের নানাবিধ অর্থ বহির্গত করিতে পারেন; এমন কি শ, আ, 
এ, স্তর এবং রর বাকরণ ও অভিধান মতে প্রত্যেক অক্ষরের বর্ণনার গুণে 
স্বওন্ব গ্রন্থ প্রণরন করিতে পাঁরেন। যদ্যপি অলঙ্কার এবং বর্ণনার চাতুরী 
পরিত্যগ করিয়া তাঁৎপর্য্য বহির্গত করা যায়, তাহ হইলে শীস্তীর্থে পনিয়ম” এই 
শবটা প্রা্ড হওয়া যাইবে । এক্ষণে নিরম বলিলে কি বুঝিতে হইবে? থে 
পদার্থ যেরূপে কার্য করিয়া থাকে, সেই কার্য প্রণালীকে নিয়ম কহে। 
যেমন চক্ষের দ্বার! পদার্থ নির্বাচনের নাম, দর্শন কিন্তু কর্ণের দ্বারা ,এ 
প্রকার কাধ্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই।, ইহ! তাহার নিম্নম নহে। 
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অথবা শ্রবণেন্দরিয় দ্বারা আমরা শব্দান্থুভব করিয়! থাকি তাহা চক্ষু কিম্বা নাসিকা 
দ্বারা হইবার নহে। অতএব দর্শন কর! চক্ষুর নিয়ম, শ্রবণ করা কর্ণের এবং 
আভ্রাথ ফাধ্য সম্পন্ন করা নাসিকার নিয়ম | ষে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই 
দিকেই নিয়মের পারিপাট্ট্য দর্শন পথে পতিত হইয়! থাকে | দিবসের পর রাত্রি 
সমাগত হইতেছে । দিবাকরের প্রবল রশ্মি কখন স্ধাঁকরের করজালের সদৃশ 
হয় ন। |. হিমাচলের অনন্ত শৈত্যভাঁব বিলয় প্রাপ্ত হইয়া উষ্ণ প্রধান দেশের 
ছুংদহনীয় উত্তাপ আপনি উদ্ভুত হইয়। যাইতেছে না। আমর বৃক্ষে আত্র ব্যতীত 
পিয়ার! কি্বা সুপারি উৎপন্ন হয় নাঁ। সুবর্ণ ধাতু লৌহু পদার্থে অথব! তাস্র 
কিন্ব! দন্ড! ধাতুতে পরিণত হইতেছে না। গুরুপদার্থ বাধুতে প্রক্ষিপ্ত হইলে 
তৎক্ষণাৎ ভূ ভূতলে আকৃষ্ট হই! যার এবং লঘূপ দার্থের উদ্ধ গমন কেহই প্রতি- 
রোধ মির সমর্থ নহে । বায়ুর সম- শীতোক ভাবের বিপর্ষায় ঘটিলে বড় বৃষ্টি 
অনিবাধ্য হুইয়। উঠে। জীবমগুলীর প্রশ্বাস বায়ু, ভূবাযুতে বিক্ষিপ্ত হইলে 
উদ্ভিদ্গণ কর্তৃক তাহা ততক্ষণাঁৎ বিপমা'সিত হইয়া উতয় শ্রেণীর জীবন রক্ষার 
উপায় হইতেছে । শরীরবিধাঁনের হাসতা নিবন্ধন ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং 
ইহার জলীয়াংশের ন্যুনতা সংঘটিত হইলে পিপাসা বোধ হইয়া থাকে । এইরূপে 
জগতে প্রত্যেক বস্ত স্ব স্ব নিয়মে ব! স্বভাবান্যাঁয়ী কার্ধ্য করিতেছে । 
মন্ুষ্যেরাঁও পদার্থ বিশেষ । ইহা! ছুই ভাগে বিভক্ত । জড় এবং চেতন। 
দেহ অর্থাৎ অস্থি, মাংস শোণিত ইত্যাদি জড় পদার্থ এবং দেহী অর্থাৎ যাহা 
দারা জড় পদার্থ সচেতন রহিয়াছে, তাহাকে আত্মা বা চৈতন্ত কহ] যায়। 
পৃথিবীর অন্থান্ত পদা্থদিগের স্ার মনুষ্যেরীও নিয়মাধীন । এই সকল নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইলে মন্ুষ্যের অবস্থারও বিশৃঙ্খল ঘটিস্না খাঁকে | স্থতরং দেই 
নিয়মাবলী অনগত হওক গ্রত্যেক মন্ষ্যের কর্তব্য এবং ভাহাকেই শাস্ত্র কহে। 
যেমন মনুষ্য দেহ দ্বিবিধ, তেমনই শাস্ত্র ছুই প্রকার । দেহ সম্বন্ধে যে 
সকল নিরম, স্বাভাবিক নিপমের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা এক শ্রেণীর শাস্ত্র 
এবং দেহী বা আত্ম! সঙ্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র নির্ধারিত হইয়াছে। যদিও 
দেহ ও দেহী পরস্পর বিভিন্ন প্রকার বলিদ্া কথিত হইল কিন্তু একের অবর্তমানে 
দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব অন্তর্থিত হইর1 যায় । সেই জন্য দেহ ও দেহীর একভ্রী- 
ভূতাকষ্থায়: বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে) দেহের বিরুতাবস্থা উপস্থিত হইলে দেহী 
বিরক্ত না হউন কিন্ত বিক্কতাঙ্গের নিকট নিস্তেজ এবং নিষ্ক্রিয় অথবা দেহ, 
দেহ -ত্যাগ করিলে অঙ্গ প্রভ্যাঙাদি বিকার প্রান্ত না হইলেও তাহাদের কার্য 
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স্থগিত হুইয়! ঘাঁয়। এই নিমিন্ত দেহ ও দেহী আঁপনাপন কার্য হিসাবে স্ব স্ব 
প্রধান হইয়াঁও উভয়ে উভয়ের আশ্রিত হই! রহিয়াছে । অতএব শান্তর 
দুই প্রকার । ১ম জড়শান্ত্র এবং ২য় চৈতন্ত বাঁ আধ্যান্তমিক শান্ত্র। বে শাস্ত্র বারা 
দেহ এবং ইহার সহিত বাহ্‌ পদার্থের সম্বন্ধ শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাকে 
জড়শান্্র বলা যার, এবং চৈতন্ত ও দেহ-টৈততন্তের জ্ঞানলাভের উপায় 


এ 


পদ্ধতিকে আধ্যাত্মিক শান্তর বলিয়া কথিত হইয়া খাকে । 
জড় শান্ত্র। 


'আমর| যে দ্রিকে যাহ। দেখিতে পাই, স্পর্শ শক্তি দ্বারা যাহ কিছু অনুভব 
করিতে পারি, আাণ কিশ্বা! আস্বাদন দারা বে সকল জ্ঞান জন্মে, তৎ্সমুদাদর 
জড় পৰার্থ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়। ঘায়। 

পদার্থ । এক শ্রেণীর পণ্ডিতের! বলেন যাহার গুরুত্ব, আয়তন এবং স্থান 
ব্যাপকতা শক্তি আছে, তাহাকেই পদার্থ বলে। পদার্থ তিন প্রকার । কঠিন, 
তরল এবং বাম্প। য্থ। কাষ্ঠ, লৌহ, মৃত্তিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি কঠিন, জল 
স্থুরা, দুগ্ধ, পারদ ইত্যাদি তরল এবং বাধু, বান্পীর পদার্থ। পদার্থ দিগের এই 
প্রকার বিভাগকে স্থুন বিভাগ বলে। কারণ কঠিন, তরল বা বাম্পীয়াবস্থা, 
পঁদার্ঘদিগের অবস্থার কথা মাত্র । দৃষ্টান্ত স্বরূপ জল গৃহীত হইল । এক্ষণে বিচার 
করিয়। দেখা হউক প্রকৃত পক্ষে জল কি পদার্থ । যদ্যপি জলকে এক প্রকার 
স্বতন্থ পদার্থ বলিয়। গণনা করা যায়, তাহা হইলে ইহার অবশ্থ। কখন পরিবর্তিত 
হইতে দেখ। যাইবে না । কিন্তু স্বভাবৃতঃ ভাহ। হয় না, উহ! ভ্রিবিধাকারে প্রাপ্তি 
হওয়া যায়। জলের কঠিনাবশ্থ। বরফ, তরলাবস্থা জল এবং জলীয়াবস্থা বাম্প। 
এই স্বাভাবিক দুষ্ট আপনার গৃহে বসির! সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়। থাকেন। জল 
জমির। বরফ হয়, তাহ! ইতি পুর্বে সাধারণ লোকের! জানিত ন।। কিন্তু এক্ষণে 
কলের বরফ প্রচলিত হওয়ায় বোধ হর পেতভ্রম গিয়াছে । আকাশ হইতে 
যখন বরফ খণ্ড বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হর, তাহাই জলের কঠিনাবস্থার 
দৃষ্টান্ত । একখও বরফ শু পাত্রে কিঞিৎ কাল রাখিয়া .দিলে কঠিন ভাব 
বিলুপ্ত হইস/! জলের আকার ধারণ করিয়া থাকে । এ কথাও সাধারণের 
নিকট নূতন নহে। যখন আমরা বরফজ্ল পান করি, তথন পাত্রের 
বহির্ডাগে যে জল বিন্দু সঞ্চিত হইয়! থাকে, তাহা বায়ুস্থিত জলীর বাপ্পের 
ঘনীভূতা বস্থা মাত্র । ভক্ষ্য দ্রব্য পাক কালীন পান্রোখিত ধূম নির্গমন সকলেই 
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দেখিরা থাকেন । শীতকালে জলাশয় প্রত্তি স্থান হইতে এবং সুত্রত্যাগ 
কালিন ও প্রর্বাস বাঁযুর সহিত ধূমোৎপন্ন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ কথা। এই 
ধুম প্রকৃত পক্ষে জপীয় বাম্প নহে। ইহ। ঘনীভূত বাম্প বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল 
কণা। জলীদ্ব বাম্প সম্পূর্ণ অদৃশ্ত পদার্থ। জল জমিয়৷ বরফ হয়, একথা 
যদ্যপি কেহ প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন অতি স্বক্সায়াষে তাহা! সম্পাদিত 
হইতে প্লারে। ছুই ভাগ বরফ এবং এক ভাগ লবণ সিশ্রিত করিয়া একটী 
পাত্রে রাখিয়৷ দিলে তাহার বহির্ভাগে বযুর জলীয় বাম্প কঠিন হইয়া বাইবে। 
এই মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে জলপুর্ণ পাত্র রাখিয়া জলেও অধিক পরিমাণে 
বরফ প্রস্তত করা যাইতে পারে কিন্ত এ পরীক্ষা নিতীন্ত আয়াঁস সাধ্য । এক্ষণে 
দৃষ্ট হইল যে পদার্থরাই কখন কঠিন, কথন তরল এবং কথন বাম্পীয়াবস্থায় 
পরিণত হ্ইয়া থাকে । এই জন্য পদার্থদিগের এই প্রকার বিভাগ সম্পূর্ণ 
স্থল কথা । পদার্থদিগের এ 'প্রকাঁর রূপান্তর হইবার কারণ কি? উপরোক্ত 
দৃষ্টান্তে যে নকল প্্রক্রিয়]! দ্বারা জলের অবস্থান্তর করা হইয়াছে, তাহাতে 
উত্তাপের কাধ্যই সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বরফ বাধুতে দ্রবীভূত হইয়া 
যায়, তাহার কারণ এই যে, বারুস্থিত উত্তীপ বরফে সংযুক্ত হইয়া উভয়ে 
সমভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । জলে অগ্রভাগ প্রদত্ত হইলে ধূষ নির্গত হয়, 
তথায়ও উত্তীপই কাধ্য করিতেছে এবং ইহাদের শীতল পদার্থ দ্বার! তি 
অপহরণের ন্যুনাধিক্য হুইলে, মেমন পূর্বে প্রবশিত হইয়াছে, জল ও 
বরফ হইয়া যাঁর । 

এক শ্রণীর পদার্থবিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিতের অনুমান করেন, যে পদীর্ঘেরা 
অন্ু এবং পরমাণু দ্বারা গঠিত। মৌলিক পদার্থদিগের সুক্মতম অংশকে 
পরমাণু &6০১০) এবং মৌলিক পদার্থের ছুইটী কিম্বা ততোধিক পরমাণু 
একক্রিত থাকিলে অথব। যৌগিক পদার্থদিগের ুক্তম বিভাগকে অণু 
(31919০19) কহে । পরমাণু কিন্বা অণু কি প্রকার বর্ন বিশিষ্ট এবং তাহাদের 
আঁক্কৃতি কিরূপ তাহ। কেহই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে; স্থতরাঁং ইহার! সম্পূর্ণ 
আনুমানিক সিদ্ধান্তের কথা । অণু এবং পরমাণু বাস্তবিক আম্মমানিক বিচার 
দ্বার! সাব্যস্থ হইয়াছে, কিস্তু ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর কারণ এবং 
যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন কালীন মৌলিক বা রূঢ় পদার্থের! 
নির্দিষ্ট পরিমাণে (০80) এবং আয়তনে (০1৫0০) সংযুক্ত হইয়। থাকে । 
এই নিয়ম এতদূর সুক্ম এবং পরিপাটী যে তাহা দেখিলে মন্থম্যেরা হতবুদ্ধি 


তত্-গ্রকাশিক। । 


হইয়া আইসে। আঙ্গর। একটা দৃষ্টান্ত দ্বার! ভাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি । 
যদ্যপি বিদ্যুৎ সধ্গালন দ্বারা জল বিসমাসিত করা যায়, তাহা হুইলে দুই 
প্রকার বান্প উৎপন্ন হইয়। থাকে । এই বাম্পদ্বয়ের মধ্যে একটা 
অপেক্ষা অপরটী আঁয়তনে দ্বিগুণ এই দ্বিগুণ। আরতন্রে বাম্পটী অগ্থি 
স্পর্শে হীন প্রভ শিথার জলিয়া যা এবং দ্বিতীয় বাষ্প শিজে দগ্ 
ন| হুইয়| সংস্পর্শিত দীগ শিখার উজ্জলতর দীপ্তি" প্রদান করিরা থাকে, 
ঘেঘে প্রকারে জল বিসমাসিত করিঘা পরীক্ষা কর! হইছে, সই গেই 
গ্রকারেই গ্ররূপ বাষ্প দ্বর প্রাপ্ত হওয়। গিপ্াছে । পৃথিবীর যে স্থানে ধাহাতর। 
পদার্থ বিজ্ঞানালোচনা করিরাছেন ও করিতেছেন, সেই স্থানেই জল 
পুর্ব কথিত ধর্ম বিশিষ্ট বাষ্প দ্য তাহাঁরাঁও প্রাঙ্চ হইয়াছেন, 

এই কথা শ্রবণ কর' ধায়; এবং আমরাও তাহাই এই কলিকাতায় বলিয়। 
দেখিতেছি। পুনরার যণন এ বাম একত্রে মিশ্রিত করিয়া বিদ্যুৎ 
অথবা অগ্নি সংদোগ করা বায়, তাহারা তৎক্ষণাৎ পরম্পর সংযুক্ত হইয়। 
থাকে । এই পরীক্ষার ভাবোজ্জন করিবাত জন্য উল্লিখিত বাশঘর স্বতন্থ 
প্রক্রিঘ্নায় প্রস্তত করিয়। সমান আয়তনে গ্রহ্ণ পুর্বক তাঁড়িতাঘ/ত 
করিলে জলোৎপন্ন হইক্নাঁ থাকে এবং কিরৎপরিমাঁণ অসংযুক্ত বাষ্প অবশিষ্ট 
রা যাঁর। পরীক্ষা দ্বার! স্থির হইয়াছে, যে অবশিষ্টাংশ বাম্পের দাহিবণ 
ক্তআছে সুতরাং ইহ দ্বিতীয় প্রকার বাস্প। ছুই আফ্তনের বাম্পকে 
রা জেন (11507089) এবং এক আন্গতনের বাঁম্পকে অক্সিজেন 
(05৪০৮) কহে । হাইডেঁজেন এবং অক্সিক্ষেন উভয়েই রূঢ় বা 
যৌগিক পদার্থ বলিয়! কথিত হইয়! থাকে । য্দ্যাপি ওজন করিয়! ছুইসের 
হাইড্রোজেন এবং*১৬ সের অকৃনিজেন মিশ্রিত করিম! অগ্নি দ্বারা সংযোগ 
সাধন করা ষাঁয়, তাহ। হইলেও জল প্রস্তত হইর! থাকে এবং এক বিন্দু মাত 
বাষ্প অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এক সের হাইডেজেন আয়তনে ধাঁহ। 
হইবে, সেই আয়তনের অকৃদিজেন ওজনে ১৬ সের হইয়া থাকে । যেমন 
দুইনী একসের পরিমিত পাত্রে একটা জল এবং দ্বিতীয়টা পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ 
করিয়া ওজন করিয়া দেখিলে একসের জলের গুরুত্ব অপেক্ষা পারদ ১৩.৫৯ 
গুণ বৃদ্ধি হইর| যাইবে । আমরা যে ছাট (৬৬) জড় পদার্থদিগকে পৃথিবী 
নির্মাণের আদি কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকি, তাহারা প্রত্যেকে এই 
রূপে নিরমাধীন হইয়া! রহিয়াছে । হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা লঘু এবং ইহার - 
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সহিত তুলনা স্থারা অন্তত বৃ পদার্থ দিগের পরমাণবিক গুরত্ব নিরগিত 
হইয়াছে / যথা হাইড্রোজেন বাম্প.। বাঁু এবং উত্তাপের ষে অবস্থায় যে পাত্রে 
ওজনে এক দের হইবে, সেই অবস্থায় অক্সিজেন ১৬ সের, নাইটোজেন ১৪ 
সের, পারদ ২০* সের, লৌহ ৫৬ সের, বৌপ্য ১০৮ সের, এবং কয়ল] ১২ সের 
হইয়া থাকে । যেমন কঠিন মিছিরিকে হুক্মরূপে চূর্ণ করিয়া অগুবীক্ষণ সহকারে 
বিভাগ করিয়| দেখিলেও) এক এক অংশকে মিছিরি বলিতে হইবে এবং তথায় 
মিছিরির সমুদয় ধর্মই বর্তমান খাকিবে। যদ্যপি এই মিছিরিকে একমণ জলে 
দ্রবীভূত করা যাঁয় তাহ! হইলে ইহার এক বিন্দুতেও মিছিরির সত্ব! দৃষ্টগোচর 
হইবে। হোমিওপ্যাথিক ওষধ তাহার দৃষ্টান্ত । 
পদার্থ দিগের পরিমাপাধিক্যাবস্থায় যে সকল ধন্দ্ধ বিদ্যমান থাঁকে, অগু বা 
পরমাণুর অবস্থায় সেই সকল ধর্মের কিছু মাত্র পরিবর্ভন সংঘটিত হয় না। ইহা! 
স্থির করিবার জন্য নান! প্রকার পরীক্ষা! হইয়। গিয়াছে । একদ। এক গ্রে মুগ- 
নাভি ওজন করিয়া তুলাপাত্রেই সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সেই 
গৃহটা ম্থগনাভির সৌরতে আমোদিত হয় কিন্ত ওজনের কিছুমাত্র কামবেশী হয় 
_নাই। এই পরীক্ষা দ্বার! পদার্থ সকল যে অতি সুল্মানুস্ক্ম অংশে থাকিয়া 
আঁপনাপন ধর্শের পরিচয় প্রদান করিতে পাঁরে, তাহা প্রকাশিত হইতেছে । নেই 
হুক্াংশ সমূহ এত সুক্ষ এবং এতদূর মনুষ্য আরত্বাতীত, যে তাহা পরিমাণ 
করা ছুঃসাধ্য। 
বদিও পদার্থদিগের সুক্মতম অংশকে অণু এবং পরমাণু বলিয়! 
কথিত হয় কিন্ত পূর্বেই উদ্লিখিত হইয়াছে যে তাহাঁরা আমাদের সম্পূর্ণ 
অদৃ্ত বস্ত। অণু কিম্বা পরমাণু বলিয়া পদার্থদিগের কোন অবস্থা 
আছে কি না, তাহা ও বলা যায় না। কারণ আমর! 'পদীর্ঘদিগকে থে 
অবস্থাত্স পরীক্ষ। পূর্ব্বক দর্শন ফল দ্বারা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া! থাকি, 
উদ্ধ প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক অবস্থায় কতদূর সত্য হইবার সম্ভাবনা, 
তাহা এ পধ্যস্ত স্থির হয় নাই এবং হইবার সস্তাবনাও অতি অল্প। 
যাহার! পদার্থের পরমাণু ম্বীকার করেন, তীহারা এই মতের পোঁষ- 
পার্থ বলিয়া থাকেন যে, এক আয়তন € ৮০18:9) পদার্থ যে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
পরমাণৃতে বস্থিতি ' করিয়! থাকে, অন্তান্ত পদার্থেরও সেই আয্গতনে সেই 
পুর্ষাে পরমাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ কথা যদিও পরীক্ষায় দৃষ্ট হয় বটে কিন্ত 
পরয়হদ কল যে কত সংখ্যায় আছে তাহা নিরূপণ করা কাহার সাধ্যায়ত্ব নহে । 


মদ 8117. ৪7 রি 
তত্ব-পকাশকী। ১১ 


আমাদের এই কথা বলিবার তাৎপর্য এই ষে, পদার্থের! অবস্থা বিশেষে ষে 
কিকি আকারে পরিবর্তিত হইয়া! থাকে তাহা! আমর! সম্পূর্ণ পে অবগত 
নহি। মন্য্যদিগের সাধ্য কতদূর এবং পরীক্ষাই বা কি পরিমাণে কৃতকার্য 
হইবাব সম্ভাবনা তাহ। বৈজ্ঞানিকের নিকট অবিদিত নাই। যে পরীক্ষা 
দ্বারা যে ঘটন1] সাধন করা যায় তাহাই পদার্থের প্রকৃত অবস্থা, কিন্বা কতক 
গুলি পদার্থের সংযোগ দ্বারা এ প্রকার "ব্যাপার সংঘটিত হইয়া 
থাকে, ভাহা এ ক্ষেত্রে নির্ণয় করণার্থ প্রয়াম পাইবার আবশ্তক নাই । 
সে যা হউক, এক্ষণে আমরা যাহ। স্থলে অবলোকন করিয়! থাঁকি 
এবং সহজে অনুধাবন করিতে সমর্থ হই, তাহাই আলোঁচন! করা যাইতেছে । 
বৈজ্ঞানিকের! বলিয়া! থাকেন ষে পরমাণু গোলাকার পদার্থ। ইহারা পরস্পর 
একত্রিত হইয়! অবস্থিতি করে, যাহাকে অণু বলে । মধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম 
যে প্রকার দেখায়, পদার্থদিগের অণ্‌ও তন্রপ। যেমন মধুক্রমের গহ্বর গুলি 
প্রাচীর দ্বারা পরস্পর পৃথক হইয়াছে, তেমনই একটী পরমাণু হইতে অন্ত 
পরমাণু সকলের মধ্যদেশ শুন্ত থাকে; ইহাঁকে “ইন্টার মোলিকিউলার 
স্পেল” [ 069: 1001901% 90509 1 কহে, উহা নানাবিধ পরীক্ষা ছার! 
সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। জল তরল পদার্থ আমর! চক্ষের দ্বারা ইহার 
অণুদিগকে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথবা মধ্যদেশে যে শৃন্ স্থান 
রহিয়াছে তাহাও কাহার বিশ্বাস করিবার উপাঁয় নাই। কিন্তু যখন একটী 
নলাকার পাত্রে কিয়দংশ জল এবং অবশিষ্টাংশ সুর! দ্বার! পরিপুর্ণ করিয়! 
উহার মুখাবরণ পূর্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত কর যায়, তাহা হইলে 
কিয়ত্পরিমাণে শূন্য স্থান প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। এই পরীক্ষা দ্বারা জল 
এবং সুর! উভয়ের মধ্যেই শূন্য স্থান প্রতিপর হইতেছে । কারণ তাহা না 
হইলে নলের যে স্থান পুর্বে পরিপূর্ণ ছিল তাহা কিরূপে শূন্য হইস্সা 
আসিঙ। এই প্রকার মধ্যদেশীয় স্থান অন্তান্ঠ পদ্দার্থদিগের অপুর মধ্যেও 
রহিয়াছে । পরমাণুদিগের এক প্রকার আকর্ষণী শক্তি আছে; এই আকর্ষণী 
শক্তি দ্বার! একটা পরমাঁগু আর একটি পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া রাখে । 
এই রূপে এক জাতীয় পরমাণু অযুক্তাবস্থায় পৃথিবীর সব্ধত্রে পরিব্যাপ্তড হুইয়। 
থাকিতে পারে। অণুমধ্যে যে স্থান কথিত হুইয়াছে তাহাই পদার্থের অবস্থ। 
পরিবর্ভনের নিদান । যখন কোন অণুতে উত্তাপ প্রয়োগ করা যায় তথ্ঞ 
ইহার মধ্য স্থান বিস্তৃত হইতে থাঁকে সৃতরাং পরমাগুদিগের পরম্পর আকর্ষণী 
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সন্বন্ধও নষ্ট হইয়। আইসে। এই প্রকার পরিবর্তনকে পদার্থদিগের কঠিন, 
তরল, এবং বাম্পাবস্থ। প্রাপ্ত হইবার কারণ বলিয়া কথিত হয়। কঠিনাবস্থায় 
পদার্থদিগের অণু কিস্বা! পরমাণুগণ নিতান্ত সন্গিহিত থাঁকে। তরল হইলে 
তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হইয়া যায় এবং এই অবস্থার আতিশব্য হইলে 
তাহাকে বাষ্প কহ যায়। দুই কিন্বা চারিটী দম গোলাকার পদার্থ একত্রিত 
করিলে কেহ কাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়। স্বতন্ত্রীবস্থায় অবস্যই থাকিবে । 
এই গোলাধিগের আয়তন পরিমাণ করিয়া দেখিলে একটা নিদ্দিষ্ট চতুফষোণ 
হইবে। যদ্যপি ইহাদের মধ্যে অন্ত পদার্থ প্রবিষ্ট করা যায় তাহ! হইলে 
গোলার পূর্বাবস্থা বিচ্যুত হইয়া পরস্পর দুরবন্তাঁ হুইয়। পড়িবে এবং পুর্ব 
নির্দিষ্ট চতুক্ষোণ বিপর্য্যয় হইয়া ষাইবে। পদার্থ তত্ববিদ্‌ পশ্তিতেরা নানাবিধ 
পরীক্ষ। দ্বারা পদ্ার্থদিগের ত্রিবিধাবস্থার কারণ এইরূপে নির্ণয় করিয়া দিয়া- 
ছেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে আমর! বুঝিতে পারিব, যে পদার্থের যে 
অবস্থার অবস্থিতি করিতেছে তাহ সেই অবস্থা সম্বন্ধে সত্য বলিয়। উল্লেখ করা 
বাইতে পারে ঃ কিন্তু হুক্মর্ূপে বিচার করিয়া দেখিলে যাহাঁকে আমরা যে নাম 
প্রদান কৃত্রিরা থাঁকি, তাহার প্রক্ত পক্ষে সে নাম নহে । আমরা জলের 
ত্রিবিধাবস্থা দেখিতেছি । এস্থানে ইহার কোন্‌ অবস্থাটাকে প্রকৃত অবস্থা 
কহিব? বলিতে গেলে, প্রত্যেক রূপই অবস্থা বিচারে স্তা এবং তাহার 
অবস্থান্তর ভাব হৃদয়ে সমুদিত হইলে কোনটীকে প্রকৃত বলা ঘাইতে পারে না। 
পৃথিবীর যাবতীয় জড় পদার্থদিগকে ভ্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
প্রথম রূঢ় বা মৌলিক দ্বিতীর যৌগিক এবং তৃতীয় মিশ্র পদার্থ। মনুষ্য 
দিগের সাধ্য সঙ্গত পরীক্ষা! দ্বারা থে পদার্থ হইতে সেই পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় 
কিন্ব! ভৃতীয় প্রকার পদার্থ বহির্গত করিতে না পারা যায়, তাহাকে রূঢ় বা 
মৌলিক পদার্থ কহে । ষথ ব্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যার্দি। যদ্যপি স্বর্ণ ধাতুকে 
অত্যধিক পরিমাণে অগ্থনযত্তীপ প্রদান অথব! কোন প্রকার পদার্থ সহযে।গে রূপা 
স্তর করিতে চেষ্টা কর! যায়, তাহ! হইলে ইহার অস্ষিত্বের কিছুমাত্র বিকৃত ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। স্বর্ণ দ্রবীভূত করিলে নিক্কষ্ট ধাতু বিবর্জিত হইয়া! 
বিশুদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকে । পারদ কিম্বা গন্ধকাদি দ্রব্যের সহিত 
ইহ্ধকে মিশ্রিত করিলে যদিও বাহা রূপান্তর সংঘটিত হুইতে দেখা যায় কিন্ত 
এই স্কুল মিশ্র পদার্থ হইতে অতি সহজ উপায়ে উহাকে পৃথক করিয়া পুন- 
রা পুর্ববূপ সুবর্ণ ধাঁতুতে পরিণত করা যাইতে পারে। রূঢ় পদার্থদিখে র 
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₹যোঁগ মৃত পদার্থ সমূহক্ষে অথব। যে সকল পদার্থ হইতে ছই বা ততো- 
ধিক রূঢ় পদার্থ মনুষ্যায়াসে স্বতন্ত্র কর! যাইতে পারে, তাহাদের যৌগিক 
পদার্থ বল! যাঁয়। যথ৷ হিঙ্ুল, ফটকিরি, নিশাদল, সৌরা, গো, মনুষা, গুহ 
বৃক্ষ, ইত্যাদি । পাঁরদ এবং গন্ধকের যৌগিক বিশেষের নাম হিস্ুল; এলিউ. 
মিনাম্‌, পটাসিয়াম (একপ্রকার ধাতু ) এবং গন্ধক, অক্সিজনে বাম্প সংযোগে 
ফটকিরি উৎপন্ন হর ; পটাসিয়ম ধাতু, নাইট্োজেন এবং অক্সিজেন বাষ্প ছারা 
সোর! প্রস্তত হয়; নাইটেজেন, হাইডোজেন এবং ক্লোরিণ বাম্পত্রয় 
নিশাঁদলের উপাদান কাঁরণ। পৃথিবীর প্রাপ্ যাবতীয় পদার্থ এই প্রকার 
রূঢ় পদার্ঘদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। কোন পদার্থ অন্ত কোন 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলেই যে যৌগিক পদার্থ স্থষ্ট হইয়া যায় 
তাহা নহে; ইহাকে মিশ্র পদার্থ কহে। পদার্থের মিশ্রিত হইলে 
কোন সময়ে তাহাদের সংযোগ হইয়া! থাকে এবং কখন বা না হইবার 
সম্ভাবনা । যেমন চুণের সহিত সোরা মিশ্রিত করিলে যৌগিকের 
কোন লক্ষণ দেখা যায় ন। কিন্তু হরিদ্রার সহিত যে ঘোর পাটল বর্ণ উৎপন্ন 
করিয়া! দেয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। পদার্থদ্িগের সংযোগ বিষে 
গের বিবিধ নিয়ম উত্তিথিত আছে, তাহ! সম্পূর্ণ বর্ণনা অনাবশ্তাক। কিস্ত 
যেনুত্র গুলি বিশেষ প্রয়োজন তাহা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। পদার্থের 
যখন তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যৌগিক পদীর্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে তখন 
তাহারা কখন সমান ওজনে কিম্বা কথন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুগুণ এবং অন্ত 
সময়ে ততোধিক আয়তনে সংযুক্ত হইয়। থাকে, অর্থাৎ যদ্যপি একটা রূঢ় 
পদার্থ আর একটা রূঢ় পদার্থের সহিত আয়তন কিন্বা! ওজন বিশেষে সংযুক্ত হইয়া 
যোগিক বিশেষ উৎপন্ন করিয়। থাকে, এই যৌগিক পদার্থ খন প্রস্তুত করা যাইবে 
তখনই উহাদের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হুইবে না এবং যদ্দিই পরিমাণের 
তারতম্য কর। যায় তাহা হইলে সেই যৌগিক বিশেষ কখনই সৃষ্টি হুইবে না। 
ধমন ছুই আয়তন হাইডোৌজন এবং এক আয়তন অকনিজেন বাম্প দ্বারা জল 
প্রস্তুত হইয়া! থাকে । অথবা! ১৬ ভাগ অক্সিজেন এবং ২ ভাগ হাইড্রোজেন ওজন 
পূর্বক পরস্পর সংযোগ সাধন করিলেও জল উৎপন্ন হয়। যদ্যপি এই পরিমাণ 
অন্যথ! করিয়া ছুই আঁয়তন হাঁইডোৌজনের স্থানে এক আয়তন কিম্বা তিন বা 
চারি আরতন গৃহীত হয় অথবা আকৃনিজনের সম্বন্ধেও এ প্রকার বিপর্যয় করা» 
যায়, তাহা হইলে পূর্ব কথিত এক আয়তন অক্পিজেন এবং দুই আয়তন 


৬ তত্ব-প্রকীশিক ! 


হাইড্রেজিনের মধ্যে সংযোগ সাধন হইয়া অবশিষ্ট বাম্প স্বাভাবিকাবস্থার 
থাঁকিয়। যাইবে । ওজন সহদ্ধেও ন্নপ) যখন কোন যৌগিক পদার্থ উৎগন্ন 
হয়, তখন তাহার গুণের সহিত উপাদানদিগের গুণের সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়া 
পড়ে । যেমন চুণ হরিদ্রার যৌগিক পদার্থের সহিত চুখের কিনা হরিপ্রার 
কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন রূঢ় পদার্থেরা পরস্পর নিকট- 
বর্তী হইবাঁমাত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাঁকে রাসায়ণিক সংষোগ বলে। 
ংযোগ সাধনের জন্য কখন কখনও তড়িৎ, উত্তীপ এবং সময়ান্তরে অন্য 
প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয় । যেমন জল প্রস্তুত করিতে হইলে মিশ্রিত বাম্প- 
হয়ে, হয় অগ্সি কিম্বা তাঁড়িৎ সংযোগ গিন্ন সংযোগ হয় না। যখন ক পদার্থ 
দিগকে একত্তিত করিয়। রালায়ণিক সংষোগ সংঘটিত ন! করা যায়, তখন 
তাঁহাকে মিশ্রিত পদার্থ কহে। যেমন বারুদ। ইহ1 সোরা, গন্ধক এবং 
কয়লা চূর্ণ ছারা প্রস্তত হয় ১ কিন্ত যে মৃহূর্তে অগ্নি ংস্পর্শিত হয় তখনই উহাতে 
রাঁসায়ণিক সংযোগ উপস্থিত হইয়া প্রর্কৃত যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইতে 
দেখা যাগ । মিশ্রিত পদার্থের স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত ভূবারু। ইহা' যৌগিক নহে। 

তৃবাযু অকৃসিক্সেন এবং নাইট্বোজেনের ছারা প্রস্তুত হইয়াছে । মিশ্র এবং 
ফৌগিক পদার্থবন্স মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইলে ইহার উপাদানদিগের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হর! 
যায় ন1; কিন্ত মিশ্র পদার্থে তাহ! বর্তমান থাঁকে। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন কালীন পরিমাণ কিম্বা আয়তন বিশেষ আবশ্তক হইয়! 
থাঁকে কিন্ত মিশ্র পদার্থে তাহার কোনরূপ নিয়ম নাই। 

পদার্ঘদিগকে পদ্ধতি পূর্বক বিচার করিতে হইলে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াহুসারে, 
সুল, সুক্ষ, কারণ এবং মহাকাঁরণ ও তদযৌগিকাদি পর্যন্ত চলিয়া যাইলে 
ঈশ্বর নিরূপণ পক্ষে জুবিদা হর থাকে । 

স্থলের স্ুল। প্রন্যেক পদার্থের বিভিন্নতা দর্শন । যেমন মনুষ্যদিগকে 
বিচার করিলে ইহাদের শ্বতন্ধ জাতিতে পরিণত করিয়। পরম্পৰ পক জ্ঞান 
কর। হইবে । সেইন্সপ গো, অশ্ব, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, ধাতু ইত্যাদি বিবিধ জাতীয় 
পদার্ঘদিগকে বিবিধ অবস্থার বিভাগ করিয়! যেরূপে অধ্যয়ন কর! যায় তাহাকে 
শ্ুগের স্থূল কছে। 

গুলের হুক্ম । পদার্থের আকার, প্রন্কৃতি এবং বর্ণাদি প্রভেদের দ্বার! 
' ধেক্ধপ স্বাতন্্র জান হয়, তাহা অতিক্রম করিয়া এক শ্রেণীতে পরিগণিত করাকে 
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স্কুলের হুষ্য কহে যেখন গন্গুষাদিগকে একজাভীয় জীব জ্ঞান করা। ঘর্দিও 
তাহার! স্তানবিশেষে আকুতি বিশেষ ধারণ বরিয়। থাঁকে ; কিন্তু দেহের সমষ্টি 
লইয়। বিচার করিয়া! দেখিলে কাহার সহিত কাহারও প্রভেদ হইবে না। কাফি- 
জাতি অভিশত্ন কর্দাকাঁর মসিবর্ণ বিশেষ ; ইহুদী তদ্ধিপরীত ; খো্টা, পাঞ্জাবী 
বাঙ্গালী, উড়িয়া, ইংরেজ, কাবুলী, চীন, মগ ইত্যাদি জাতি বিশেষে সম্পূর্ণ 
প্রভেদ্র রহ্রাছে। এমন কি ইহাদের দেখিলেই ফে কোন ,শ্প্রদায় ভূক্ত 
তাহ! অনায়াসে অনুমান কর! যাইতে পারে । কিন্তু যখন হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিক] ইত্যাদি পরীক্ষা কর! যায়,তখন সকলেরই এক শ্রকার বলিঙ্ন। প্রতীতি 
জন্মে। তন্নিমিত্তই এই বিভাগকে সুলের সুক্ষ বলা হইল। অন্তান্ পদার্থ- 
দিগকেও এইরূপে বিচার কর! যাইতে পাঁরে। যেমন নানাজাতীয় গো, অশ্ব, 
এক জাতিতে গনন। করা হইয়া! থাকে । 

স্থলের কারণ। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের স্বীয় স্বীয় প্রক্কতি বিশিষ্ট হইয়া! 
থাকে এবং তদ্্ারা পরস্পর প্রভেদের হেতু নিরূপিত হইয়াছে । যথা, মনুষ্য 
কখন গো, অশ্ব কিম্বা গর্দভের স্তায় হইতে পারে না) কিবা ইহারা মনুষ্য 
আকৃতি ধারণ করিয়। মন্থষ্যোচিত কাধ্য করিতে সমর্থ হয় না । 

স্থলের মহাকারণ। প্রত্যেক শ্রেণীর উৎপত্তি একই প্রকারে সাধিত হইয়া 
থাকে । যেমন যে দেশীয় যে জাতীয়, ষে প্রকার মনুষ্যই হউক, তাহাদের উৎ- 
পত্তির কারণে কাহারও প্রভেদ নাই। অন্তান্ত পদার্থ দিগেরও সেইন্ধপ জানিতে 
হইবে। 

হুক্ষের স্থল। পদার্থদিগের উপাদান সমূহ পর্যালোচনা করিলে তাহাদের 
কোন গ্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয় না । যথা, মনুষ্য দেহের উপদাঁন অস্থি, মাংস 
শোণিত, নানাবিধ"আভ্যন্তরিক ও বাহিক যন্ত্র (০0:80) ও অন্তান্ত গঠ- 
নাদি সকলেই এক প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে । হিন্দুর শোণিত মুস- 
লমনদিগের অথবা অন্ত কোন জাতীয় শোণিতের সহিত কোন প্রভেদ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। যকৃত, প্লীহা, ফুনফুম এবং চক্ষু ও কর্ণাদি কাহার স্বতন্ত্র 
আকরুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । 

সক্ষ্ের সুক্ষ । পদার্থের ষে লকল গঠন দ্বারা গঠিত হয়, জৈররত ধর্্মও 
এক প্রকার। যেমন শোঁণিতের দ্বার! দেহের যে সকল কার্ধ্য সাধিত হয়, তাহা 
সর্ধত্রেই সমভাবে কার্যকারিতা হুইয়া থাঁকে। অর্থাৎ ইংরাজদিগের শরীরে, 
শৌশিত থাকিয়া যে কাধ্য করে, একজন নিতান্ত অনভ্য জাতির শরীরে শোণিত 
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খাঁকিয়াও অবিকল সেই প্রকার কার্ধ্য করিয়া থাকে । এইরূপে যক্কৎ) লীহ! 
বা অস্ঠান্ যন্ত্রদিগেরও একই প্রকার ধর্দ সকল জাতিতেই প্রকাশ পাইতে 
দেখা যায । 

স্থক্ষ্বের কারণ। পদার্থদিগের মধ্যে ধে সকল উপাদান অবস্থিতি করে 
তাহাদের উৎপত্তি নির্ণর করিয়া দেখিলে এক জাতীয় কারণ বহির্গত হুইয়| 
থাকে + যে লকল পদার্থদিগের. সংযোগে শোণিত প্রস্তুত হয়, তাহার ন্যুনা- 
ধিক্য কখনই হইতে পারে না অর্থাৎ শোণিতের শির্মীয়ক পদার্থ এক প্রকার 
এবং এক পরিমাণে সর্ধত্রে অবস্থিতি করে। 

হক্ষের মহাঁকারণ। যে দকল পদার্থ, নির্মায়ক পদার্থরূপে অন্তান্ত যৌগিক 
পদার্থ স্থা্ট করিয়। থাঁকে, তাহাদের ধর্মের অর্থাৎ গুণের কখন তারতম্য 
হইতে পারে না। যেমন ষকৃৎ কিন্বা! মস্তিষ্ক অথবা চ1 খড়ি যে সকল পদার্থ 
দ্বারা প্রস্তত হইয়। থাকে তাহাদের ধর্ম একই প্রকার । যদ্যপি ইহাদের ধর্ম 
বিকৃত হইয়া যাঁয়, তাহ! হইলে সেই বিশেষ প্রকার যৌগিক পদার্থ কখন উৎপন্ন 
হুইবে না। যেমন চুণের সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিলে পাটল বর্ণ উৎপন্ন 
হয়; কিন্তু যত্যপি কিঞ্চিৎ পরিষ্কার চুণের জল লইয়। তন্মধ্যে কোন প্রকার 
নলকার পদার্থ ছার! ক্রমাগত ফুৎকার প্রদান করা যায়, তাহা হইলে প্র শ্বচ্ছ 
চুণের জল হুগ্ধব শ্বেতবর্ণ হইয়া ষাইবে। এই বিকৃত চুণ যদ্যপি সম্পূর্ণ 
রূপে বিকৃত হইয়! থাকে, তাহা! হইলে হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিলে পূর্বববৎ 
পরিবর্তন করিতে পারিবে না । ঘঅথব৷ চা খড়িতে নেবুর রস প্রদান করিলে 
উহ ফুটাতে থাকিবে । যদ্যপি নেৰুর রস সোডাঁর সহিত মিশ্রিত করি! সেই 
জল চ1 খড়িতে পুনরায় প্রদান কর! যায় তাহা হইলে আর পূর্বরূপ ল্ষ্টন কাধ্য 
হইবে না । এইজন্য পদার্থদিগের উৎপাদক পদার্থদিগেরও' ধর্শ সম্বন্ধে একত। 
সংরক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়া স্থির করা যায়৷ 

কারণের স্থল। পদার্ঘদিগের কারণ অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিলে 
ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা প্রাণী, উদ্ভিদ এবং 
পার্থিব জগৎ। .প্রাণী জগতের মধ্যে অপীম প্রকার জন্ব, পক্ষী, সরীস্থপ 
কীট ও প্তঙ্গাদি দেখিতে পাওয়া যায় । বৃক্ষ, লতা,, গুল, উদ্ভিদ, এবং 
ৃত্ধিকা, প্রস্তর, ধাতু, অধাতু, জল ইত্যাদি পার্থিব শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা 
পাইতে পাঁরে। 


“ এ: কারণের হুঙ্ম। ইহারা পুনরায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা জড়, জড় চেতন 
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এবং চেতন | যে সকল পদার্থেরা স্ব ইচ্ছায় ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে না 
পারে তাহাদের জড় কহে। যেমন উদ্ভিদ, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর ইত্যাদি । 
ধেসকল জড় পদার্থ ইচ্ছ! ক্রমে পরিচালিত হইতে পারে, তাঁহাদের জড়-চেতন 
বলে। প্রাণীজগৎ তাহার দৃষ্টান্ত। কান্রণ ইহা কিয়ৎকল চেতন, এবং কিয়ৎ- 
কাল অচেতন বা জড়ব্ হইব থাকে । ষে পদার্থের অস্তিত্ব বিহীন হইলে, 
জড়-চেতন পদার্থের, জড়াকার ধারণ করে, তাহাকে চেতন পদার্থ জ্ঞান কর! 
হয় । 

কারণের কারণ । এই সকল পদ্দার্থদ্রিগকে বিশ্লেষণ করিলে তুই বা ততো - 
ধিক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা প্রাণী-দেহে জড় এবং চেতন পদার্থ 
দেখিতে পাওয়। ধাইতেছে। যখন ইহাদের চৈতন্য পদ্দার্থ অন্তহিতত হইয়। যায়, 
তখন জড় দেহ হইতে নানাজাতীয় পদার্থ বহির্ঠত কর যাইতে পারে। অর্থাৎ 
কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি তরল এবং কতকগুলি বাম্পীয় পদার্থ । সুতরাং 
প্রাণীদেহ চত্ুব্বিধ ত্বতন্ত্র পদার্থের সমষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । উদ্ভিদ ও 
পার্থিব পদার্থেরাও বিশ্লিষ্ হইলে, কঠিন, তরল ও বাঁন্পীয়াকারে পরিণত 
হইয়া বায় । সেই জন্য জগন্তের পদার্থদিগকে যৌগিক বলে । 

আমাদের বিচার এই স্থানে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়! বাইতেছে। প্রথম, 
এই যৌগিক জড় পদার্থদিগের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করা এবং দ্বিতীন 
চেতন ভাগের হেতু উদ্ভাবন করা । 

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে ষে, প্রাণিদেহে যে সকল যৌগিক পদার্থ 
আছে; চেতন ভাঁগ কি তাহাদের কার্য অথব। তাহ বাস্তবিক স্বতন্ত্র বস্ত? 
মনুষ্য দেহ চারি ভাগে বিভক্ত । যথা মস্তক, বক্ষঃস্থল,উদর এবং হস্ত পদাদি । 
মস্তকে, নাসিকা,* কর্ণ, চক্ষু, সুখ ; বক্ষঃস্থলে, স্তন এবং উদর শিম্সে জন- 
নেন্দ্রীয় ও গুহৃস্থান ; হস্ত পদাদিতে অঙ্থলী। ইহাদের অভ্ডান্তরে নানাবিধ 
ষন্জরাদি সংরক্ষিত আছে । যথা মস্তকে মস্তি, মেরু গহ্বরে মেক মজ্জ।, বক্ষে: 
হৃদ্পিও, ফুস্ফুদ্‌ঃ উদরে পাকাশয়, বত, প্লীহা, ক্ষু্র ও বৃহদন্ত্র, মুত্রগ্রস্থী 
ও মুত্র-স্থলী এবং স্ত্রীজাতিদিগের জরায়ু ও তদসম্বলিত ভিম্বকোষা্দি প্রভৃতি 
বিবিধ পৃথক পৃথক যন্ত্র দেখিতে পাওয়া! যায় ॥ পরে এই দকল যন্ত্রদিগের কার্ধ্য 
প্রণালী আনুশীলন করিতে যাইলে, ইহাদের সকলকেই স্য স্ব প্রধান বলিয়া 
জ্ঞান হইবে । যেমন বাহিরের ইস্্রিয়াদি দ্বার! পৃথক পৃথক কার্য সংঘটিত" 
হইয়া থাকে, যথ।1 চক্ষে দর্শন, কর্ণে শ্রবণ, নাসিকায় আম্বাণ এবং জিহ্বার 
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আব্বীদন। এই কার্ধ্য গুলি বাস্তবিক স্বতন্ত্র বলিয়। বোধ হইয়! থাঁকে। 
আত্যন্তরিক যন্ত্রাদিতে ও সেই প্রকার বিভিন্ন কার্ধ্য সংঘটিত হইয়। থাকে । 
উপরে কথিত হইয়াছে যে, মন্তষ্য শরীরের তিনটা গহবর এবং তন্মধ্যে 
যথাক্রমে যন্ত্রদিও সংশ্থাপিত আছে। এই তিনটী বিভাগ কর্তৃক তিন 
প্রকার কায সমাধা হইয়। থাকে । আমরা আহার ন1। করিলে বাচিতে 
পারি না, পিপাগায় জলপান ন করিলে ব্যাকুল হইতে হয় । এই প্রকার 
অবস্থা উপস্থিত হইলে হস্ত পদ ও বহিরীন্দ্িয়দিগের দ্বারা মুখ গহ্বর পর্য্যস্ত 
উহার আনীত হয়; এই স্থানে বাহেক্্রিয়াদির কার্ধ্য স্থগিত হইয়া যায়। পরে 
আভ্যন্তবিক য্ত্রাদ্দির কার্য আরম্ভ হয়। মুখ মধ্যস্থ দত্ত পংক্তিছ্বয় কর্তৃক 
ভক্ষ্য পদার্থ রিচুর্ণত এবং জিহ্বাদ্বার! তাহ! পরিনমাপ্তি ও লাল! দ্বার! পিও1- 
কারে পরিণত হইয় অশ্নবহ। প্রণালী দ্বার পাকাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হুইয়! 
থাকে । এই স্থানে যকৃৎ হইতে পিত্তাদ্দি ও পাকাশয়ের অল্প ধর্মাক্রাস্ত নিধ্যাস 
হবার! অন্নাদি পরিপাঁক পাইয়া ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবেশ পূর্বক তথ! হইতে কিয়দংশ 
শরীরে শোণিতোৎপাঁদনের হেতু শোধিত হইয়া! যায় এবং অবশিষ্টাংশ বৃহ- 
দক্্রের মধ্য দিয়! পুরীষ রূপে বহির্থত হইয়। থাকে । বক্ষঃগহ্বরস্থ হদ্পিও 
বলির যে যন্ত্রটা উক্ত হইয়াছে তাহা হিসাব মত যেমন আমাদের কলের 
জল, কলার! গঙ্গা! হইতে আকর্ষণ পূর্বক নানাবিধ প্রণালী দিয়। নান! 
ক্বানে প্রেরিত হয়? হদ্পিণ্ড৪ শোঁণিত সম্বন্ধে সেই প্রকার কার্য করিয়। 
থাকে। হদপিওড কর্তৃক শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উদ্ধে মস্তক, মধ্যে বক্ষঃস্থল 
ও উদ্দর এবং নিয়ে ও পার্খে হস্ত পদাদি সমুদয় স্থানে প্রেরিত হয়। যেমন 
কলের জল এক প্রকার নলের দ্বার! সর্বস্থানে প্রেরিত হইলে, তাঁহার ব্যব- 
হারের পর পুনরায় বিভিন্ন প্রণালী দ্বার। স্বতন্ত্র স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়! থাকে, 
শোঁণিত সম্বন্ধেও নেই প্রকার ব্যবস্থা আছে। যে নল দ্বারা হৃদপিণ্ড হইতে 
শোৌণিত প্রেরিত হহয়! খাকে,তাহাঁকে ধমনী কহে ; এবং থে নল দিয় বিকৃত 
শোঁনিত অর্থাৎ কার্যের পর সঞ্চালিত হইয়া! থাকে তাহাকে শৈরিক শোণিত 
কহে। কলের জলের আর সংশোধনের উপায় নাই, কিন্তু বিকৃত শোণিত 
শরীরের মধ্যেই সংশোধন হইবার নিমিত্ত ফুম্ফুসের সৃষ্টি হইয়াছে। হৃদপিণ্ডের 
চীবিটা ক্ষুদ্র গঞ্রর আছে, ছুইটী ধামনিক শোণিতের নিমিত্ত এবং ছুইটা 
ঈপৈরিক শোঁণিতের নিমিত্ত। শৈরিক শোণিত সর্বস্থান হইতে হদ্পিণ্ডের 
গ্রহ বিশেষে সমাগত হইয়া পরে তথ হইতে ফুস্ফুসে উপস্থিত হয় ও ভূবাযুর 
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সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়! থাকে । ভূবাম়ুও একটী মিশ্রিত পদার্থ, ইহাতে 
ছুইটা রূঢ় পদার্থ যখ1, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন আছে। অক্সিজেন এক 
ভাগ এবং নাইটে।জেন চারি ভাগ পরিমাণে আছে। এই বাধু স্থিত অক্সি- 
জেন শৈরিক শোণিতের দূষিত প্দার্ঘদিগকে ধ্বংস করিয়! পুনরায় তাহাকে 
ধামনিক রূপে পরিণত করিয়া থাকে । দূষিত পদার্থ নিচয় প্রশ্বাস বায়ুর 
সহিত বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং ধামনিক শোণিত শুনরায় হৃদপিণ্ডের অপর 
ছুইটী গহ্বরে সমাগত হইয়! পূর্বরূপ কার্ধ্য করিতে আরস্ত করিয়। থাকে । 

শোণিত দ্বারা সকল বন্ত্রগুলি বলাঁধান প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা স্বস্ব 
কাধ্য করিতে পারদর্শিতা লাভ করে। পূর্বেষে স্নাধুর কথ! বলা হুই- 
মাছে তার! যন্ত্রদিগের কার্য করাইবার আদি কারণ। এই অবস্থায় যন্ত্র 
দিগের কা্ধ্য পরস্পর! লইয়! বিচার করিলে সকলেরই ভাব 'ম্বতন্ত্র বলব! 
প্রতীষমাঁন হইবে । কারণ,পাক।শর়ের কার্ধ্য এবং মুত্র গ্রস্থীর কার্য এক নহে। 
এইরূপ অন্ঠান্ত সমুদরঘন্ত্রের বিষয় জানিতে হইবে। 

যন্ত্রদিগের কাঁধ্য কেবল কার্ধ্য দেখিয়া! স্থির করিতে হয়, নতুবা যন্ত্রের 
আকার প্রকার দেখিলে কার্ষ্যের ভাব আসিতে পারে না। 

এই কাধ্য লইয়া ষদ্যপি আমর! স্থির হইয়া বিচার করিতে থাঁকি, তাহ! 
হইলে যন্ধ্বের কার্য্য ব্যতীত অপর কোন কার্য নাই বলিয়া জ্ঞান চক্ষে 
দেখিতে পাইব। 

আমরা এ পর্যান্ত মন্তিফষের কথা বলি নাই। মস্তিষ্ষের কার্ধ্য অতি 
জটিল। তবে তাহার যে নকল কার্ধয কলাঁপ দেখা যায়, তন্দার! যাহ! প্রতিপন্ন 
হয় তাহা অবশ্ত অস্বীকার করিয়। পলাইবাঁর উপায় নাই। 

আমর! মন কলিগ্ন। যাহা নির্দেশ করিয়! থাকি তাহা মস্তিষ্কের কার্য 
কিন্ব। চৈতন্ত পদার্থের কার্য, আমরা পরে তাহার মীমাংসা করিব; কেনন! 
ইাকে জড়-মস্তিষ্কের কার্য বলিলে অনেক সময়ে ভূল হয়। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, স্নায়ু কল এই মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়! 
সকল যন্ত্রের কাধ্য কাঁরিত। সম্পাদন করিয়া! থাকে) তাহ! বাস্তবিক পরীক্ষার 
ফল, দর্শন পুর্ব্বক পিদ্ধান্ত হইয়াছে । পক্ষাঘাতাদি রোগ তাহার দৃষ্টান্ত । 
এ স্থানে অঙ্গের সমুদয় গঠন সত্বেও তাহাদের কার্ধ্য স্থগিত হইয়া যায়, স্সায়ু- 
বৃন্দ পুনরায় পূর্ধ্ব প্রকৃতিস্থ হইলে শ্রী ব্যাধিযুক্ত অঙ্গটী আবার শ্বীয় কার্ধ্য 
করিতে সমর্থ লাঁত করিয়া! থাকে । 


সু তদ্থ-গ্রকাপিকাঁ 


কারণের অহ্াকারণ:। যৌগিক পদীর্ধের উপাদানের উপাদান নির্ণর 
করিয়া) দেখিলে পরিশেষে জড় পদার্থে উপনীত হওয়া যায়। পুর্বোক্লিখিত 
হইয়াছে জগতের যাবতীয় পদার্থ ঘট বষ্টি রূঢ় * পদার্থ দ্বারা উৎপাদিত 
হই খাকে। যে রূঢ় পদার্থ জীবদেছের কির্শীয়ক হইয়াছে, সেই বড় পা 
ধ্বই উদ্ভিদ এবং পাঁধিব পদার্থ সংগঠন করিয়। থাকে । যেমন লৌহ যে 
গানে যে আকারে এবং যেকোন সংযোগেই হউক, উহাকে রূঢ়াবস্থায় 
অর্থাৎ সংযোগচ্যুত করিলে লৌহে পরিণত করা যায়। প্রত্যেক রূঢ় 
পদার্থ সম্বন্ধে এই নিয়ম বলবতী আছে । আমাদের দেহ এবং উদ্ভিদ, কিনব! 
অন্ত কোণ পার্ধিব পদার্থ হইতে, অক্সিজেন বহির্গত করিয়। দেখিলে তাহা 
দেয় কাহীপ্নও সহিত কোনও অংশে বিভিন্নত। হইবে না । আকারে, ধর্মে এবং 
কাধ্যে সর্বতোঁভাবে একই প্রকার হইবে । এইরূপে রূঢ় পদার্থ সম্বন্ধে সর্ধ- 
জেই এক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়। যায় । 
মহাঁকারণের স্থল । পুর্বে কথিত হইয়াছে যে, পদার্থের! কঠিন, তরল 
এবং বাস্পাদি ভ্রিবিধাকারে অবস্থিতি করিয়া! থাকে। কট পদার্থ সম্বন্ধে 
এই নিয়ম বলবতী আছে। কারণ ইতিপুর্ধবে যে সকল রূঢ় পদার্থ বাষ্প 
বলিয়। পরিগণিত হুইয়। আসিতেছিল, তাহাদিগকে এক্ষণে তরল এবং 
কঠিনীকারে পরিণত কর হইয়াছে । 
শক্তির দ্বার! পদার্৫থদিগের এই প্রকার বূপাস্তর সাধিত হয়। তাহ! 
দলের দৃষ্টান্ত ছার! প্রদর্শিত হইয়াছে । এই শক্তি নানাপ্রকাঁর। সচরাচর 
উত্তাপ (899) তড়িৎ (916০0671010) চুন্ুকা (02875661510) রমারণ শঞ্তি 
(010909198) %010165) এবং মাধ্যাকর্ষণ (87851506100) প্রভৃতি পঞ্চবিধ শক্তি 
আছে! এই শক্তিদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচনা কর! যায়। 
যথা ভৌতিক (781681) এবং রসায়নিক শক্তি (01910198))1 ভৌতিক 
শক্তির মধ্যে উত্তাপাদি পরিগণিত এবং রসায়নিক শক্তি একাকী শেষোক্ত 


ক বি 


*্ বড় পদার্থের! সচরাচর ত্রিবিধাবস্থায় পরিগণিত । 

১। ব্বাম্প-_যথঅক্সিজেন, হাইড্রোজেন,নাইটোজেন,ক্লোরিণ ইত্যাদি | 

২. তরল--যথা, ব্রোমিণ এবং পারদ। 

৩1 কঠিন--ঘথা, কয়ল!, গন্ধক, ফস্ফরাস্‌, €মস্থিতে অধিক পরিষাণে 

একে) -দ্ুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, দস্তা, তা, সীসক, পোটাপিয়ম্‌ মের 
ছিপাধান বিশেষ) মোডিয়ম্‌, ক্যালসিয়ম্‌ চূর্ণ) ইত্যাদি। 
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শ্রেণীতে উল্লেখিত হইক্কা থাকে! ভৌতিক. শক্তি দ্বার! পদার্থদিগের অবস্থা 
পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু গঠনের বিপর্যয় সংঘটিত হয় ন।। যেমন 
লৌহ, দ্বর্ণ, রৌপ্য, লোহিতোত্তপ্ধ করিয়। পুনরায় শীতল করিলে তাহাদিগের 
পর্ব আকৃতির বিশেষ কারণ ব্যতীত্ত কোন প্রকার রূপান্তর হইবার সম্ভাবন! 
থাকে না । একটী কাচের দণ্ড,পশমি বন্ত্রে ঘর্ষণ করির | ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডের 
সন্িহ্িত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়! থাক্কে | তাঁড়িৎশক্তির দ্বার! 
পদার্থদিগের এই পরিবর্তণ সংঘটিত হয়। তাড়িৎ শক্ত নানাবিধ পদার্থ হইতে 
উৎপন্ন হইয়। থাঁকে। লৌহ দ্বারাই চুন্বুক শক্তির অস্তিত্ব অবগত হওয়] যাঁয়। 
চুম্বকের বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহাকে লৌহ ব্যতীত, অন্ত পদার্থকে আকর্ষণ 
করিতে দেখ! যার ন!। চুম্বক শক্তি বিশিষ্ট এক টুকুর! 0লৌহ কিম্বা ইহার 
তাঁর, হুত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়! অথবা অন্ত কোন অবলম্বনে বাঁমুতে রাখি 
দিলে; ইহার অস্ত বিশেষ উত্তর এবং দক্ষিণদিকে লক্ষ্য করিবে । যে অন্ত 
উত্তরদিকে থাকিবে তাহাকে যতই পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইবেক সে 
কখন দিক্‌ ভূলিবে না। 

যে কোন পদার্থ বাযুতে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা বায়ু অপেক্ষা লঘু না হইলে 
ততক্ষণাৎ পৃথিবীতে পতিত হুইয়! যায় । এই ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। 

গ্রত্যেক পদার্থের অণুব মধ্যে একপ্রকার আকর্ষণীশভ্তি আছে, তন্বারা 
তাহাদের পরমাণুদিগকে একত্রিত করিয়! রাখে । এই আকর্ষণী শক্তির 
ন্যুনাধিক্যে পদার্থের আকার পরিবন্তিত হইয়। যায়, তাহা ইতি পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । রাসায়নিক শক্তি দ্বার পদার্থের আকৃতি এবং গঠনের 
বিপধ্যন্ঘ ঘটিয়া থাকে, যেমন স্থানান্তরে চুণ ও হরিদ্রার সংযোগোখিত 
যৌগিক পদার্থ উক্র হইয়াছে । অথব1 কড়িতে লেবুর রস প্রদান করিলে 
ইহ1 দ্রবীভূত হইয়1 যার । যেমন ভূবায়ু বক্ষঃগহ্বরে প্রবেশ করিয়া, এই 
শক্তির দ্বারা শৈরিক শোণিতস্থ অঙ্গারের সহিত যৌগিক পদার্থ উৎপাদন 
করিয়! থাকে । পুথিবীতে যে সকল পদার্থের স্থষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে 
তথায় বরসায়ন শক্তি তাহার নিদান বলিয়া কাঁথত হয়। এই শক্তি ব্যতীত 
কি জড়, কি জড় চেতন, কোন পদার্থের অন্তিত্ব সম্ভাবনীয় নছে। 

মহাঁকারণের সুক্্ম। বৈজ্ঞানীকের! অনুমান করেন যে, জড় পদার্থ এবং 
উপরোক্ত ভৌতিক এবং ব্বাসায়নিক শক্তি দ্বার জগতের যাবতীয় পদার্থ 
সষ্টি হইয়াছে এবং কেহ কেহ তাহা অস্বীকাঞ করিয্। একটী পদার্থ এবং 


২২ . ভত্ব-প্রকাশিকা । 


একটী শক্তি প্রতোক পদ্দার্থোৎপতির কারণ বলিয়! সাব্যস্থ করেন,। পদার্থ 
সন্ধে বার বার দৃষ্টান্ত দ্বার কথিত হইয়াছে যে, তাহারা শক্তির ঘবস্থা দ্বার! 
রূপাস্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কোন কোন পণ্ডিতের! কুরধ্য রশ্মি বিশ্রিষ্ট 
করিয়! বিবিধ রূঢ় পদার্ঘদিগের সমধর্্ম নিরূপণ করিক়াছেন এবং কিয়দিবস 
পূর্ববে যে সকল পদার্থ রূঢ় বলিয়া অবধারিত ছিল--ষথ1-জল, বায়ু ইত্যাদি; 
তাহা অধুনা যৌগিক পদার্থ শব্দে অভিহিত হইতেছে। কে বলিতে পারে 
যে, কোন্‌ দিন কোন্‌ পণ্ডিত বর্তমান রূঢ় পদার্থদ্িগের যৌগিক ধর্মী আবি- 
ফার করিয়া রসায়ন শাস্ত্রের পুর্ণ সংস্কার করিবেন! জগতের যৌগিক 
পদার্থদিগের ধর্ম দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইহার আদিতে একটা 
মাত্র পদার্থ আছে । সেই পদার্থের বিবিধ শক্তি যাহ! অদ্যাপি অজ্ঞাত 
রহিয়াছে, তাঁহ। দ্বার নানাবিধ আকারে সঙ্কল্প হইয়া! থাঁকে। হাইডোজেন, 
'অকসিজেন ও নাইট্রোজেনাদি রূঢ় পদার্থ সকল ছুই বৎসর পুর্বে 
ধাম্পীয় পদার্থ বলিয় উল্লিধিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রদাঁণ 
হইয়াছে যে, তাহাদের প্ররৃত অবস্থা তাহ! নহে। হাইডে]জেনের 
আকুতি কঠিন এবং তদবস্থায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে ধাতুর স্তায় 
শবা হইয়। থাকে । যেসকল বূঢ় পদার্থ বলির? কথিত হইয়াছে, ইহাদের 
অধ্যয়ন করিতে হইলে হাইডোজেনকেই আদি বলিয়া গণনা! কর! হয়? 
ভাহা ইতি পুর্বে কথিত হইয়াছে । হাইডুোজেনকে পরিত্যাগ করিলে 
সমুদয় রসায়ন শাস্ত্রই তমসাবৃত হুইয়। যাইবে। এই নিমিত্তই হাইড়োজেন, 
পদার্থবৃন্দের প্রথম পদার্থ বলিন। স্থিরীকৃত হইর। থাকে । যদ্যপি তাহাই 
হয়, তাহ। হইলে শক্ত সংযোগে ইহার দ্বারাই অন্তান্ত সমুদয় পদার্থ উৎ- 
পন্ন হইয়াছে বলিয়া সাবাস্থ কর না যাইবে কেন? যেনন বীজ হইতে 
কাণ্ড, প্রকাও, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পু্প ও ফল উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 
বীজের সহিত কাগডাদির কৌন সাদৃশ্ত হইতে পারে না। সাদৃশ্ত হইল না৷ 
বলিয়। স্বতন্ত্র জ্ঞান কর! কর্তব্য নহে । 'হাইড্োৌক্জেনও সেইরূপ এই জগৎ 
রচনার বীন্জ স্বরূপ, কিন্তু পুর্ববোলিখিত হইয়াছে যে, পদার্থ বাতীত বিবিধ 
শৃক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে) তাহারা কি প্রকার? এক্ষণে 
দেখিতে পায়! যায় যে, প্রত্যেক শক্তি প্রত্যেক স্বতন্ত্র শক্তি উৎপন্ন করিতে 
পারে । যথা, রসায়ন শক্তি দ্বারা উত্তাপ ও তড়িৎ, উত্তাপ দ্বার রসায়ন 
ও তড়িৎশক্তি, তড়িৎ দ্বার! কূদায়ন, উত্তাপ এবং চুমুক শক্তি দৃশামাম 'হুইয়। 
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থাকে। মাঁধ্যাকর্ষণ, উত্ভাঁপের নানাধিক্যের ফল স্বরূপ বলিলে ভূল হইবে 
না। এই কারণে শক্তি সম্বন্ধেও এক আদি শক্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
যদ্যপি আমর! রাসায়নিক শক্তি হইতে পরীক্ষা) আরস্ভ করি, তাহ! হইলে 
ইহার দ্বিতীয়াবস্থায় উত্তাপ ও আলোক প্রতীয়মান হইবে। এই উত্তাপের 
অবস্থীস্তরে তড়িতের উৎপত্তি হয এবং তড়িৎ হইতে চুম্বুকশক্তি প্রকাশিত 
হইয়া থাঁকে। যখন শক্তি সকলের এই প্রকার ধর্ম*জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন 
স্বতন্ত্র শক্তিদিগকে এক শক্তির অবস্থাস্তর মাত্র বলিয়া নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহ! হইলেও আর একটী প্রশ্ন হইতেছে। 
যখন শক্তি ব্যতীত পদার্থ ও পদার্থ ব্যতীত শক্তি বুঝিতে পার! যায় না, 
তখন কেবল আন্থমানিক বিচার দ্বার। এই প্রকার মীমাংস। করা নিতাস্ত 
অন্তায় বলিয়া! বোধ হয়। এক্ষণে প্রত্যক্ষ বিচার আর চলিত পারে না। 
কার্ধের সুবিধার নিমিত্ত যাহা হয় তাহারই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে 
হয়। এই নিমিত্ত হয় এক পদার্থ এবং একটা শক্তি অথবা কেবল এক 
শক্তিই স্বীকার করিতে হইবে। 

পদার্থ লইয়া এ পর্য্যন্ত বিচার শক্তি পরিচালিত করিতে পারিয়াছি 
কিন্ত এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, পদার্থ বাস্তবিক কি পদার্থ ? যাহার 
গুরুত্ব আছে তাহাদেরই পদার্থ কহ? বাইবে অথব1। যাহার তাহা নাই 
ভাহাকেই পদার্থ বলা যুক্তি সঙ্গভ। এ মীমাংসা অতি গুরুতর। পদার্থ 
বলিয়। যাহ কৃথিত হুয় তাহ! স্বাভাবিক অবস্থায় দৃশ্া বস্তর নির্দেশক শব 
মাত্র। যেমন ইতি পুর্বে জলের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহা! সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধে দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিতি করে । ষ্খ! জল এবং বরফ; কিন্তু ইহাও 
কথিত হইয়াছে যে, বাষ্প বলির়। ইহার আর একটা রূপান্তর আছে। বস্ততঃ 
জলের এই ত্রিবিধাবস্থায় গুরুত্ব আছে স্থতরাং ইহা পদার্থ । পদার্থ বলিয়! 
যাহ! কিছু আমর। পরিগণিত করিয়। থাকি তাহ কোথ! হইতে এবং কিরূপে 
উৎপন্ন হইয়! থাকে, তদ্বিষয়ে কোন ধারাবাহিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। যাহ! কিছু কথিত হয় তাহ] তদবস্থার কথা যাত্র। সুতরাং আদি 
কারণ সন্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পাঁরে না। যদ্দিও পরীক্ষা এবং 
বিচার দ্বার এক পদার্থ এবং এক শক্তি পর্য্যস্ত উপস্থিত হওয়। গিয়াছে কিস্ত 
তথায় আপিয়াও প্রশ্ন হইবে যে, পদার্থ বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আছে 
কিনা? কামরা ইতি পুর্বে বলিয্াছি, পার্থের যে কোন প্রকার রূপপাঁ- 
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স্তর বা অবস্থস্তির সংঘটিভ হইয়! থাকে, তাহ! পদার্থের দারা কখন 
সম্পর হইতে পারে ন!। উত্তাপ শক্তিই তাহার নিদান। জলের দৃষ্টান্ত 
ছার! তাহ! প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্থাৎ অকৃসিজেন এবং হাইডোজেন নামক 
ছইটা বান্পীক় পদার্থে অগ্নত্তাপ প্রদান করিলে তাহারা পরস্পর মিশ্রিত হইয়া 
জল উৎপন্ন করিয়া থাকে । যদ্যপি এই জল পুনরার উত্তপ্ত করা যায়, তাহা 
হইলে বাম্প হয় এবং বাঁম্পে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অকৃসিজেন এবং 
হাইড্রোজেন পুর্র্বাককতি ধারণ করিয়। থাকে । যে অবস্থায় এই পরীক্ষা! সম্পন্ন 
করা যায়, তাহার বিপর্য্যয় করিলে যে কি প্রকার পরীক্ষা ফল হইবে, তাহা 
আমাদের পক্ষে চিন্তার বিষয় নহে। কারণ প্রত্যেক পরীক্ষা অসংখ্য 
কারণের দ্বার সংবদ্ধ রহিয়াছে । যেসকল কারণ আমরা এক্ষণে অবগত 
হইয়াছি তাহাঁও সুচারুরূপে শিক্ষা করিবার অধিকার হয় নাই। পদার্থের 
অবস্থ। সঙ্বন্ধে ভূবাঁযু এবং উত্তাঁপই প্রধ।ন কারণ বলিয়া এক্ষণে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে; কিস্তু উত্তাপের শক্তি কি, তাহা কে বলিতে পারেন? আমরা 
পরীক্ষ। করিয়। যাহ! দেখিয়াছি, সেই পরীক্ষা! ফল, ভিত্তি করিয়া! বিচার 
বুদ্ধি দ্বারা তাহার চরমাবস্থা অনুমান করির? থাঁক 1 কিন্তু ইহা অতিশর 
স্থল মীমীংসাঁ। যে হেতু স্বভাব বলিয়। যাহা জ্ঞান করা যায়, তাহার মুল্য 
কতদ্র ? "স্বভাব বলি যাহাঁকে, তাহারই স্থির নাই। স্বনাঁব বলিলেও 

জগতের আংশিক ভাব সাত্র বুঝাইয়া দেয়। ন্বাভাবিকাবস্থায় উত্তাপের 
কতদূর পরাক্রম তাহ! মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। উত্তাপের জ্ঞান সুর্য্য হইতে 

কথঞ্চিৎ লাভ কর। যাইতে পারে । যে উত্তাপ পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়া যায় 

আমর! তাহাকে নির্দেশ করিতেছি না । কারণ কুর্য্যের উত্তাপ যাহ1, তাহার 
কোটি অংশের এক অংশও পৃথিবীতে উপলব্ধি কর! যায় না! ।, এক্ষণে উত্তাপের 
দ্বার! পদ্দার্থ সকল ষেকি অবস্থায় পরিবপ্তিত হইতে পারে, তাঁহ। অনুমানের 

অতীত কথা । 

ভূবাযুর কার্ধ্য সন্বদ্ধে স্থির হইয়াছে যে, পদার্থের প্রত্যেক বর্ণ ইঞ্চ 

স্থানে ইহার ৭॥* সের গুরুত্ব পতিত হয়। যে পদার্থে উক্ত গুরুত্বের যতণপ 

বৃদ্ধি হইবে সেই পদার্থের আক্কৃতি তদন্থযারী রূপান্তর হইয়! যাইবে । ভূবাঁ়ু 
পদার্থের সর্ধদিকেই সঞ্চাপন ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত 

উত্তাপের কার্ধ্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। পরীক্ষায় যাহ! দৃষ্ট 

হয়, সেই জন্ত তাহাকেও আংশিক দিদ্ধাস্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ' এই 
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আংশিক দর্শন কপপকে নিম (5%) কহে, সুতরাং, ভাঁহা! অনন্ত হইতে পারে 
না। কারণ তাহ! কোন বিশেষ অবস্থার, কোন বিশেষ প্রকার কার্যা করিতে 
সক্ষম এবং সেই অবস্থার ব্যন্তিক্রম ঘটিঘ1 যাঈলে, তাহার কার্য ও বিপধ্য 
হইবার সম্পূর্ণ সম্তাব্ন1 ।উন্তাপের লাদ্ধারণ ধর্ম এই যেঃইহ| দ্বারা পদ্ধার্থ বিস্তৃত 
অর্থাৎ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উত্তাপ হত্রণ করিয়া লইলে, তাহ? 
সন্কুচিত হইয়া যায় )কগ্ত এই নিম সর্বত্রে প্রধুজ্য'তইতে পারে ন। জল 
সম্বন্ধে ইাঁর নিয়ম নিপর্য্যয় হইয়া! থাকে । জল উত্তপ্ত হইলে বাম্পাকারে 
পরিণত হর। দে সমর ইহাতে ক্ষটন কাধ্য আরম্ভ হনব, তাহাকে ১০৯ 
ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড * কহে । অলের ্ষটনাবন্থ! হইতে তাঁপ হরণ করিলে, 
ইহার আরত্তন নঙ্কুচিত হইয়া আইসে। কিন্ত নে সময়ে তাপমানযন্ত্রে ০ চিন 
লক্ষিত হয়, তখন ন্সণ জামন্ন। বব হয় এবং উহার আয়তন বিস্তৃত হইয়া 
থাকে । এই জন্য শীতপ্রপান দেশে জলাশদ়ের উপরিভাগে জল জময়। 
যাইলেও নিয়ে জগ থাক! প্রনুক্ত জলন্ত সকল জীবিত থাকিতে পারে । 
এই নিমন্ত স্বাভাবিক নিরমকেও আংশিক সত্য বলিয়। গণনা কর! যাঁয়। 
যেকোন নিয়ন লইন। এই গ্রাকাস বিচার কর! বায়, তাহা হইতেই অবস্থাজ্তরে 
বিপরীত কার্ধ্য লক্ষিত হইর।গ।কে। খ্দ্যপি স্দুদ্্ধ কব্র সকল এই প্রকার 
দোব সংখুক্ত হয়, তান্তা হইলে তাহার দারা কিন্ধশে অনন্তের মীমাংস। করা 
যুক্তিসর্ধত হুইখে। পরাগ এছ উন্তাপ ব! শক্তি মিত্রিত ভাব।পন্ন হইয়াও 
তাহাদের মহস। ছুইটা শ্বতন্ধ বলিয়া জ্ঞান করা যার; কিন্খ লিশেষ মনোযোগ 
করি দোখলে এই অন্কমনে হয় এ, পদার্থ বালির যাহা প্রতীয়মান হই" 
তেছে, তাহা বাস্তবিক ্ বিল্কাশ মাত্র । জল ঘখন বরফ, তখন তা! 
জলেরই অবস্থা বলির বদিঞ উত্লিবিত হয় বটে, কিন্ত তাহা উত্তাপের অবস্থার 
ফল এবং বাম্পাকার ধারণ কারলে শথান্রও উন্তাপ্কই আদি কারণ থাকে । 
উত্তাপ পরিত্যাগ করিলে জল থাকিতে পাত্ধে কিনা, অথবা জল পরিত্যাগ 
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স তাপমান যন্ত্র (070777000)6068 ) দ্বার উত্তাপ পাবমাণ করা যায় । 
ইহ] নানাবিধ কিন্তু একপ্রকার তাপমান বন্্, যাহ! কৈশিক ছিদ্র বিশিষ্ট 
কাচের নলের মধো পারদ ধাতু প্রবিষ্ট করির! 'প্রস্তত কর। যায় । ইহ! 
বিৰিধ নাষে অভিহিত । যথ। সেপ্টিগ্রেড, ফ্যারাণহীট এবং রোমার | ষেণ্টি- 
গ্রেড তাপ্নান যন্ত্রের ১০* মাত্রায় জল স্ক.টিত হইব। থাকে £ ফ্যারাণ হখাটে 
২১২ এবং রোমারে ৮*। এই বিভিন্ন মাপ দেখিয়। জলের স্ফস্টনাবস্থারি 
কোন্‌ প্রভেদ হয় না এ কথা স্মরণ কর। কর্তক্া | 


৪ টা 





শাপলা পিসি? এব ক, বা 
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করিলে উত্তাপ থাকিতে পারে কি লা, তাহা কিঞিৎ চিগ্তা করিয়া দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে । 

এক্ষণে কথ! হুইতেছে ষে, জড় পদার্থের মূলে কি আছে, ভাহ! স্থির নির্ণয় 
করিতে হইবে । রূঢ্র পদার্থ হইন্তে অগ্রসর হইতে হইলে, শক্তির অধিকারে 
যাইতে হয়। শক্তির বু ভাঁবাপন হইয়াও এক কারণে তাহাদের প্রত্যেকের 
উৎপন্তি হওয়া সম্ভাবনা, তাহ! পুর্তে বল! হইরাছ্থে । এক্ষণে বুঝিতে হইবে, 
শক্তি কি বস্তু ? 

শাস্্কারেরা অনুমান করেন যে, পৃথিলীর যর্ধ স্থানে একপ্রকার পদার্থ 
আছে, যাহাকে আমর! ব্যোম * শব্ষে অভিহিত করিলাম । ইংরাঁজীতে 
ইহাকে ইথার (০%],6:) কহে। 





* আমাদের দেশে থে পঞ্চভূতের কথা প্রচলিত আছে, যথ! ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ এবং ব্যোষ, যাহা হইতে যাবতীয় পদার্থক্ৃষ্টি হই! থাকে বলিয়!, 
শান্ত্রকারের। কহিয়া। গিয়াছেন। এ মতটা ইউরোপে পুরাতন কালে গ্রাহ্য 
হইত। আধুনিক বিজ্ঞানালোকে দেখা যাইতেছে যে, বে পঞ্চভূতের কথ! 
কথিত হইত, তাহ ভ্রমাআ্ক বলিয়া! প্রতীয়মান হর। কারণ ক্ষিতি শব্দে 
পৃথিবী বা মৃত্তিকা । ইহা! একজাতীযস অর্থাৎ রূঢ় ধর্মাবলম্বী নহে। ইহা 
নানাপ্রকার দা» পদার্থ মিশ্রণে যৌগিকাবস্থায় অবস্থিতি করে সুতরাং ভূত্ত 
বা! আদি কারণ বলায় ভূল হইয়া থাকে । অপ সন্বন্ধেও তদ্রপ, তাহা আমর! 
পুর্বে বলিয়াছি। তেজকে ভূত বলায় দোষ জন্মিয়াছে, যেহেতু ইহ। শক্তি 
বিশেষ ; কোন প্রকার পদ্দার্থ নহে । মরুত্বাধু তাহাও আমরা বলিয়ছি 
যে, ইহ! যৌগিকও নহে নিশ্র-পদার্থ ; ব্যোম বা আকাশ তাহার কথাই 
নাই, আকাশ কিছুই নহে; তাহ? পদার্থ বা ভূত হইতে পারে না । 

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা আপাততঃ ইংরাজদিগের নিকট সুতরাং তী'হা- 
দের মীমাংসার উপর কলম বাজীকর। বাঁভুলতা মাত্র। কিন্ত আমরা কোন 
কথ! ন1 বুঝিক়। মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই । অতএব এই বিবয়টা 
লইয়াঁও আমর? কিছু চিন্তা করিয়াছি,চিন্তার ফল যাহ! তাহা এইস্থানে লিপি- 
বদ্ধ করা গেল! 

ইংরাজী বৈজ্ঞানীক মীমাংস। যাহা, তাহা! আমরা জড়শান্ত্রে আভাষ 
দিয়াছি। বিচার করিতে গেলে তাহ! হইতে কিছুই পাওয়। যায় না। সুতরাং 
কেবল বিশ্বাস করিয়! লইতে হয় । 

যৌগিক পদার্থ হইতে বট পদার্থে যাঁওয়। যায় বটে, কিন্তু তথ! হইতে 
আর গমনের উপায় নাই বা পরীক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। তখন রূঢ় পদার্থ 
কইয়া বিচার এ স্থানেই: বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। শক্তির কথা বর্ণন। করা! 
কাহারও শক্তিতে সংকুলান হয় না। ন্ুুতরাঁং বর্তমান শতাব্দীয় বৈজ্ঞ(নক 
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ব্যোম বা আকাশ পর্যাস্ত উঠি, মনজুষোর বুদ্ধি এবং জ্ঞান পরাভূত হট! 
ইহাকে সকল পদার্থের মুলাঁধার বলিয়া স্বীকার করে। কিন্ত প্রশ্ন 
উঠিতেছে যে, এই ব্যোম পর্ধ্যস্তই কি সীমা? ব্যোম কি অনাদি ? তাহার 
কি কোঁন কারণ নাই? কথিত হর যে, ব্যেম স্পন্দিত হইয়া, আদা 
বিশেষের ছারা বিবিধ শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে | এই জ্ভাবে 
ব্যোমই আদি কারণ? কিন্তু তাহা হইলে জড়েরই রাজা হইত । পৃথিবীতে 
যখন জড় এবং জড়-চেতন পদার্থ দেগ। যাইতেছে, তখন কেবল জড় স্বীকার 
করিয়া পলাইবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত ব্যোমের আদি কারণ নির্দেশ 
করিতে হইবে । 

মহাকাঁরণের কারণ । এক্ষণে কথ। হইতেছে, মহাঁকারণের হুক্ম্ষে 
ইথার (৪1১০৮ ) বা ব্যোম বলিন্না যাহ! কথিত হইল, তাহাকে শক্তিরই আদি 
কারণ বলিয়া পণ্ডিতের কহিয়1 থাঁকেন কিন্ত পদার্থের আদি কারণ নির্ণয় 
হইতেছে না, এই নিমিত্ত শক্তি হইতেই পদ্দার্থ এবং উহ! নিজের ব্যোষ 
প্রস্থত হইব] থাকে। এক্ষণে ব্যোমের উৎপত্তি কি ন্ধবপে সাধিত হুইয় থাঁকে, 
তাহা নির্ণরর করা মহাকাঁরণের কারণ অন্তর্গত । আঁকাশ কথাটা প্রথমতঃ 
সম্পূর্ণ আন্গমানিক জ্ঞান মাত্র। ইহাকে কেবল জ্ঞানে বুঝিতে পার! যাঁয় 
বটে কিন্ত বিজ্ঞান হইতে পারে না। ব্যোমের পর আর কোন কথ! নাই আর 
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মীমাংসা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে সন্থোষ নাভ করা যার না । কিন্ত দেখা য'ক্‌ 
আমাদের পঞ্চভূুতের ভিতর কোন বৈজ্ঞানিক সারতন্ব নিহিত আছে 
কিনা? 

সচরাচর আম্র। পদার্থের ভ্রিবিধ অবস্থা বুঝিরা থাকি । তদ্বিষয়ে কাহার 
ভ্রম জন্মিতে পারে ল।। জাধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা'ও পদার্থের বিবিধ অবস্থা 
বর্ণন। করেন। আমাদের পোধ হয়, আর্বযেরা এই ত্রবিধাঁসস্থায়। পার্থিব 
ঘাবভীয় পদার্থদিগকে, প্রথন বিভাগ দূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ক্ষিতি 
অর্থাৎ পদার্থের কঠিন[বস্থা, অপ অর্থাৎ তরলাবস্থ!, মরুৎ অর্থৎ বাম্পীয়াবস্থা, 
তেজ অর্থাৎ শক্তি এবং ব্যোম অর্থাৎ আকাশ। এই পঞ্চ বিভাগের দ্বারা 
সমুদয় জড় জগৎ সাব্যস্থ হইতেছে ফলে জড় জগৎ এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। 
ইংরাজী মন্তেও তাহাই কহা হয়, কিন্তু তাহার অদ্যাপি, হিন্দু আরধ্যদিগের 
সার সুন্দর রূপে বিভাগ করিতে পারেন নাই, বোধ হয়ু আর কিছু দিন পরে 
তাহ! দেখ! ঘাঁইবে । কঠিন, তরল, বাম্প, তেজ এবং আকাশ বলিলে সমু- 
দয় জড় পদার্থের আদান্ত বুঝিতে পার যায়। বোপ হম তাহাতে কোন্‌ 
সন্দেহ'থাকে না। 
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বাক্য লাই, আর ভাঁব' নাই, আর বলা কহা! কিছুই নূই। এক পক্ষে 
আঁকাঁশের ধর্ম নাই, কর্ম নাই আর এক পক্ষে তাঁহাও আছে? উদ্ধে যাইতে 
হইলে আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়! বার না, কিন্ত নিয়ে আপিলে ক্রমান্বয়ে স্কুলের 
স্থল কার্ষে উপস্থিত হওয়া যায়? অতএব এই আকাশের অন্ত কোনরূপ 
ধর্ম প্রাঞ্ধ না হইয়া, কেবল মাত্র একপ্রকার জ্ঞান লাঁভ করা যায়, তাহ! উপ- 
লন্ষির ধিষয় বটে । এই জ্ঞানই ব্যোষের উৎপত্তির কাঁরণ। 

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, জ্ঞান হইতে ব্যোমের স্উৎপন্তি কিন্ধপে 
সাধিত হয়? এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে । এই জ্ঞানকে চিহ শক্তি কছে। 

চিতৎ্শক্তি সচ্চিদানন্দের দ্বিতীর রূপ। কেন না তিনি সং, চিৎ এবং 
আনন্দ, এই ভিব্িধ শব্দের একজ্রিভূতন্ধপে বিরাজ করিতেছেন । 

ব্যোমের আদিতেও জ্ঞান এলং স্ুলের স্কুলে পর্ান্তগ জ্ঞান। জ্ঞান 
ব্যতীত আর কিছুই নাই। কে বলিল সে ইহ। উত্তাপ £ জ্ঞান; কে বলিল 
যে ইহা অক্সিজেন ? জ্ঞান; কে বলিল যে ইহা জল ? ভ্ঞান। কে ব্লিল যে 
ইহা মনুষা ? জ্ঞান? এই রূপে সকল বিষয়েই জ্ঞানেরই গ্রাধান্ত পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে । অতএব জ্ঞান বা চিৎংশক্কিই মহাঁকাঁরণের কারণ স্বরূপ। 

মহাক্ষারণের মহাকারণ । পুর্বে কথিত হইল থে? চিৎ বা জ্ঞানই ব্যোমের 
উতপক্তির কারণ । এক্ষণে স্থির করিতে হইবে যে, এই জ্্রান কাহাঁকে অবলম্বন 
করিয়া আছে? যখন স্পষ্ট জ্ঞানের কাধ্য সর্বাংতাভ।বে দেখ! ঘাইতেছে, 
তখন তাহার অবলম্বন অন্বীকাঁর কর? যার না। এই জ্ঞানের কারণ নির্ণয় 
করাকে, মহাকারণের মহাকারণ কহে। 

ধাহ। হইতে এই জ্ঞানের উতৎ্পন্তি হইয়া! থাকে, তাহাকেই জ্ঞানের উহ- 
পত্তির কারণ বলিয়। নির্দেশ করা যাইবে । তিনিই সৎ্। তিনি ন। থাকিলে 
জ্ঞান থাকিত ন1। যেমন নিদ্রাকাঁলে আমরা অজ্ঞান হই থাকি । তখন 
আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, তাহ। আমরা সকলেই প্রতিদিন অনুভব 
করিয়া থাকে ;) কিন্তু আবাদের দেহে চৈতন্ত থাক। হেতু জাগ্রতাবস্থায় 
আবার জ্ঞানের কার্ধ্য হইতে থাকে । সেই চৈতন্য বা! সৎ, জ্ঞানের সময়ে 
খাকেন এবং যখন জ্ঞান নাথাকে তথনও তিনি থাকেন, এই নিমিত্ত তাহাকে 
জ্ঞানের উতৎ্পন্ভি কারণ বলিয়া কথিত হত । মানুষ মরিয়া গেলে জানের 
কার্ধয আর হয় ন! কিন্ত অজ্ঞান হইলে মানুষ মরে না, এই জন্ত জ্ঞানের 
এক্সাফিতে আরও কিছু শ্বীকাধ করিতে হয়, তিনিই সৎ বা ব্রহ্ম । 
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চিৎব! জ্ঞানের কাঁরণ ভাঁব যে মুহূর্তে ধারণা হয়, সেই মুহুর্তে আঁনন্দ 
উপস্থিত হইয়। থাকে, তাহ। ফল স্বরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ স্ুলের স্থুল 
হইতে ক্রমান্বয়ে বিচার করিতে করিতে, যখন মহাঁকারণের মহাকারণ পর্যযস্ত 
উপস্থিত হওয়] যাঁয়, তখন প্রাণে অপার শাস্তি ও সুখানুভব হইর| থাঁকে ) 
বিচার বুদ্ধি স্থগিত হইরা যায়, এবং সঙ্কল্প বিকল্প শেষ হইয়া আঁদে 
সে সময়ে কাধ্য কারণ জ্ঞান বিলুপ্ত হুইয়। যায়, মনের এই অবস্থা সংঘটিত 
হইলে তাহাকে আনন্দ কহে। 





চৈতম্যশাস্্র | 
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কারণের কারণে কথিত হইরাঁছে থে, মন্ষোর1 ছুই ভাগে বিভক্ত, 
যথা জড় এবং চেতন। আমর অড়-ভাব লইর1 ক্রমান্বয়ে মহাঁকারণের 
মহাকারণ পরাস্ত বাইয়। ব্রন্গনরূপণ কারয়।ছি। বে পদ্ধতি অবশস্বন করির। 
এই প্রকার বিচার করা হইয়াছে, তাহাকে বিশ্লেষণ (9415519) কহে। 
চৈতন্য শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইলে, স্ংশ্রেবণ (১৮1001১938২) প্রক্রিয়ায় বিচার 
কর। কর্তপ্য । সত বা ব্র্গ, জনের নিদান স্বরূপ । জ্ঞান হইতে যখন ব্যে।ম, 
ব্যোম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে ক পদার্থ এবং রূঢ় পদার্থ হইতে যৌগিক- 
পদার্ঘদিগের উৎপত্তি হইয়া! থাকে ; তখন এতদ্সমুদ্য় সেই “নত এরই বিকাশ 
ন। বলা যাইবে কেন? যেমন বীজ হইতে 'অস্কুর, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ড 
হইতে প্রকাও, প্রকাণ্ড হইতে শাখা, শাখা হইতে প্রণাখা, প্রনাথা হইতে 
পল্লব, তদনক্তর*ফুল, ফুলের পর ফল, ফলের অভ্যন্তরে শাস, তাহার পর 
বীছ। এই বীজে মে দ্রব্টটা থাকে, তাহার শভ্যান্তরে বৃক্ষের সমুদয় অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ নিহিত ভাবে অবস্থিতি করে । অর্থাৎ সেই পদার্থ টা হইতেই বুক্ষেও্ 
নানাবিধ উপাদান ও গঠন জন্মিয়া থাকে । বিচার করিয়। দেখিলে এ কথ! 
অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে । বীঙ্গের অন্তর্গত যে সত্য বা অসত্য আছে, 
তাহা কাণ্ডের স্থূল ভাবে পরিলক্ষিত হইবে না, তাহা দেখিতে হইলে মহা 
কারণের মহাকাঁরণে দেখিতে হইবে । অর্থাৎ যাহাকে বে স্থানে দেখা যায় 
তাহাকে সেই স্থানেই সর্ধর্দ দেখিতে হইবে। ফলের শ্বাস কখন প্রকার 
বাহিরে কিমা! অভ্যপ্তদে পাওয়া যায় না। গ্তাহা ফলেই অন্বেম্বণ করিতে 
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হয়। আব গাঁছ অবলেহন করিলে আব খাওয়া! হয় না, কিন্ত আব গাঁছ 
এবং অশাবের বন্ব। হিসাবে কেহ বিভিন্ন নহে । যেমন লৌহ, অস্ত্রে যে ভাবে 
রহিয়াছে, হিরাঁকসে সে ভাবে থাকে না, এস্থানে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা যাইতেছে 
কিন্তু তাই বলিয়। কি অস্ত্রের এবং হিরাঁকসের লৌহ অদ্বিতীয় নহে? অস্ত্রে, 
লৌহ স্ব-ভীবে এবং হিরাকসে যৌগিকাবস্থায় রহিয়াছে । ্ব-ভাব এবং 
যৌগিকভাঁব স্থুলে এক নহে; এই নিমিত্ত প্রভেদ দেখ! যায় । অতএব বিচার 
কাঁলিন এই নিয়মটা সর্ন্বদ স্মরণ রাখিলে কম্মিন কালে কোন গোলযে।গ 
উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক পদার্থেই “সৎ” এর অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যায় । 

অনেক স্থুলদর্শী প্ডিত্তের1, ধাহাদের সংখা, সংখ্যাঁবাচক শব্দে নির্ণয 
করা বাঁয় না, বলেন যে'যদাপি সকল বস্তুতে সৎ বা ব্রঙ্গ থাকেন, তাহা 
হইলে অন্তাপ্ন, অসত্যের স্তাত্ কার্ধ্য হয় ক্ষন? সৎ যিনি, তিনি কখন 
অসৎ নহেন। তিনি মঙ্গলম্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তীছার দ্বারা অমঙ্গল অথব1 
অজ্ঞান্জনক কার্ধয কখন সন্ভাবন] হয় না। এ গ্রন্ত।বটী নিতান্ত বাঁলকবৎ 
অজ্ঞানের উচ্ছণসমাঁত্র। কারণ যাঁহাঁর। জড়-শীজ্র অধায়ন করিয়াছেন, 
তাঁছারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন কার্য কিন্ধূপে 
উত্পাদন হইয়া থাকে । এক ব্যক্তি আঁজ বালক, কাঁল যুবা, পরশ্ব প্রৌড়, 
পবে বুদ্ধ, তাঁহা কিরূপে হয়? এই অবস্থাস্তর একজনেরই ক্বীকার করিতে 
হইবে কিন্তু অবস্থ! পরম্পরা বিচার করিয়া দেখিলে কখনই মিলিবে না । 
বালকের অবস্থা বুদ্ধের সহিত কি প্রকারে সাঁমগ্ম্ত করা যাইবে? অথবা, নাই- 
ট্েজেন নামক রূঢ় পদার্থটা, যখন অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থ 
নিকরের সহিত যোগ সাধন করে, তখন তাহারা বলকাঁরক' পদার্থ বলিয়া, 
অবিহিত হইন্স। থাকে । ষথ) দুগ্ধ, মাংস, ডাল ইত্যাঁদি। কিন্তু এই নাইটোজেন 
হাঁইডোঁজেন এবং অঙ্গার ঘটত আর একটী যৌগিক আছে যাহাকে হাই- 
ডোসিয়ানিক আযাঁসিড বলে; তাহার সায় বিষাক্ত পদার্থ জগতে আর আছে 
কি না বলা যাঁয় না। অতএব পদার্থের দোষ গুণ অবস্থার প্রতি নির্ভর 
করিতেছে, তাহা জড়-শীন্্র অধ্যয়ন না করিলে কোন মতে বুঝ। ঘায় ন।। 

প্রাণি জগৎ এক প্রকণর পদার্থ দ্বারা গঠিত। কি যৌগিকাবস্থায়, কি 
যৌগ কিদিগের কার্ধ্য সম্বন্ধে, কি রূঢ় এবং তদতভীভাঁবস্থায় ফুত্রাপি তাহাদের 
গ্রজেদ পরিদৃশ্তমান হয় না। ফিস্তু সুলের ফলে, এক বলিয়া কি পাঁরগগিত 
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কর যাইতে পারে? কখনই নছে। কারণ মন্ুধ এবং গোঁ ও অর্খের, 
ন[নাবিধ বিধয়ে মিল আছে; সেই নিমিত মনুষ্য এবং গে, অশ্ব, এক প্রকার 
বলা যার নাঁ। যদিও স্থুলের স্কুলে, উহাদের পরস্পর পার্থক্য পূর্ণ পরিমাণে 
দৃষ্ট হইয়া! থাকে ? কিন্ত সুক্ষ, কারণ এবং মহাঁকারণাদিতে সকলেই এক এবং 
অদ্বিতীয় । এই নিমিত্ত এক অদ্বিভীর সৎ জগতের যাবতীয় পদার্থ এবং 
অপদার্থের মূলে অবিচলিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। রামকুঞ্চদেব তন্নি 
মিত্তই কহিতেন, 
“নাপ হয়ে খাই আমি রোঁঝা হয়ে ঝাড়ি। 
হাঁকিম হয়ে হুকুম দিই পেয়াদা হয়ে মারি ॥৮ 

ব্রহ্ম নিন্ূপণের ছুই প্রকার লক্ষণ আছে। উহাকে স্বরূপ এবং তটস্থ 
লক্ষণ কহে । যেমন জলের মধ্যে সুর্য বা চন্দ্রের প্রতিবিষ্ব দর্শন করিয়া, 
প্রকৃত ক্র্ম্য এবং চন্দ্র নিনূপিত হইয়া থাকে । ছায়! সুর্য, চন্ত্র এক মতে 
প্রকৃত নহে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ছার] মাত্র । কারণ তন্বারা আলোক এব 
উত্তাপ নির্গত হইতে পারে না; কিন্য প্রকৃত হ্্ধ্য চন্দ্র হইতে তাহ! প্রকাঁশ 
পাইয়। থকে । এইকপে ছাঁরাকে অসৎ ব! মিথ্যা! কহ] যাঁর এবং এই মিথা!- 
ভাব যদ্কর্ভুক পরিদৃশ্তমান হইর থাকে, তাহাকে সৎ কহে, অর্থাৎ “দৎ,এর 
সত্তা হেতু অসৎ বা মিথ্যাকে 'সৎএর স্তায় দেখায়, যেম ন মরীচিকা। উত্তপ্ত 
বালুক! পুর্ণ দীর্ঘ প্রান্তরে, মধ্য।হৃকাঁলে দূর হুইনে বারি ভ্রম জন্মাইঘ়1 থাঁকে 
কিন্তু উহার নিকটে গমন করিলে, মত্রীচিক! বিদূরীভূত হইয়া যামস। এই 
বারি ভ্রম, বারি আছে বলিদ্লাই জন্মিতে পারে । বারি না থাকিলে এপ্রকার 
ভ্রম হইতে পারিত ন!। এই স্থানে মরীচিকা অসৎ ব। মিথা। এবং 
বারি সত্বা সত । ূ 

স্থলের স্থল হইতে মহাঁকাঁরণের সুক্ষ পর্য্যন্ত আমরা এই জড় সংসার 
নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়! দেখা ইয়াছি বটে, কিন্ত তন্দথারা কি তাতপধ্য 
বহির্গত হইয়াছে? আমরা! কোন পদার্থকে প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ 
শ্রঁত্তে নিবদ্ধ করিতে পারি নাই। যখন যাহাকে যেমন দেখাইয়াছে 
তখনই তদ্রুপ বর্ণনা কর] হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যে তাহা কি, তদ্বিষয় 
নিরূপণ করিতেই মহাঁকারণ পর্যন্ত আসিরা উপস্থিত হওয়! গিয়াছে ও 
সে স্তানে আলিয়! বিচার স্থগিত হইয়াছে, এই জন্ত তাঁহাকেই লত্য বলিয়া! 
কথিত হইভে পাবে। 
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১ শপ” আর ধ্বংশ নাই, কিন্ত জগতের পদার্থ দিগের এক পক্ষীয় ধবংশ আঁছে। 
ঘধ। মনুয্যাদি- জন্মায় এবং মরিয়া? যায় । এস্বানে খৌগিকাবস্থার ধ্বংশ 
আছে কিন্ত কট পদ্ধার্থদিগের তাহা নাই । অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক ফংঘোগ 
সন্ভৃত কার্ধযটীর বিনাশ হয় কিন্তু ভূতের নাশ হইতে পারে না। এই দৃষ্টাস্ে 
ভূতের সতা এবং ত্চ যৌগ্িকের! নিথ্য! বলিয় গ্রতিপাদ্ন কর! হইতেছে । 
যারা মিথ্যা! বস্ত সন্তযবক্ধপ্রতীতি জন্মিতেছে তাহাকে সৎ কহে। কিন্ত গড় 
শান্ত দ্বারা আমর]! অবগত হুইয়াছি যে, রূঢ় পদাথও শক্তির সহিত তুলনা 
অসৎ বলিগ্ন। প্রতিপন্ন হইয়। গিয়াছে ঃ শক্তি জানে এবংজ্ঞান “সৎ”এ পর্যবসিত 
হইরাছে। এই নিমিত্ত স্থুলের গুল হইতে, মহাঁকারণের হুক্মাবধি মিগ্যা ব। 
মায়। এবং মহাকাত্রণের কারণ ও মহাকারণের মহাকারণ অর্থাৎ চিৎ, 
এবং “সং”এর স্বরূপ জ্ঞানকেই স্বরূপ-লক্ষণ কহে। অর্থাৎ ঘিনি সত্য এবং 
জ্ঞান স্বরূপ, বিন উপাধি বিবজ্জত শুপ্ধাত্সা তিনিই ত্রহ্ম। উপাধি বিবজ্জিত 
বলিবার হেতু এই যে, তাহার স্বরূপ লক্ষণে অর্থাৎ মহাকারণের কারণ এবং' 
মহাকারণের নহাকারণে, কোন উপাধি ব গুণবাচক আখ্যাবিশেষ প্রদান 
কর? যার না, এজগ্ত তিনিই ব্রদ্ধ। সং ব। নত, নিতা, ইহাতে কি উপাধি 
প্রনুধ্য হইতে পারে ? সত্য এবং নিত্য, অসভ্য এবং অনিত্য বোধক শব্দের 
বিপরীত ভাব মাত । মিথ্যায় শুণের লক্ষণ আছে । যেমন বরফ, শীতল গু৭ 
যুক্ত কিন্তু জলে তাহ থাকে না, বাম্পের ত কথাই নাই। এস্বানে বরফের এক 
গুণ এবং জলের আর এক গুণ অবগত হওয়া যাইতেছে । সিএর কিগুণ? 
তাহা আমর! বর্ণনা করিতে অক্ষম, আমর! জানি নাঁ। পূর্বেই বলা হুই- 
পাছে যে, যাহা মিথ্যা লহে তাহাই সৎ্। কতক গুলি গুণের দ্বার মিথ্য। 
প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । মিথ্যা যাহ? নহে তাহাই সৎ। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম 
গুণ বিরহিত 'ও উপাধি বিবর্জিত। 
সৎ বা ব্রহ্ম, তিনি মহাকারণের কারণ-শ্বরপ, গুণের কার্য মহাকারণের 
স্থলে প্রতীয়মান হয় । এই নিমিত্ত তিনি গুণ ঘুক্ত নহেন। 
পসৎ”এ গুণ প্রয়োগ হইতে পারে না, তাঁহার কারণ এই যে, জ্ঞানের 
দ্বার সত্যাভাস হয় মাত্র, কিন্ত উপলদ্ধি হইতে পারে ন।। যাঁহ। উপলব্ধির বিষন্ন 
নহে, তাহ! গুণ যুক্ত হইবে কিরধুপে? জানেও গুণ নাই, র্যোমেও গুণ নাই 
কিন্তু শক্তির উৎপত্তির কারণ ব্যোম, এই নিমিত্ত তাহাও গু৭ যুক্ত বল! হয়। 
আমাদের শাস্ত্রে ব্যোমের ধর্ম, শব্দ বলির! অভিহিত হইনাছে। শব্ধ অর্থে 
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জ্ঞান, এস্বলে গুণ বোঁধক আন, এই জন্ত তাহাকে সৎ বলা যায় না; কিস্ব 
“চিৎ”এর দ্বারা যে সত্য বোধ হয়, তাঁহ। গুণ বিরহিত, এই নিমিত্ত তিলি গুণা- 
তীত। সতকে এই লক্ষণ ছার! যখন লক্ষিত করা হয, তখন উহাকে স্বরূপ 
লক্ষণ কছে। অর্থাৎ জগহ বিশ্লি্ করিয়া গুণানুধারে স্ুলের স্ুল হইতে 
মহাকাঁরণের কারণ জ্ঞান লাভ করিয়া,ধে সা বোধ লাভ করা বায়, তাহাকে 
স্বরূপ লক্ষণের ফল কহে। 
সৎ হইতে পর্যযাকক্রমে অবরোহণ করিলে মহাক!রণের স্থলে, গুণের জান 
সঞ্চারিত হইয়া! থাকে । এই জ্ঞান বিনিধ বিচিত্র রূপে গ্রমেই গ্রতীয- 
মান হয়, তাহ জড়-শাঙ্কে বল। হইয়াছে । যথ।, শক্কি, রূঢ় পদার্থ এবং ভাহা- 
দের যৌগিক । এই শেষোক্ত অবস্থায় গুণের ঘেকি পর্য্যন্ত কাঁ্ধ্য হর, তাঁছ! 
পঞ্চেন্দ্রয় দ্বার। প্র তিনয়ত উপলব্ধি করা যাইতেছে । 
গুণই পদার্থ নিক্দেশ করিয়। দেয়। গুণ ন। থাকিলে পদার্থ থাকে ন।, 
সেই প্রকার হতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ ক্রঙ্গও অংছেন। এই লক্ষণকে 
তটস্থ কহে। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রদ্দের গুণ স্বীকার করিতে হয়! কারণ 
কথিত হইল যে, পদার্থ থাকিরেই গুণের বিকাঁশ হইবেই হইবে; কিন্তু তাহা 
না থাকিলে গুণও থাকিবে না। জগহ আছে স্ৃতরাং তিনিও আছেন, যখন 
জগঞ্ নাই তখন তিনিও নাই । এই লক্ষণে ব্রহ্গকে সগ্ুণ-ব্রঙ্গ কহ] যায় | 
স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণ কিন্ধ! 'অন্ুলোন এবং বিলোম অগবা বিশ্লেষণ 
এবং সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ছুই গ্রকার বিচারে, ই প্রকার নীমাংস। হইয়া থাকে । 
স্কুলের স্থুল হইতে,মভাকারণের মহাকারণ,এক প্রকার জ্ঞান; মহাকারণ হইতে 
স্থুলের স্থুল পর্যন্ত, আর এক প্রকার জ্ঞান। এতদ্বাতীত ভুহীক় প্রকার জ্ঞান 
আছে, যাহা শ্বরূপ্ধ এবং তটস্থ লক্ষণের যৌগিক বিশেষ | যথা বৃক্ষ হইতে 
প্রকাঁও, শাখা, প্রশাখা, পত্র, ফুল, ফল, শী, বীজ এবং বীজের শী ; ইহাকে 
বিশ্লেবণ বা শ্বর্বপ-লক্ষণ-ব1চক প্রক্রিরা কহে। কারণ বীজের শাদ হইতে 
বৃক্ষের উৎপত্তি হইবার কথা । পরে সংগ্নেষণ বা তটস্থ লক্ষণ দ্বার। অবগত 
হওয়! যায় যে, বীজ হইতে শীস, ফল, ফুল, পত্র» শাখা, প্রশাথ।, কাও, মুল 
ইত্য।দি। এই স্থানে বৃক্ষের এক সন্বা, সর্ধত্রে পরিদৃশ্বমান হইতেছে। ইহ! 
কেবল জ্ঞানের কথা নহে । বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, তাহার ভূল নাই; 
কিন্ত বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হইতেও স্বতন্ত্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে । যখন বায় 
ব্যতীত শাখা গ্রশাখায় বৃক্ষের উৎপত্তি হইতেচ্ছে, তখন তথ্যধ্যে বৃক্ষের এক 
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প্রক্কার সত্ব অন্বীকাঁর কর] যায় না। €ষমন মনুষ্য হইতে মন্যা হইতেছে, 
কিস্ত মরা মানুষ কথন জীবিত সম্তান উত্পাদন করিতে পারে না। চৈতন্ত 
বস্ত যাহাতে আছে, তাহা হইতে সচেতন পদার্থের উতৎপন্তি হইবার কথা। 
এই জন্ত ব্রন্কে সগ্ডণ কহ যায় । 

কৌন কোন মতে এই সগুণ ব্রহ্মকে, ব্র্গপদে উল্লেখ না করিয়া, ঈশ্বর 
বলিয়। অভিহিত করা হয়। ঈশ্বর বলিলে “চিৎ”এর কাধ্য বুঝাইয়। থাকে। 
চিৎ সংকে অবলম্বন করিয়। আছেন । সুতরাং চিত, সৎ নহেন । এ কথা এক 
পক্ষীয় স্বরূপ-লক্ষণের কথা । “সৎ” আদি কারণ, তাহা হইতে যাহ! হইয়াছে, 
হইতেছে, ব! হুইবে, তাঁহ1 তদকর্তৃক প্রশ্থত হইতেছে বলিতেই হইবে । কেবল 
বিচারের বিভাগ কার্য ক্ষেত্রে ঈাড়াইতে পারে বা। “চিত” জড় নহে, তাহ 
চৈতন্য ঘস্ত। কেন ন। চৈতন্য পদার্থ বলির। যাঁহ। কথিত হর্‌, তাহা তাহার 
ঘবার। সম্পাদিত হইয়! থাকে। 

মহাকারণের স্কুল ও হুক্ষ পধ্যস্ত আমর যেরূপ পরীক্ষা! এবং বিচার 
করিয়া! দেখিয়াছি, তাহ। দ্বারা চৈতন্টোৎ্পাদনকর] শক্তি, কোন স্থানেই 
লক্ষিত হয় নাই। চৈতন্য পদার্থ, হয় "চিৎ”এর কিন্। “সৎ”এর প্রতি, নির্ভর 
করিতে হইবে । 

জড় শক্তি অথবা জড় পদার্থদিগের যৌগিক সমুহের চৈতন্ত গ্রদাধিনী 
শক্তি নাই । দে পদার্থ, অর্থাৎ বীর্ধ্য দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহা সজীব 
চৈতন্ত সংযুক্ত পদার্থ বিশেষ । উহাদের ম্পর্মাটাজুয়্া (5136702868208) 
কহে। যে ব্যক্তির বীর্যে, এই সজীব পদার্থ গুলির বিকৃতাবস্থা জন্মে, অথবা 
যে ধোনিতে কোন রোগ প্রবুক্ত, তীব্র ধর্মনংযুক্ত কোন প্রকার পদার্থ নির্গত 
হয়, তথায় এই সজীব কাটের মারয়া যায়। নেই গর্জে সুতরাং কথন 
সম্তান জন্মিতে পারে না। অতএব জড়ের দ্বার! চৈতন্ত পদার্থ জান্মতে 
পারে না। জগতে যখন চৈতন্ত পদার্থ রহিয়াছে, তখন মহাকারণের কারণ 
কিনব মহাকারণের মহাকারণকে, কি জন্ত এ স্থানেও নিদাঁন বণিক জান 
কর! যাইবে না? 

যদ্যপি এই কথায় তর্ক উত্থাপন কর! যায় যে, মনুষ্যাদি জড়-চেতন 
পদার্থের; এই বিশেষ প্রকার যৌগিকাবস্থার কাধ্য শ্ববূপ। আমরা জড় 
ভূগ্যু্ঠ দেখিতে পাই যে, ইহারা আপনি বর্ধিত হইতে পারে, নানাবিধ রূপা- 
স্তর হইতে পারে কিন্তু মন্থুয্য থা! অন্য জীবের সায়, ধর্ম লাভ করিতে পারে 
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লা.। পাহাড় পর্বত তাহ।র দৃষ্টান্ত 1 পাহাড় প্রথমে কিঞ্িৎ উচ্চ হত, 
পরে, কাল সহকারে, 'অত্যুচ্চ পন্ধতাঁকাঁর ধারণ করিয়া থাকে । লবণও 
মিছিবি, দান? বাধিয়। স্ুলাকার লাভ করিতে পারে, কিন্তু খায় চৈতগ্ক 
পদ্দার্থ জন্মে না। জড় পদার্থে শক্তি সঞ্চালন করিলে, উহার স্পন্দিত হইতে 
পারে বটে কিন্তু প্রাকৃত সজীব জীবের ন্তাঁয় হয় না। কলের মানুষ হইতে 
পারে, কলের জন্ত হইতে পারে,ভাভার। কার্য বিশেষ সমাধা করিতে ৪ পারে। 
ফনোগ্রফে (ইর্সিতে) কপাও কর়। ইউরোপে নাকি কলের সাহেব ও বিবি 
প্রস্তত হইয়! থাকে, তাহারা আলিঙ্গন ও প্রভালিঙ্গন করিতেও পাঁরে কিন্ত 
খায় না, জ্ঞানে কথ। কহে না, সন্তান উৎপাদন করে না । জড় শক্তিতে যাহ! 
হইবার তাহাই হয়, চৈতন্য শক্তির কথা স্বতন্্ব। অতএব মনুষ্যাদিতে চৈতন্ত 
বস্ত স্বীকার করিতে হয়। ; 

যে বস্ত যে ধর্মাবলম্বী, তাহার কার্ধযও তদ্রপ। যাহার যে স্থান সে তথায় 
যাইতেই চাহে । যৌগিক পদার্থ বিকৃত করিলে, বূঢ়াবস্থায় চলিয়া থায়। 
আমর। বিদেশে যাইলে স্বদেশে যাইবার জন্ত ইচ্ছ! করি, বাটী হইতে বাহিরে 
গমন করিলে, পুনরায় বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের 
দেহে চৈতন্ত পদার্থ আছেন বলির", অখ গু. সং-স্বরূপ,চৈতন্ততে গমনের ইচ্ছা 
হয়। .সেই জন্য নংসাররূপ বিদেশে কিছু দিন থাকিয়া, আপন নিত্যধাষে 
যাইবার জন্ত সময় উপস্থিত হইরা থাকে । সে সমর উপস্থিত হইলে আর 
কাহারও নিস্তার নাই। তখন তাহার ঘর বাড়ী ভাল লাগে না, আপনার 
দেহ ভাল লাগেন। পরমাক্ম। বা “ন২”এতে চলিয়া যাইবার জন্ত একাগ্রতা 
আসিয়। অধিকার করে। চৈতন্ত ন। খাকিলে চৈতন্তের কথ! ম্মরণ হইত 
না । 

আমরা যখন নিদ্রা যাই, তধন আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, কিন্তু 
জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞানের কাণ্য হয় বলির। কথিত হইয়াছে। চৈতন্য বিহীন 
অর্থাৎ মরিয়া যাইলে আব তাহাতে জ্ঞানের কিস্বা অন্ত কোন কার্্যই হইতে 
পারে না। মরা মহুষ্যে জড় শক্তি সঞ্চালিত করিলে, তাহার কার্য দেখা 
যায় কিন্তু মনুষ্য আর জীবিত হইতে পারে না। অতএব মনুষ্যাদি, জড় 
এবং চেতনের যৌগিক বিশেষ । মন্নয্যদেহ জড় পদার্থ দ্বার] গঠিত ভই- 
যাছে এবং চৈতন্থ বা আত্মা তাহাতে অধিনায়ক রূপে বিরাজ করিত্তে- 
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.. মনুষ্য দেছে যে চৈতন্ত আছেন, তাছাঁকে সাধারণ কথার আম্মা এবং 
চিরালিঃ মন্থাকারণকে পর্মাজা কছে। 

"সাতার কয়েকটা নাম আছে । যথা জীবাত্মা লিঙ্গ শরীর এবং রীনা 

 খ্আস্ার স্থান যস্তিফ। কারণ, দেহের অগ্তান্ত স্থানের কার্ধা, বিচার 
চারলে আত্মার কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া! যায় ন71 যেমন সংকে,। চিৎ বা 
দান ছার? উপলদ্ধি কর! যাঁর অর্থাৎ “সৎ”এর পরিচায়ক চিৎ, তেমনি আত্মার 
(রিচাক্ষক জান। ফলে “নত” ও পচিৎ” এতে যাহা, আত্মা এবং জ্ঞানেও 
তাঁছা। আত্মা, জীব দেহে প্রবেশ করিয়!, গুণ বুক্ত হইয়! থাঁকেন,এই নিমিত্ত, 
্ব-শ্ঞীনের সহিত, কতক গুলি গুণ-ন্ধপ আবরণ পতিত হইয়া. মিশ্রিত জনের 
কায সংঘটিত হইয়। থাকে | 

ম্তিক্ষ ব্যতীত অন্য স্থানে আক্মার নিবান নহে, তাহা জনের কার্য দ্বার! 

প্রতিপন্ন হইতেছে । মনুযোর হস্ত পদ কিন্ব। উদর অথব1 বক্ষের যন্ত্র বিশেষের 
গীড়া বশতঃ, বিকৃত ধর্ম যুক্ত হইলেও, জ্ঞানের তারতম্য হইতে পাঁরে নাও 
কিন্ত মন্তিক্ষের ব্যাধি হইলে, জ্ঞানের বিলুপ্ত হওয়! সম্ভব, ফলে তাহা ঘটিয়াও 
থাকে, এই জন্ত আত্মার স্থান মন্তিফ। 

মস্তিষ্কের কৌন বিশেষ প্রকার স্থানকে যে আত্মা বলে, তাহা আমাদের 
শুল দৃষ্টির অন্তর্গত নহে । যোগাদির প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা, তাহ গোচর 
হই থাকে । 

. বিচারের সুবিধা এবং কাঁধ্য বিভাগ হেতু, আত্মাকে তিন বা চারিটী অব- 
স্ঁত্র পরিণত কর! হুইবাছে। বথ! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কোন কোন মতে 
চিত্ত শব্দটা ওকথিত হয়। এই উপাধি গুলি প্রকৃত পক্ষে আত্মার নহে, তাহ! 
চিৎ বা জ্ঞানের কহা। কর্তব্য । 

আত্মা জীবদেহে সার্ষী-ত্বব্ূপ অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তিনি থাকিলেই 
জ্গান থাঁকিবেই, সুতরাং কার্ষ্য কালে জ্ঞান কর্তৃকই, সকল বিষয় সম্প্ 
হইয়। থাঁকে। 

' পুর্বে কথিত হইল যে,কা্ধ্য ক্ষেত্রে জ্ঞানের কয়েকটা অবস্থা আছেঃ যাহা 
অবস্থা এবং কার্ধ্য বিশেষে, বিশেষ প্রকার উপাধি লাভ করিয়া থাকে । অহং 
এই কান, সর্বাগ্রে কায ক্ষেত্রে গুকাশ না পাইলে, মনের কার্য আরম্ভ 
হইডে-পাঁরে না। মনের কার্ধ্য আরম্ভ হুইবামাত্র, ঘে বিচার দ্বারা কোন 
শীষাংসা করা হয়, ভাহাকে বুদ্ধি কহে। আমাদের শাস্রমতে চিত্ত শবটাও 
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প্রয়োগ হইয়া খাকে। ভীহাঁরা! বলেন যে, অন্ুসন্ধানাক্মিক! বুদ্ধিকে চিস্ত 
কহ! যায়। অর্থাৎ কার্য কালীন, এই বুন্তিটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। 
প্রথম ভাগটীকে চিন্ত অর্থাৎ কিরূপে সেই কার্য বিশেষ সমাধা হইতে পারে, 
তাহার উপায় অনুসন্ধান বা নিরূপণ কর1 এবং দ্বিতীয় বুদ্ধ, সেই ঝার্ধ্যটী 
সম্পন্ন করিবার উপায় স্থির করা; এই নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চক্নাত্মিক। বৃত্তি 
বলিয়। কখিত হয় । ফলে উহাপ্র। মনেরই কার্য ৰিশেষের অবস্থা মাত্র । 
আমর। ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সৎ এবং চিংই সচেতন সুতরাং 
চৈতন্তযুক্ত যাহা কিছু দেখা খায়, ভাহাতে সচ্চিং ভাবই উপস্থিত হুইরে। 
জড়ের চেতন ভাব নাই,তাহ। প্রদর্শিত হইরাছে। অতএব কেবল মনুষ্য দেছে 
কেন, সচেতন পদার্থ অর্থাৎ জড় চেতন বলিয়া যাহাদের বর্ণন। করা হইবে, 
ভাঁহার। সকলেই “সচ্চিৎ”এর রূপান্তর মাত্র । একথ! কার্ধ্য কারণ "্ত্রে স্বীকার 
করিতে সকলেই বাধা, তাহ! উপবুর্পরি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথিত হইয়াছে । 
অতএব আত্মা! বলিয়া ষাঙাকে নিদ্দি্ করা হইতেছে, তিনিই সচ্চিৎ। 
যদ্দিও স্ুলের স্থল হইতে বিচার দ্বারা, জড় পদ্ার্থদিগকে স্বতন্ত্র পদর্থ 
এবং মায়! বলিয়া বর্ণনা কর হর, কিন্তু সংশ্নেষণ পদ্ধতি ছারা বিচারে 
তাহাদেরও “সচ্চিং”এর অন্তর্গত বলিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকেন । 
ধাহার। তাহ! অন্বীকার করেন, তাহ! তীহাঁদের এক পক্ষীয় বিচার সন্ত 
মীমাংসা! বলিয়া,আমরা প্রতিপন্ন করিয়া! থাকি । স্থুলের স্থূল হইতে মহাকারণের 
মহাকারণ পর্যন্ত এক পক্ষ বল। হহয়াঁছে, এবং তথা হইতে স্কুলের স্কুল পর্য্যস্ত 
দ্বিতীয় পক্ষ । এই উভম্ন পক্ষের সামঞজন্ত হইলে তবে আমর যাহ। বলি- 
তেছি, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্সিবে | রামকুষ্চজদের বার 
বার কহিয়াছেন, ৫ঞকান বিষর বির করিতে হইলে অনুলোম এবং বিলোম 
সুত্র ধরিরা যাইতে হয় । যেমন থোড়, প্রথমে খোসা ছাঁড়াইয়। মাঝ 
পাও! যায়, পরে মাঝ হইতে খোদা, তখন খেোসারই মাঝ এবং মাঝেরই 
গোঘা, এই ভাব জন্মির়া থাকে । 
জড় পদার্থ মধ্যেও চৈতন্ত বস্ত নিহিত আছে, তাহা অনুপন্ধান করিরা 
দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমর! ভূমিষ্ঠ হইলে আহার করিক! 
থাকি, বায়ু সেবন এবং অন্তান্ত স্বাস্থা জনক উপান্র অবলম্বন পুর্বক দিন 
দিন বর্ধিত ও বলবান হইয়৷ থাকি । কিন্তু যদ্যপি ভূমিষ্ঠ কাল হইতে মামা, 
দের আহাবাদি বন্ধ করিয়া, কোন আবদ্ধ স্থানে সংরক্ষিত করা হয়, তাহ! 
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হইলে কি প্রকার পরিণাম হইবে, সে কথা বর্ণনা! করা অপেক্ষা অগ্রমান 
করিয়া লওয়া যাইতে পারে । যখন কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন তাহার 
দৈহিক সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছুর্ধল হইয়া! পড়ে, এমন কি অবস্থা ক্রমে 
চলচ্ছক্জি কিন্বা বাকৃশক্তিও স্থগিত হইয়া যাঁয়। পরে আহার এবং বাঁধু 
সেবনাদি দ্বারা, সেই ব্যক্তি পুনরাঁক় পূর্ব্বাবস্থা। লাভ করিতে ও পারে। আহার 
করিলে বল হয়, ইহার' অর্থ কি? বল হুইলে মন সুস্থ থাকে, মন সুস্থ 
থাকিলে সকল প্রকার কাঁধ্যই সম্পন্ন হইবার সন্তভাঁবনা। এ স্থানে স্পষ্ট 
.গ্রতীয়মান হইতেছে যে, জড় পদার্থ হইতে বলের উদ্ভাবন হয়, তখন দেই 
বল কি জড় পদার্থ? কিম্বা! চৈতন্য পদার্থ? যদ)পি জড় বল। হর অর্থাৎ সেই 
জড়েরই ধর্ম), তাহ হইলে সেই জড়, আর এক সময়ে সেইরূপ কার্য করিতে 
অসমর্থ কেন? যেমন নাইটোজেন সম্বন্ধে হগ্ধ ও মীংসাদি এবং হাই- 
ডোসিয়ানিক আযাপিড উন্লিখিত হইয়াছে। তাহা! হইলেই কথা হইতেছে 
ধে,' সকলই অবস্থার ফল । আমরাও তাহাই বলিতেছি যে, জড়, অবস্থা! মতে 
নিক্ষিয় এবং অবস্থা মতে পুর্ণ কার্যাকারিতা শক্তি লাভ করিয়া থাকে ; 
অর্থাৎ তাহার কখন অচেতন আবার কখন চেতন । 

বৈজ্ঞানিক মীমাংসা মতে, বল, সূর্য্য হইতে, পুথিবী মগডলে আপিয়। 
থাকে । যখন ুর্যরশ্মি উদ্ভিদ মগ্ডলীতে পর্ভিত হয়, উদ্ছিদদিগের পত্র 
মধ্যস্থি্ সবুক্গবর্ণ বিশিষ্ট যে পদার্থ আছে,যাহাঁকে ক্লোরফিল (০110০017511) 
কছে, এই ক্লোরফিল, সুর্য রশ্মিৰ দ্বারা বিষমাসিত হুইয়া, আপন গঠনের 
অভ্যন্তরে বল সঞ্চিত করিয়। রাখে । লেই বল ক্রমে, ফল, ফুল ও উদ্ভিদের 
ভিন্ন ভিন্ন স্বানে সঞ্চিত করিয়া রাখে । আমর যখন তাহ। ভক্ষণ করি, 
পেই বল, আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া] থাকে । যখন আমরা ইচ্ছা করি, 
সেক্ট বল কার্যো প্রতীরমাঁন হইয়া! থাকে । বল, বৃক্ষ মগ্ডলীতে নিহিতা- 
বস্তায় পোটেন্ন্তাল (9০600671) এবং প্রকৃত কার্যাকালীন আব্চু স্যাল 
(50591) নামে অবিহিত হইয়। থাকে । যেমন আমার শরীরে এক 
মণ বল আছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহার কার্য হয় নাই ততক্ষণ তাহাকে 
পোটেন্গ্তাল এবং দ্রব্য উত্তোলন করিবা মাত্র, সেই শক্তি বা বল, প্রকাশ 
হইয়া] পড়ে । ইহাকে এক্চুয়্যাল কছে। 
, .. কথিত হইল, বল, নুর্য্য হইতে আইনে, কিন্তু এস্থানে বলের সীম! হই" 
তেছে না। 'বল। বাস্তবিক জুর্ধ্য হইতে কিন্বা অন্য কোন স্থান “হইতে 
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উৎপন্ন হয়, সে কথা কে মীমাংস। করিতে সক্ষম ? ৃর্য্যে বলিশে, আমর! 
তাহার উত্তাপ লক্ষ্য করিয়া থাকি। উল্তাঁপেব শন বল, কিম্বা উত্তাঁপের 
কারণ ব্যোষ, বলের কারণ স্বরূপ, অথব1 ব্যোমের উত্প্ডির কারণ 
চিৎ, তথা ভ্ইতে বল আদিয়। থাকে ; তাহা সবিশেষ বল। যায় না। যখন 
কোঁন দিকে কোন কারণ প্রান্ত হওয়া নাযার, তখন স্থযারশ্মিই বলের 
কারণ ন। বলাহ কর্তব্য । বিশেষতঃ এ পক্ষ সনর্থন করিবার কোন উপায় 
নাই। অথবা জড়ের চৈতন্তপ্রদ বল আছে, স্বীক(র করিতে হইবে । এই 
বলকে চৈতন্তপ্র্দ বলিবার হেতু এই যে, আহারাদি ব্যতীত মানুষ 
মরিয়া যায় এবং বুদ্ধিগুদ্ধি লোপ পার়ু। 

অনেকে যোগী খাঁষদগের কুস্তক যোগের দৃষ্তাস্ত দেখাইয়া! আহার 
অপ্রয়োজন বলিয়। সাব্যস্থ করিতে পারেন । কিন্ত তথায়ণ্র জড় পছ1- 
থেঁর অভাব প্রতিপাদন কর! যাক না। কারণ কুস্তক অর্থেই বাস্কু ধারণ করণ । 
দ্বিতীয়তঃ, শরারের মেদমাংঘারদি এবং বায়ু শ্িত পদার্থ বিচার দ্বারা, দেহের 
সমত। রক্ষা হইয়া থাকে । স্মেন উদ্ভিৰগণ মাটী ছাড়া জন্মিতে পারে 
না, কিন্তু তাহাদের এমন অবস্থা আছে, ধায় প্রস্তরের উপরে কেবল 
বাদুর দ্বারা তাহা সজীব থাকে । আর্কড (০1910) জাতীয় উদ্ভিদ 
তাহার দৃষ্টান্ত । আমর এতন্্বারা৷ এই প্রতিপন্ন করিতোছ যে,একটা মীমাংসা 
কোনমতে একম্বানে আবদ্ধ রাখা যায় না। এই নিমিন্ত যাহারা অন্- 
লোম এবং বিলোম প্রক্রিরীর বিচা করেন, তাহার। সকল পদাথকেই 
“সচ্চিং” এর প্রকাশ বলিতে বাধ্য হইয়! থাকেন। 

এক্ষণে সাব্যস্থ হইবে যে, মনুয্যকে স্ুলে জড়-চেতন বলায় কোন 
দোষ হয় না। জড় শব্দে আমরা ঈশ্বর ছ।ড়! জ্ঞানকে, চেতন বললে 
কেবল সচ্চিৎ জ্ঞানকে এবং জড়-চেতন বলিলে সব্বত্রে এক জ্ঞান নির্দধেশ 
করিয়। থাকি । 

মনুষ্যেরা সাধারণাঁবস্থায় জন্মকাল হইতে বাহিরের পদার্থ নিচয় দেখিতে 
শিক্ষা করে সুতরাং সেই জ্ঞানেই সংস্কারাবদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে বাহিরের 
বস্ত হইতে আপনার ভিতরে, এঁ ভাব ধাবণ পূর্বক তাহ! হইতে তাৎ- 
পর্ধয বহির্ঠত করিতে আরম্ভ করিফা থাকে। এই ভাঁবটী স্বভাৰ সিদ্ধ। 
বালক চাদ দেখিল। আলোকপুর্ণ চাদর দেখিঙ্স॥ বালকের আর আন- 
নর অবধি রহিমা না। তাঁহার যখনই বাক্য ম্কন্তি পাইল, অমান জিজ্ঞাসা 
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করিল প্না চাঁদ কি? মা বলিল ফোনার থাঁপা। মা কহিল, ছাঁতের 
উপর কিন্বা বারাগার ধারে অথবা পু্্ণর কিনারায় যাইও না । বালক 
কহিল, কেন যাইব ন।? মা অমনি বলিয়া! দিল, জুজু আঁছে। অতএব যে 
কোন পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ভাব বহির্থত করা, কথিত হইল 
গানব প্রকৃতির ধর্ম। এই ধরন্মানুদারে মনুষোর1 চালিত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন 
বিজ্ঞান-তত্ব, ধর্মতত্ব প্রভৃতি অনস্ত প্রকার ভাবের গ্রন্থ, পৃথিবীর স্চষ্টি 
কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, চলিয়া আসিতেছে । যে লময়ে, যে 
জাতি, যে দেশে, বে মনুষ্য জান্ময়াছে ও জন্মিতেছে বা গরে জন্মিবে, 
তাঁহারা সকলেই আপনাপন সময়ে, আপনার দর্শন-প্রল্তুত মীমাংস1 
সতা বলিয়া জান করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং করিবেন। কি পদার্থ 
বিজ্ঞান, [কি শরীর-তত্ব, কি উদ্ছুদ-তত্ব, কি প্রাথি-তত্ব,। কফি ধর্- 
তত্ব, যে কোন তত্ব লইয়া আমর পরীক্ষা কিয়! দেখি, তাহাতেই এই ভাব 
দেখিতে পাওয়া] যায়। আমাদের ধর্ম-শান্্ তাহার বিশেষ প্রমাণ। শাস্ত্রের 
মর্মে প্রবেশ করিলে কোন প্রভেদ পাঁওরা যার ন1! কিন্তু বাহিরে দেখিলে 
কাহার সহিত মিল নাই বলিয়1, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঁয়। ইহার তাৎপর্য্য 
যেরূপে বর্ণনা করা! হইল আমরা তাহ ই বুঝিয়াছি । 

মন্থযোরা বাহিরের ঘটনা পরম্পরা] অবলোকন করিয়া আপন মনে 
আপনার মতে বিচার পূর্ধ্ক সিদ্ধান্ত করিয়। লর। এই নিমিত্ত মন্ষ্যদিগের 
মধ্যে ছুই প্রকার কার্ধ্য ্বভাবতঃ রহিয়াছে । এই দ্বিবিপ্ধ কাঁর্যের তাৎপর্য্য 
বৃহির্গত করিলে কি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ? শুভ এবং অশুভ অথব। মঙ্গল 
এবং অমঙ্গল । 

সকলেই মঙ্গল বাঁ শুভ কামন। করে, অশুভ বা অমঙ্গল কেহই কাঁমন! 
করে ন। কামন। কর! দূরে থাকুক, কাহার ভালই লাগে না। কে সর্বদা 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়। দ্রিন যাপন করিতে চাহে ? কে অনাহারে থাকিতে চাছে? 
কে অন্ুখী হইতে চাছে? কেহ নহে। এভাব কি জন্য, তাহার হেতু স্বভাব 
সিদ্ধ। হদ্যপি পৃথিবী মগ্ডলে যাহ। দেখি বা শুনি কিন্বা অনুভব করিয়। 
থাকি অর্থাদ্,আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহথ বা মনের সাধারণ বোধক যে কোন্‌ 
পদার্থ আছে, তাহা। যদ্দি আমাদের শুভ ব! মন্গল স্বরূপ হইত, তাহ! হইলে 
আমর! কখন উহ পরিত্যাগ করিতে অগ্রনর হইতাম না এবং কখন কেছ 
ক্তাহ। করি: ন1).কিস্ত সে খিষয়ের প্রমাণাভাব । যদিও আমর! সাধারণ মূন 
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রাহা, পদার্থ লইকা অনেক সময়ে ভুলিয়া থাকি, কিন্তু সেই পদার্থ হইতেই 
আমর অন্থুখী হই, একথা] শরীরী হইয়া! কেহ অদ্যাপি অস্বীকার করিতে 
পারে নাই । এই নিমিত্ত, সাধারণ মন্‌ গ্রাহা পার্থ অশুভজনক বলিয়া সাব্যস্থ 
করিতে হয়। 

পূর্ধ্বে জড়-শাস্ত্ের দ্বার! প্রদর্শিত হুইরাছে যে, যখন যে পদার্থ যৌগিক 
ভাঁব হইতে বিমুক্ত লাভ করে, সে ততক্ষণাঁৎ সন্নিহিত আর একটার সহিত্ত 
মিশ্রিত হুইগ্না যায়। আমাদের শান্তে ও উক্ত আছে যে, পার্চভৌতিক দেহ 
বিলয় প্রাপ্ত হইলে, তাহারা আপনাপন স্থানে পর্যবসিত হুইয়। থাঁকে। 
যেমন থাঁদ মিশ্রিত সোনা, হাঁপরে গলাইর়। ফেলিলে সোনা অপর নিকৃষ্ট 
ধাতুর মিশ্রণ হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে । সেইরূপ মনুষ্য দেহে মে চৈতন্য 
পদ্দার্থ অছে, তাহ] বাহ্িক ইন্জিন গ্রাস্থ পদার্থদিগের দ্বাৰা কোন মতে ভৃপ্তি- 
লাভ করিতে পারে না। যেহেতু, তাহার! অবস্থা বিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত 
'্বভাবাপন্ন বস্ত বলিয়! পরিগণিত হইয়। থাকে । 
আরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, স্কুল দেহ,স্থুল পদার্থের অনুগামী হইয়া 
থাকে? কক্ষ, হদ্দের ; কারণ কারণের এবং মহাঁকারণ মহাকারণের পক্ষপাতী 
হইতে দেখ! যার । যেমন পণ্ডিত, পঙিত চাহেঃ সুর্য, স্ু্ধ্য চাঁহে ? মাতাল, 
মাতাল চাহে 2 জ্ঞানী, জ্ঞানী চাহে) সতী, সতী চাহে) বেশ্টা, বেশ্া চাহে 
অর্থাৎ যাহার ঘষে প্রকার স্বভাব, সেই স্বভাবের সহিত সন্বন্ধ টানিতে 
সে ভালবাসে । মন যতক্ষণ ইন্দ্রিয়দিগের বশবন্জী হইয়া পরিচালিত 
হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাকে সর্বদাই অন্থথী হইতে দেখ! যাঁয়। 
ইন্জ্রিয় আপন স্বভাবে কোন বস্ত বাচিয়া। লইলে, মন সংস্কার বশতঃ 
তাহা তখন শ্বীকশর করিয়া লয় বটে, কিন্ত কিয়ৎকাঁল পরে, তথায় অশাস্তি 
আসিয়া অধিকার করিয়া! থাকে ; মনের সে কার্ধ্য আর ভাল লাগে না । 
তখন ইন্ড্রি় বার বার দেই পথে লইর। যাইবার জন্ত, আকিঞ্চন করিয়াঁও 
কৃতকাধ্য হইতে পারে না । মনের এই আঁনক্তি সুক্ম লক্ষণের দ্বার! 
অনুমান করিতে হয় যে, মন সম্বন্ধে যাহা শুভ তাহা.উপস্থিত হয় 
নাই । 
আমর] যখন সংসার চক্রে সুখের কামনায় উপবেশন করি,তখন মন সাম” 
ফিক সু ভোগে অভিভূত হইয়] পড়ে । কিন্ত সে সুখ কতক্ষণের জন্ত ? বরং, 
চপল চকিতের কাল পরিমাণ করা যাঁয়, কিস্ঠ সংসারের সুখের পরিমাণ 
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করিতে সকলেই অশক্ত। কেহ ফি বলিতে পারেন যে, আমি সুখী কিন্ত 
উনি সখী? জগতে নখ নাই বলিলে বেশি বল! হইবে না। 

মন যখন শুভ কামনায় ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্বক বার বার হতাশ 
হইয়া অবিরত-কোথাক সুখ ও শক্তি লাভ কর! বাক্স বলিয়া, স্কুলের স্থূল 
হইতে ক্রমে উদ্ধ সোপানে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমে আশার সঞ্চার হয় । 
পরে, আত্মার উপনীত হুইব1 মাত্র, অবিচ্ছেদে সুখ ও শাস্তির অধিক 
মনোরাজ্যে বিস্তারিত হইয়া থাকে । সেই জন্ত আত্মশুভোদেশী পথের 
ভিখারীও সম্রাট অপেক্ষা সী । 

জড়-চেতন সন্বন্ধে আরও দৃষ্টাত্ত প্রদান করা যাঁইতে গারে। যেমন 
কোন সুস্বাহ দ্রব্য মুখরোচক হইতে পারে, কিন্তু ভিতর হইতে কে 
বলিয়। থাকে, তোমার শরীরে উহ! অনিষ্ট করিবে । একজন উদরাময়- 
গ্রস্ত ব্যক্তি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে । মিষ্টান্ন তাহার মুখে অতি উপাঁ- 
দেয় বলিয়! জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু পাছে পীড়া বৃদ্ধি হয়, এই আতঙ্গে অধিক 
তক্ষণ করিতে পারিতেছে না। আতঙ্গ হইল কেন? মন কহিয়া দিল যে, 
তাহাতে তোমার অন্ুখ হইবে। এইরূপ আত্ম সম্বন্ধে যাহার দ্বার। বিচার 
হয়, তাহাকে চৈতন্য পদার্থ বলিয়। নির্ণয় কর। যায় । 

মন, এই চৈতন্ত পদার্থের শক্তি বিশেষ। ইহা ছুই ভাবে অবস্থিতি 
করিয়া? থাকে । যখন বাহ্‌ জগতে অবস্থিতি করে, মেই সময়ে ইহাকে 
বিষয়াত্বক মন কহে, এই মনের গোচর ঈশ্বর নহেন। কেন না, এই 
মন, তখন ঈশ্বর বিমুখ হইয়! রহিয়াছে । মন যখন চৈতন্তের প্রতি লক্ষ্য 
করে, তখন তাঁহাকে বিষয় বিরহিত কহ? যাঁয়, সেই মনে ঈশ্বর জ্ঞান জন্মে । 

আষর! যখন যে কার্ধা করিব বলিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকি, সেই 
সময়ে সেই কার্ধ্য ব্যতীত, অন্তদিকে মনের গতি সঞ্চালন করা যার না। 
যদ্যপি কাধ্য বিশেষে মন ধাবিত হয়, তাহা হইলে পর্বের কাধ্যে 
শৈধিল্য পড়িয়া যাইবে । আমি দ্যপি “ক” উচ্চারণ করি, তখন আর 
“”* বলিতে পারিব না, “ক* ছাঁড়ির1 'খ* বলিতে হুইবে। যেমন এক পা 
মাঁটাতে রাখিরা অপর পা*টা উত্তোলন করা সম্ভব। এক সময়ে পুর্ব 
ও. পশ্চিম দিকে যাওয়া যাঁয় ন1। সেই গ্রকাৰ মনের কার্ধয এক 
এযমরে ছই প্রকার হইতে পারে না। অতএব মন যখন যে অবস্থায় থাকে, 
তখন ভাঁহার কাধ্য তত্রপই *হইয়। থাকে । 
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মনের কাধ্য পরিবর্তনের নিদান-অহস্কার । অহংবা আমি, রাঁমকৃষ্ও- 
দেবের উপদেশ মতে দ্বিবিধ | য্থ। কাচাআমি এবং পাঁকা-আঁমি। 
কাচা আমির কার্ধ্য পুনরায় ছয় ভাগে বিভক্ত 7 যথ।, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাঁৎসধ্য এবং পাকা আমি, বিবেক ও বৈরাগ্য নাষে 
দুইটা ভাঁব দেখিতে পাওয়া যার । যতক্ষণ দেহের প্রতি মন আকৃষ্ট থাকে, 
ততক্ষণ কাচা আমি'র কার্য কছে এবং দেহ ছাড়িয়া চৈতন্তে মনস্থাপন 
করিলে, থে কার্য হয়, তাহাকে পাঁক। আমির কাধ্য বলে। 

যে ব্যক্তির উল্লিখিত কাঁচা আমি যত বৃদ্ধি হয়, তাহাকে সেই পরি- 
মানে আত্মহার। করিয়! ফেলে, যেমন জড়শান্ত্রে হয়ব্টি বট পদার্থকে পৃথি- 
বীর যাবতীয় যৌগিক এএরং মিশ্রিত পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দেশ কর! 
হইয়াছে ; এই যৌগিকাদি পদার্থদিগের সীমা নাই । সেই* প্রকার কাম, 
ক্রোধ আদি ছয়টী রূঢ় কীঁচা-আমি হইতে অনীম প্রকার বৌগিক ভাব 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । ফলে এ অবস্থা হইতে পরিমুক্তি লাভ করিরাঁর 
আর উপায় থাকে না। কিন্তু মনুষ্য দেহ কেবল জড়ভাঁবে গঠিত নহে, সেই 
জন্ত চৈতন্তের সত্া হেতু, সর্ব্দ1 ভিতর হইতে অমঙ্গল বা পাঁপ বলিয়া একট! 
প্রতিধ্বনি হইয়। থাকে । কাঁচা আমি'র যতক্ষণ প্রতাপ থাকে, ততক্ষণ 
এই আত্যস্তরিক কথা মনের গোচর হইতে পারে না। তাহার হেতু 
পুর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে । ঘে মুহূর্তে কাচা আমি”র কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইয়া যায়, 
অমনি ভিতরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উাঠ। এই শব্দে বক্ষঃস্থল শুষ্ক 
হইয়া উঠে, হৃদপিণ্ড কম্পিত এবং শ্বাম বায়ু যেন নিঃশেষিত হইয়া 
আসে। তখন পাক1.আমি বলিয়া দেয় যে, আমি কোথায় রহিয়াছি, 
কি করিতেছি, «কি করিলাম, কি হইবে, ইত্যাকার নৃতন চিন্তার আোত 
খুলিয়! দেয়। এইরূপে পাকা-আমি'র কার্য যখন আরস্ত হয়, তখনই মন্‌ 
বহির্জগতৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্গতে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে। 
অন্তর্জগতে গমন করিলে, ক্রমে উদ্ধগামী হইন্না আত্মার সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়! থাকে । ইহাকেই শাস্ত্রে আত্মসাক্ষাৎ্কার বা শ্ব-শ্বন্ধূপ দর্শন্‌ 
কহ! যায় অর্থাৎ এই দেছের ভিতরে যে চৈতন্ত বা আত্মা, জীৰাত্মা ব্ধপে 
অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে । তখনই দেহ 
যে জড় এবং চৈতন্তের যৌগিক বিশেষ, তাহা! বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হওয়া 
যায়। 
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সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আঁমর1 যনের কয়েকটা অবস্থা অনুমান করিয়া! থাকি, 
যথা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুস্তি এবং তুরীয়। যে পর্য্যস্ত দেহ-জ্ঞান অর্থাৎ দেহ 
লইস্ব! বাহ্‌ জগতের জান পূর্ণ রূপে থাকে, তখন তাহাকে জাগ্রৎ কছে। 
এ ব্মবস্থায় ইঙ্তরিয়াদির কার্ধ্য থাকে, কিন্ত মনের সন্বল্লাদি কখন সম্পূর্ণ 
কর খায় এবং কখন তাহা যায় না। ফলে, স্বপ্ন এবং জাগ্রতাবস্থায় মন্‌ 
এবং বুদ্ধি জড় পদার্থ লইস| কার্ধ্য করে, ন্ুযুষ্টিতে মন সুক্মভাবে একাকী 
থাঁকে। এই হুক্্ম ভাব বিবর্জিত হইয়া! মনের যে অবস্থা লাভ হইয়া থাঁকে, 
তাহাকে তুরীয়াবস্থা কনে। ' এক্ষণে কথ। হইতেছে, স্বপ্ন এবং জাগ্রতের এক 
অবস্থা বলিবার হেত্তুকি? 

জাগ্রতাবস্থায় আমাদের মন বুদ্ধি ষে রূপে জড় পদার্থ লইয়া কার্য্য 
করিয়া থাকে, স্বপ্রাবস্থায়ও অবিকল তাহাদের তদ্রপ কার্য হইতে দেখা 
যায়। অনেকে আপনি করিতে পারেন যে, জাগ্রতাবস্থায় আমর আহার 
করিলে, উদর পুর্ণ হয় এবং শরীর পরিতৃপ্ত লাঁভ করিয়া থাকে, কিন্তু হ্প্না- 
বস্থায় তাহা কখনই হয় না। এ কথা আমরা জাগ্রতাবস্থাঁয় বশিকা স্বপ্পাবস্থ। 
মীমাংসা! করিতেছি, সুতরাং অবস্থীস্তরের কথা, অবস্থাস্তরে আলোচনা করা 
হুইতেছে। বে ব্যক্তি স্বপ্নে আহার করিতে থাকে, তাহার কি তখন ম্বপ 
ৰলিয় জ্ঞান হয়? তাঁহার কি তখন জাগ্রতাঁবস্থা বলিয়া ধারণ। থাকে 
ন।? এ কথা প্রত্যেকে আপনার স্বপ্পাবস্থার বৃত্তীস্ত বিচার করিয়া লইবেন। 
যে বাক্তি চোঁর, সে দ্বপ্পে পাহারা ওয়াল! দেখিয়া] উচ্চ চীৎকার করিয়। উঠে। 
যমদুত দেখিয়া! অনেকে আতঙ্গে গে গে। করিতে থাকে । অনেকে শত্রুর 
দর্শন পাইয়া, তানাকে কখন পদাঘাত অব] মুষ্ট্যাঘাত করিতে যাইয়া, 
পার্বস্থিত স্ত্রী কিম্বা পুন্র কন্যার ছুর্দশ! সংঘটন। করেন । এই অবস্থাছয়ের 
সাদৃম্ত আছে বলিয়া, জাগ্রং এবং স্বপ্নকে এক বলা যায় । 

জাগ্রং ও ব্বপ্লের একাবস্থা সম্বন্ধে রামকঞ্চদেনের উপদেশ এই, একদ! 
কোন কুল মহিল' তাহার স্বামীর নিকটে আসির1 কহিল, হ্যা! তোমার স্যার 
কঠিন প্রাণ ত কাহার দেখি নাই ? স্বামী কহিল, কেন এমন কথ! বলিতেছ ? 
্ত্রী'রোদ্ধন করিতে করিতে বলিল, যে আমার অমন গণেশের মত ছেলেটী 
ষমের হাতে দিলাম, আমি কেঁদে কেদে সার হইতেছি। পাড়ার লোকেরাও 
আযাঁর নিকটে কত কাদে, হ1 হুতাঁশ করে ,কিস্ত তুমি এম্নি নি্,র একবার 
রা কি ছুংখ কর! দূরে যাকৃ,,ষে কথা মুখেও আন না। বলি, এটা ভোমধর 
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কি রীতি? লোকালয়ে থাকলে, এ সকল কত্ত হয়। স্বামী অবাক্‌ হইয়। 
বলিয়া উঠিল, বটে! পুক্রটী মরিয়| গিয়াছে! আমি এ কথার অর্থ কিছু 
বুঝতে পারলাম না। আমি গত রাত্রে স্বপে দেখিয়াছি ষে, আমি সাত 
পুজ্রের বাপ হইর়াছি। সেই ছেলেরা কেউ জজ, কেউ উকিল, কেউ 
ডাক্তার ;আঁর আমর] ছুই জনে তাঁহাদের লইয়। কত আনন্দ করিতেছি । আবার 
এখন তুমি বপিতেছ, একটা পুত্র মরিয়া গিরাছে । সামি এই ছুইটা অবস্থা 
কোন মতে মিলাইতে পারিতেছি না। এক্ষণে কথ হইতেছে, স্বপ্ন কিরূপে 
সত্য হইবে? এক ব্যক্তির সেই সাত পুত্র মাদৌ হয় নাই ; কিন্তু বিচার করিয়া! 
দেখিলে এ কথা অনার্সে বুঝিতে পার। যায় যে, নিদ্রাকাঁলে কে কোণায় 
থাকে, তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। তুমি আদার পার্থে কিম্বা 'আামি 
তোমার পার্থে এ কথ। কি কাহার স্মরণ থাকে? স্বপ্নেও এ সকল কিছুই 
মনে থাঁকে না। কিন্ত মন যখন কার্ধা করে তথন তাহ কি মিথ্যা বলিয়! 
জাঁন! যায়? জাগ্রতাবস্থায় যাহাকে মিথ্যা জ্ঞান হইতেছে, স্বপ্নাবস্থায় আবার 
তাহাকে ও তব্রপ জ্ঞান হইয়! থাকে । অনেক সময়ে জাগ্রতাবস্থার যাহা সম্পন্ন 
কর। যান তাহ স্বপ্রাবস্থায় পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, সে সময়ে তাহাকে ধরিতে 
পার! যায় ন।। আবার জাগ্রতাবস্থ।় স্বপ্নে ষেদকল আশ্চর্য্য দর্শন অভূতপূর্ব 
ঘটন। সংঘটিত হইর1 থাকে, তখন তদবস্থায় তাহাদিগকে ভূল বলিয়া কখন 
জ্ঞান করা যায় ন17 কিন্ত জাগ্রতাবস্থায় তাহারা আয়ভ্তাতীত হইয়া পড়ে । 
এই নিমিত্ত জাগ্রৎ ও স্বর এক কথ! বলা যাঁয়। 

জাগ্রতাবস্থায়, মনের যে রূপ সময়ে সময়ে কার্য হয়, তাহাকে স্বপ্ন ন। 
ৰলিয়। প্রকৃত কথা বলিতে কে চাছেন ? অর্থ।ৎ জাগিয়। স্বপ্ন দেখ। সকলেরই 
কার্য। ছেলেটার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। স্বপ্ন উঠিল যে, ইহাকে 
পণ্ডিত করিব, বিলাতে পাঠাইব, সরকারি ভূত্য শ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়! 
অবস্থা পরিবর্তন করিয়া] লইব। তখন জঙ্গের পিতা হইয়া? বুক ফুলাইয়। 
চলিয়! বেড়াইব । এই দেশের সমুদয় জমি খরিদ করির। জমিদার হইব। 
এই দ্ধূপ নানাবিধ স্বপ্ন দেখ। কি মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ নহে? জাগ্রতাবস্থার 
যাহা ভাবিল, তাহ কি তাহার কার্যে পরিণত হইতে পারে?" জাগ্রতাবস্থায় 
যাহ! হয়? স্বপ্নেও তাহ হইতে পারে, বরং স্বপ্নের কার্ধা অধিক বিশুদ্ধ। এই 
কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে বাঁলর, উক্ত উভয্ন বিধ অবস্থাকে স্বচন্ত বসিয়া ব্যক্ত 
কর! যায় । 
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ইতি পুর্বে কথিত হইছে ষে, জাগ্রতাবস্থায় নানাবিধ স্ুলের ভুল দর্শন 
ফরিয়! মনের উপর নানাবিধ আব্রণ পড়িয়া! থাকে । মন সুতরাং বিবিধ 
আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়! কার্য করিতে বাধ্য হয় । যেমন পাদ কাচের 
ভিতর দিয়! দেখিলে সকল বস্তই সাদ দেখাইবে কিন্তু সাদা, কাল, সবুজ, 
লাল, হরিদ্রান্া যুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন কাঁচ, স্তরে স্তরে সাজাইয়। তন্মধ্য দিয়া দৃষ্টি 
স্থশালন করিলে কি প্রকার দর্শন ফল হইবে? মনের উপরেও এ প্রকার 

'স্কাররূপ আবরণ পতিত আছে । আমর আবরণ বা সংস্কারের মধ্য দিয়! 

সর্বদা দর্শন বা চিন্ত। করিয়! থাকি, সেই জন্য, পে চিস্তার ফল প্রকৃত হইতে 
পারে না। 

ত্বভাঁবতঃ আমর! দেখিতে পাই, যখন কোন বিষয় লইয়া গভীর চিন্তায় 
নিমগ্ন হইয়া "থাকি, তখন মনের অবস্থা সাধারণ অবস্থার সহিত তুলন। হইতে 
পারে ন।। গভীর চিন্ত। না করিলে গভীর তন্ত্র বহির্ণত হইতে পারে ন1। 
সে সময়ে মন একভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে । ফলে তখন তাহার উপর 
কোন আবরণ অর্থাৎ ভাব বিশেষ বা সংস্কার বিশেষ থাকিতে পারে না। 
তাঁহারা থাকিলে চিন্তার আোত স্থগিত হুইয়? পড়িত। সাধারণ কথায় বলে, 
মনস্থির করিয়া কোন কার্য না করিলে তাহ! সুচাক রূপে সম্পন্ন হইতে 
পারে না । এক থানি পুস্তক পাঠ করিতে হইলে, আর এক খানির কথা 
মনে আদিলে, কোন থানিই পড়া হয় ন।। 

মন ধখন এই রূপে আবরণ বিক্ষিপ্ত হইয়! কার্ধয করে, তখনই তাহার 
প্রকৃত কাণ্ধ্য হইয়া থাকে । জাগ্রতাবস্থায় থাকিয়া ও বহির্জগৎ হইতে এক- 
দ্লিকে পলায়ন করিতে হয়। 

স্বপ্পাবস্থায় শ্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় সকল কার্য হইতে অবয়র গ্রহণ করিয়! 
থাকে; এই নিমিত্ত মনের উপর অনবরত আবরণ নিক্ষেপ বা সংস্কার 
প্রদান করিতে পারে না। এইটা জাগ্রতাবস্থা হুইতে প্রভেদের কারণ) 
কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় সংক্ষার গুলি ষখন মনের ভিতর অধিক পরিমাণে কার্ধ্য 
করিতে আরস্ভ করে, তখন স্বপ্রবস্থায় সেই সমুদয় ঘটন! পরম্পরা! সমুদ্দিত 
হুইরা, অবিকল জাগ্রতাবস্থার স্তায় অবস্থা সংঘটিত করিয়া দ্েয়। অনেকে 
বলিয়া থাকেন ঘষে, জাগ্রতাবস্থায় যাহ! লইয়া অধিক চিন্তা কর! যায়, স্বপ্পে 
তাহাই দেখা গিত্তা থাকে । এ কথাটা প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহার ভূল নাই। 

'আসরা যখন কোন বিষদ্ক লইয়া সহজে মীমাংসা করিতে অসমর্থ হই, 
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তখনই অ(ধক চিস্তা আসিয়া থাকে; কিন্তু মনের আবরণ বিধায় তাহার 
প্রকৃত তাঁৎপর্য্য সহজে বহির্গত হয় না। নিদ্রাকালে মন ইন্দ্রিয়দিগের 
কা্ধ্য হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করে, সেই সময়ে তাঁহার নিজের সমুদয় বল দ্বার! 
আপন কার্য সমাধ! করিয়া লয় । মনের এই সথক্্স কার্ধযটী ধণন কার্য 
করে, তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া কহা' যায়। অনেকে স্বপ্ধে খষধি লাভ করিয়। 
থাকে, অনেকে.উৎ্কট গণিতের মীমাংসা, ঈশ্বর তত্বের নিগৃঢ় তাৎপর্য 
আত্মীয় স্বনের পদোন্নতি কিন্বা। মুত্যু আদি ভাবি দুর্ঘটনার ছবি প্রাপ্ত হইয়ণ, 
পরে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়াছে । এ কথা গুলি, স্কুল দ্রষ্টাদিগের নিকট 
কোন মতে বিশ্বাস জনক হইতে পারে না। কারণ তাহার] বাহিরের কার্ধ্য 
কলাপ ব্যতীত অভান্তরে প্রবেশ করিবে না । বাহিরে বসিয়া! ঘরের ভিতরের 
সমুদয় আসবাব, দেখিতে চাঁছে, এই তাঁহাদের আব্দার । বালঝ যেমন হাত 
বাড়াইয়। চাদ ধরিতে চাহে । অন্তঃরাজ্যের মীমাংস। বহিরজগতে পরিণত 
করিয়। সিদ্ধান্ত করাও তজ্প। 

জাগ্রতাবস্থায় মনের সহিত ইন্দ্রিয়াদির কাধ্য হইতে থাকে, নিজাবস্থায় 
কখন তাহা হম্ন এবং কখন মন, ইন্দ্রির ব্যতীত কার্ধয করে। ইক্ত্রিয়ের গতি 
স্থলে; মনের গতি ্ক্, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। 

কথিত হইয়াছে যে, মন সকল কাধ্যের নিদান স্বরূপ । যখন স্থুলের কার্ধ্য 
করিতে তাহার ইচ্ছ। হয়, তখন ইন্দ্রিয় তাহ!র লহারতা করিবার নি'মত্ত 
হেতু বিশেষ। বৃহির্জগতের কার্ধয এই রূপে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা আছে। 
অন্তর্জগতে যাইবার সময় বহির্জগতের ভাব অবলম্বন পূর্বক কার্য হইয়! 
থাকে । তথায় ইন্ছ্রিয়ের সহায়তা আবশ্তক হয় না। বহির্জগতের ভাব লই 
অপ্তর্জগতের সহিত মিলাইয়া দেওয়। মনের হুক্ম কার্ধ্য। প্রকৃত পক্ষে 
মন্ুষ্যের অবস্থা এই রূপ। এই ঘটন। পাত্র বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে 
সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই জন্ত অবস্থার প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদান কর! 
কর্তব্য নে । 

নিদ্রা (ক্থপ্ত) এবং শ্বপ্রের যৌগিকে, একটী অবস্থা আছে, অর্থাৎ যখন 
মন্গয্যের। নিত্রিত হইয়াও বাস্তবিক কার্ধ্য করিয়। থাকে। অনেকে উঠিয়া 
পুস্তক পাঠ করে, অনেকে স্থানাস্তরে গমন করিয়াও থাকে? এ সকল দৃষ্টা- 
স্তের অপ্রতুল নাই। তখন এই অবস্থয় সেই বিশেষ প্রকার কার্ধ্য ব্যতীত 
বৃহ্রগিতের অন্ত কোন ভাঁব আমিতে পারে নাশ - 
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'খেমন জড় জগতের বিচার নিশপত্তি করিতে হইলে, স্কুলের গুল হইতে 
উদ্ধগামী হইতে হয়, তখন বাহিরের কার্য আর মানস ক্ষেত্রে অবস্থিত 
করিতে পাবে না. এবং প্রক্কত তত্ব নিরূপণ হইয়া আইপে। মনের অবস্থাও 
তন্জুপ। মন যতই বহির্জশ্বৎ হইতে অন্তর্জগতে অগ্রসর হইতে পারিবে, সে 
ক্রমে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি প্রভৃতি ত্রিবিধাবস্থা অতিক্রম করিয়া তুরীয়তে 
উপস্থিত হইতে পারিলে; তখন তাহার চৈতন্তের সাক্ষাৎ লাভ হইবে । 

"মনের বর্ম ব। স্বভাব ত্রিবিধ, বাহাকে সত্ব, রজঃ এবং তম কহে ।সাধারণ 
গিদ্র। অর্থাৎ বর্বিজগৎ্ হইতে ইন্ড্রিয়াদির কার্ধ্য স্থগিত হুওয়াঁকে, মনের তমো 
৭. কহে । মন যখন হুক্ষভাবে কাধ্য করিয়া ম্বপ্রু আখ্া। লাভ ক্ষরে, 
ভথন রজ্ধঃ, সুষুপ্তির অবস্থাটীকে সত্ব কছে এবং শুদ্ব-সত্ব বলিয়া! ষে 
গুণটা রামক্কঞ্চদেব কহিতেন; তাহা আত্মার অতীত, সেই অবস্থার নাম 
তুরীস্ব । অর্থাৎ তম'র ক্রিয়া! নিদ্র। ; রজ"র ক্রিরা ধ্যান ও সত্বের ক্রিয়া ভাঁব, 
এবং গুদ্ধ সত্বের ক্রিয়া! মহাভাব ব1 সমাধি । অতএব জাগ্রত, স্বপ্ন, সযুপ্তি এবং 
তুরীয় ; মনের অবস্থার বিষয়, তাহাতে ইতর বিশেষ নাই। 


৯1 আপনাকে জানিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। 


ঈশ্বরকে পরমাম্মা কহে, পরমাঁআ। হইতে আত্মার উৎপত্তি হয়; এই 
দিমিত্ত আত্ম বা আপনাকে সাব্যস্থ করিতে পারিলেই, পরমাত্মা বুঝিতে 
আর ক্লেশ হয় না। 

“আমি নাই” এই ভ্রান্তি কাহার কদাঁচই হয় না, অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব 
সকলেই যে স্বীকার করিয। থাকেন, এ কথ বল! বাহুল্য মাত্র। এই জন্তই 
পরমহংসদেষ অগ্নে “আপনাকে* জানিতে কহিরাছেনণ প্রথম, আমি 
কেশ এবংকি? দ্বিতীয়, আমাদের উৎপত্তির কারণাদি নির্ণয় কর! 
স্বাবশ্াক ! জড় ও চৈতন্ত শাস্ত্রের দ্বার প্রথম প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে 
হইবে । দ্বিতীক প্রস্তাবে, আমাদের উৎপত্তির কারণ, পিতা মাতা৷ নিরূপিত 
হইতেছে । “আমি আছি” এই জ্ঞান থাকিলেই, পিতা মাতাও আছেন 
তাঁহার তুল হয় না। যেহেতু পিতা মাতাই সস্তানাদি উৎপত্তির স্বাভাবিক 
কারণ, কিন্তু বদ্যপি পিত! মাতা। নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা ঘায়, তাহ! 
হইলেবপ্রথমেই সে ব্যক্তি সাধারণের সমক্ষে হান্তাম্পদ হইয়। পড়িবে, কারণ 
পিতা মাতা,ব্যতীত যে সম্তান জন্মিতেই পারে না, ইহ! সকলেরই বিশ্বাপ।. 


তত্ব-প্রকাশিকা । ৫৯ 


'কথিভ হুইল সত্য ষে, পিতা মাত। ব্যতীত সন্তান জন্মিতে পারে না, এ 
কথ। পিত। মাতাই জানেন? সন্তানের তাহ1 জানিবার অধিকার নাই। কারণ 
কে কোন্‌ সময়ে কির্ূপে জননী জঠরে প্রবেশ করিরা থাকে, অথব। কিন্ধপে 
ভূমিষ্ঠ হয়, এ কথা বলিবার যোগ্যতা পৃথিবীর স্থষ্টি কাল হইতে অদ্যাঁষধি 
কেহুই লাভ করে নাই। আনর যাহাকে মা বলি, সেকেবপ লোকের 
কথার বিশ্বাস করিয়। বলিয়া! থাকি । যাহার প্রস্থতি শ্ুতিকাগারে মানব লীল। 
সন্বগণ করে, ভাহার মাহৃভাব হয় ধাত্রী কিম্বা অন্ত কোন আস্মীয় পালন 
কত্রীর উপর জন্মিয়। থাকে । বালক, তখন অবোধ, তাহার জ্ঞান যে কি 
ভাবে থাকে তাহাঁও অদ্যাপি স্থির করা যায় নাই। আপনাপন পুর্বববৃত্তাস্ত 
স্মরণ করিলেই তাহ অবগত হওয়া বাইবে। ইহার মীমাংসা করিতে অধিক 
দুর গমন করিতে হইবে না। ০ 

ঘদ্যপি, অবস্থা গুণেই হউক কিম্বা দোষেই হউক, কাহারও পিতা মাত। 
নিরূপণ করিতে হয়, মে ব্যক্তি কি প্রক্রিয়। অবলম্বন করিবে? মাঁতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে, হাঁ। বাপু, আমি তোমায় প্রসব করিয়াছি । 
এস্থলে এই কথার দূল্য কতদূর ঠিক্‌তাঁহা বুঝিয়। লইতে হইবে । মাতার কথাক় 
বিশ্বাস ব্যতীত আর উপার নাই। হয়ত তিনি সত্যই বলিলেন অথব। তিনি 
কাহার নিকট দত্তকরূপে এ সম্তানটা প।ইরাছলেন, তাহার কারণ কে নির্ণয় 
কারতে সমর্থ হইবে কথায় বিশ্বান ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওর! 
প্রমীণ[তভাব, বরং এ পক্ষে দশজন পরিজন কিন্ব। প্রতিবাসিনী সাক্ষ্য প্রদান 
করিতে পারে । এই মাহপক্ষদিকে বরং বিশ্বাস সম্বন্ধে, দশট। শোন! কথাও 
অবণ করা যাইতে পারে কিন্তু পিতা নিরুপণ কর। যার পর নাই হছুরূহ। 
আর্থ/ৎ সে স্থলে দাতার কথায় বিশ্বান ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। কাহার 
পিতাকে জিজ্ঞাস! কারলে, সে ব্যক্তি অভ্যাস সুখে কহিবে, অযুক আমার 
পুত্র কিশ্ব। অমুক আমার কন্তা। তাহাকে শপথ করিয়! জিজ্ঞাসা কর! যাউক্‌ 
থে, তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি যে, এই পুক্রটী কি তোমার ? দে ব্যক্তির 
যদ্যপি এক পরমাথু মস্তি থকে, তাহ। হইলে বলিবে যে; আগার বিশ্বাস 
অমুক আমার পুত্র । পিতার নিকট এক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ মীনাংলাও 
প্রাপ্ত হওয়। যাইল না । মাতাই পিত!। নির্দেশ করিয়। দিবার একমাত্র 
উপায়। প্রথমতঃ মাতার বিশ্বাস, লোকের কথার উপরনির্ভর করিতেছে; 
এই বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস করিস? তবে পিভ। ধনরূপণ কর। যায়। 

৭ 
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মাতাঁর কথায় বিশ্বাস করিয়া ষর্দিও পিতা স্বীকার কর! ব্যতীত দ্বিতীয় 
পন্থা নাই কিন্ত কার্য্য ক্ষেত্র দেখিলে, মাতার এই কথার উপর কেবল এক- 
মাত্র সরল বিশ্বাই কার্ষয করিয়। থাকে । কারণ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া 
বাক্স যে, একজন ব্যক্তি স্ত্রী পুজ লইয়। সংসার করিতেছে । ছুর্ভাগ্যবশতঃ স্ত্রীটি 
ভ্রষ্টা । কোন স্থানে ত্বামী, তাহ। জানে, কোথ।ও তাহ নাও জানিতে পারে। 
এবপ স্থলে, ষদ্যপি সেই ভ্্রীর গর্ভে সন্তান জন্মায়, তাহ? হইলে, সচরাচর 
বাজার হিসাবে বাটীর কর্তাই ছেলেটার বাঁপ হইল বটে,এবং সন্তান জানিল যে 
অযুক আমার পিত! কিন্ত বাস্তবিক কি ঘটনা! যে হইল, তাহ নির্ণম্ম করিতে 
উহার গর্ভধারিণীও সক্ষম নহে । বেন্তার গর্ভজাত সন্তানদিগের ত কথাই 
নাই । এ স্থলে পিত। নির্দেশ করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম নহে । আমরা বলি 
যে, যাহার বাঁল-বয়স-প্রন্থত উদ্ধত স্বভাবে, ঈশ্বর নিরূপণ অর্থাৎ তাহার 
প্রত্যক্ষ মীমাংসা করিতে কৃতসন্কল্প হন,তাহাদের যেন নিজ নিজ পিতা মাত 
নিরূপণ সম্বদ্ধে অগ্রে মনোনিবেশ করেন । সে বিষয়ে যদ্যপি প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারেন, তাহ? হইলে বাপ মায়ের বাপ মা পথ্য ক্রমে 
আরোহণ পূর্বক, সর্ধ্ব প্রথম বাপ ম। ষাঁহার!, তাহাদের নিরূপণ কর। স্থলভ 
হইবে। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ মীমাংসা দুরে থাক, অপ্রত্যক্ষ মীমাংসাও প্রাপ্ত 
হইবার এক বিন্দু সম্তাবন1 নাই? কিন্ত এ কথাটী সত্য বটে, প্রাণের মারাম 
পাইবারও কথ। বটে যে,আমি বখন আছি” তখন আমার বাপমাও আছেন 
বাছিলেন। মাটী ভেদ করিয়া অথব। নারিকেল গাছে উৎপন্ন হই নাই। 
এইটা প্রাণের কথা । ব্যক্তি বিশেষ পিত1 বিশ্বাসের কথা মাত্র । 
আজকাল এমনি সময় উপস্থিত হইয়াছে ষে,সকল কথারই কুটতর্ক বাহির 
করিতে অনেকেই পটুতালাভ করিয়াছেন। বিশ্বাস শব্দ উচ্চারণ করিলেই: 
অন্ধ বিশ্বাস বলিয়! একটা কথা উঠে। আমাদের দেশের বালক মহাশয়ের! 
এই শব্দটার বড় গৌরব করিয়। থাকেন । বিশ্বাস কথাটাই অন্ধকারময়,এ কথ! 
ধলিলে অন্তায় হয় না। ফলে এই অন্ধকাঁরময় সংসারে তাহাই অবলম্বন 
করিয়! যাইতে হয়। 
পিতামাতার অর্থাৎ উৎপত্তির কারণে, বিশ্বাস--কেবল কথায় বিশ্বাস 
করিতে হয় । ভ্রষ্ঠাচাবিণীর কথায় তাহার পতি নিজ সন্তান বিশ্বাসে, আজীবন 
প্রপাুক। বহন পূর্বক মন্তিক্ষের স্বেদ ভূমিতে লুঠাইয়। তাহাকে লালন পালন 
করিতেছেন। এ স্থানে বিশ্বাসই মুল । ম। টদ চিনাইল, টাদ বগিতে শিখিলাঁম 
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বিশ্বাসে । বড় গাছ লাল ফুল শিক্ষা দ্িলেন,এ কথ! গুলিও শিখিলাম বিশ্বাসে । 
গুরু মহাশয় "ক" দেখাইয। দিলেন,কামর। “ক শিক্ষা করিলাম । “ক” শিক্ষার 
সময় যদ্যপি, ভাহার উৎপত্তির কারণ এবং গুরু যাহ। কহিতেছেন, তাহ! সত্য 
কি মিথ্যা, তদন্ত করিয়! লইতে হয়, ভাহ। হইলে, কম্মিন কালে “ক” শিক্ষা 
কর! আর হয় না; গুরুর কথায় বিশ্বাস করিয়া! “ক' শিক্ষা কর! হয়। ফলে, 
আমর! যখন যে কার্ধ্য করিতে প্রবর্ত হইয়া! থাকি, তাহার মূলে বিশ্বাপ। 
বিশ্বাস ব্যতীত কোন কথাই দেখিতে পাওয়] যায় না। 

আমর যদ্যপি আমাদের কার্য পরম্পরা, ক্রমান্বয়ে বিচার করিয়! দেখি 
তাহা হইলে বিশ্বাসের কার্য স্প& দেখ! যাইবে । গে গৃহে বাস করি তাহাতে 
কোন শঙ্ক। উপস্থিত হয় না । কেন হয় না? বিশ্বাস যে তাহ] ভাঙ্গিয়। 
পড়িবে না। আহারের সময় সচ্ছন্দে তাহ! সমাধা করিয়। রইয়। থাকি । 
তাহার ও বিশ্বাস ষে কেহ বিষ দেয় নাই । ক্ষৌরকারের হাতে তীক্ষ ধারবিশিষ্ট 
ক্ষুর সত্বেও আমর] নির্ভরে গল! বাড়াইয়! দিয়া থাকি, বিশ্বাস এই যে সে 
কখন আঘাঁত করিবে না। এইরূপ যে দিকে যে কোন কার্য্য লইকস! বিচার 
করিয়। দেখ! যায়, তাহাতেই বিশ্বাসের লক্ষণ প্রতীয়মান হইয়! থাকে । যখন 
আমরা সকল কার্ধ্যই রিশ্বাসে করিয়। থাকি, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস না 
করিব কেন? অতএব মহাজনের1 যাহা কহিয়়া থাকেন, সেই কথায় বিশ্বাস্‌ 
করিলেই ঈশ্বর নিরূপণ পক্ষে সুবিধা হইরা থাঁকে। রামকঞ্চদেব সর্বদা 
বলিতেন, যেমন এক ব্যক্তি মাচ ধরিতে ভাঁল বাসে । সে শুনল যে, অমুক 
পুষ্ধরিণীতে বড় বড় মাচ আছে । এই সংবাদ পাইয়া, সে ততক্ষণাঁৎ যে ব্যক্তি 
মাচ ধরিষাছে, তাহার নিকটে গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, হ্যা ভাই? অমুক 
পুকুরে নাকি বড়, বড় মাচ আছে? সে কহিল, তুমি যাহ শুনিয়াছ তাহ! 
সত্য। এই কথায় অমনি তাহার বিশ্বাস হইয়া! গেল। সে তত্ক্ষণাৎ তাঁহার 
নিকটে মাঁচ ধরিবার সমুদয় বৃত্তান্ত অর্থাৎ কিসের চার ফেলিতে হয়, কি 
টোপে মাচ খায় ইত্যাদি নান! বিষগ্ন অবগত হইয়া, মাচ ধরিতে গিয়। বসে । 
পুফ্ষরিণীর নিকটে যাইবামান্তর মাঁচ উঠিরা আইসে না। তথায় ছিপ্‌ ফেলিয়! 
বসিয়া থাকিতে হয় । ক্রমে সে,মাঁচের ঘাই ও ফুট দেখিতে পায়;তখন তাহার 
পূর্বের বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাঁকে। পরে যথা সময় মাচ ধরিয়! 
থাকে। সেই প্রকার মহাজনদিগের কথায় বিশ্বান করিয়া, ভক্তি চার 
ফেলিয়া, মন ছিপে, প্রাণ কাটায়, নান টোপ্ু দিয়া বসিয়া থাকিতে হয, 
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তা! হুইলে যথ! সময়ে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সঙ্বন্ধে প্রত্যক্ষ সিদ্ধাস্ত হইয়! 
থাকে। 
১০ ঈশ্বর অনন্ত, জীব খণ্ড; অনন্তের সীমা অন্ত- 
বিশিষ্ট জীব কেমন করিয়1 সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্থ করিবে ? 
অনন্তের নির্ণয় করিতে যাঁইলে আপনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হুইয় যায়। যেমন নুনের ছবি সমুদ্রের জল পরিমাণ 
করিতে গিয়াছিল। সমুদ্রে কি আছে, কত জল আছে, 
অনুসন্ধান করিতে করিতে, মে আপনি গলিয়া জলে মিসা- 
ইয়া গেল। তখন আর কে সমুদ্রের জল পরিমাণ করিবে। 
অথবা যেমন পারার হ্রদে সীসার চাঁপ ফেলিয়া দিলে, 
সীসার স্বতন্ত্র অস্থিত্ব আর থাকে ন।, উহ। পাঁরাতে জ্রবীভভূত 
হইয়? যায়। 

জড় শীস্ত্ের স্থুলের স্থূল হইতে মহাকারণের মহাকাঁরণ পর্য্যন্ত উঠিলে বে 
অবস্থা হইয়! থাকে, রামকঞ্খচদেবের উপদেশে তাহাই বলা হইয়াছে। ইহ 

প্রকৃত অবস্থার কথ । 
১১ (| ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, কথায় বিশ্বাস করিতে 

হইবে। ধিশ্বীসেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়| 
আমরা বিশ্বাস সন্বন্ধে 'সনেক কথাই বলিগাছি। এক্ষণে বিশ্বাস কথাটা 
কি? তাহ বিচার করিয়া দেখা কর্তধ্য। বিশ্বাস কথাটাই প্রত্যক্ষ সিদ্বাস্তের 
কথা । আমি:একট| আশ্চর্ধা দর্শন করিলাম, তাঁহা হইতে আমার যেজ্ঞান 
লাভ হইল, সেই অবস্থাটাকে বিশ্বাস বলে । বিশ্বাস ছুই প্রকার ; এক প্রত্যক্ষ 
বিশ্বাস, ছিতীয় অগ্রত্যক্ষ বিশ্বীস। যখন নিজে কোন বিষয় দেখিয়। জ্ঞান লাভ 
করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বিশ্বান এবং প্রত্যক্ষ বিশ্বাীর নিকট শুনিয়। যে জ্ঞান 
জন্মে, তাঁহাকে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বানন কহে। সাধারণ লোকের থে বিশ্বাস 
তাহাকে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বান কহিতে হইবে । এই অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসে, বিশ্বাস 
স্থাপন, করিয়া চলিয়! যাইলে পরে, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়। থাকে । 

“খাও অগ্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ শব্দ জুইটী প্রয়োগ করা হইলে কিন্ত 
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পৃথিবীতে, অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের, অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস ইন্দ্রিয় গোচর ন। 
হুইয়] জ্ঞানের গোঁচর হইয়া! থাকে। ধেমন আপন জন্ম বিষয়ের সন্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কখন হইতে পাঁরে না, তাহ? অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসেই বিশ্বাস 
করিতে হয়। এই অপ্রন্যক্ষ বিশ্বাস করিয়াও যখন গাহার ফল পাওয়! 
যাইতেছে, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথমতঃ, অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসে, মন স্থির করিয়! 
দিনকতক অপেক্ষা! করিলে, প্রন্যক্ষ বিশ্বান হুইয়! যাইবে । | 





ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ কি? 


এাররররাররাচাতারারাাজাঞাচান (৯/()) পাহারা 


১২। ঈশ্বর এক, তাহার অনন্ত শক্তি | 
জড়-শাস্্রমতে আনরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে একের দৃষ্টাস্তের অপ্র- 
তুল নাঁই। সুর্য চন্দ্র এক, বাবু এক, জল কিন্ব।' আঁকাশ এক । গৌপিক পদার্থ 
এক, রূঢ় পদার্থ এক, শক্তি এক,ঈশ্বর ও এক | মহাকারণের মহাকাঁরণ হইতে 
অন্ুলোম বা সংশ্লেষণ প্রক্রিরার মন অবরোহণ হি ক্রমে একের বহু 
ভাঁব আসিয়। থাকে । 

১৩1 ঈশ্বর এবং তীহার শক্তি বর্ণনা! করিতে হইলে, 
বহু হইয়! পড়ে; যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে কি বুঝা! 
যায়? বর্ণ, দাঁহিক1 শক্তি এবং উত্তাপ ইত্যাদ্রির সমষ্তিকে 
অগ্নি বলে; ,কিন্তু বিচার করিলে অগ্নি এবং আগ্নের় বর্ণ, 
অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথব! অগ্নি এবং দাহিক1 শক্তি 
কিন্বা অগ্নযতাঁপ, অগ্ি হইতে পৃথক নহে | অগিি বলিলে 
এ সকল শক্তির সমষ্টি বুঝাইয়। থাকে । সেইরূপ অনন্ত 
শক্তির সমস্তিকেই ব্রহ্ম কহ! যায়, অতএব ব্রহ্ম এবৎ তীহাঁর 


শক্তি অভেদ | 
বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের দ্বার! ব্রন্থের অভেদ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ভড়-বজ্ঞানে আমরা দেখিয়াছি, যেমন পদার্থ *এবং শাক্ত অভেদ, অর্থাৎ 


৫৪8 তস্ব-প্রকাঁশিক | 


পদ্দার্ঘ, শক্তি ছাড়! এবং শক্তি, পদার্থ ছাড়া থাঁকিতে পারে না। পদার্থ 
ছাড়িয়া দিলে, শক্তির কার্ধা কখনই প্রকাশিত হুইতে পারে না অথবা শক্তি 
ছাড়িয়া! দিলে, কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব উপলদ্ধি হইতে পারে না। আমর! 
ইতিপূর্র্বে বলিয়াছি যে শক্তির দ্বার পদার্থের অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়; 
স্বাহ! জলের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই প্রকার ব্রহ্ম এবং শক্তি 
অর্থাৎ মহাঁকাঁরণের কাঁরূণ এবং মহাকাঁরণের মহাঁকাঁরধ, অভেদ জানিতে 
হইবে। 

আমর! পৃর্ধ প্রবন্ধে কহিয়াছি যে, সৎ এবং চিত হইতে, স্থুল জগতের 
স্ষ্টি হইয়াছে । জগতের উৎপত্তির কারণ, চিৎ। এই চিৎ শক্তিকে আদি 
শক্তি কহে। সৎ ব্রহ্ম” এবং চিৎ *শক্তি” যাহা! অভেদ অর্থাৎ একেরই অবস্থা! 
বিশেষ মাত্র রলিয়।, প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 


১৪ | ত্রন্ম নিজ্ক্রিয়, অচল, অটল এবং স্থমেরুবৎ। 
উাহার শক্তি বারা জগতের সমুদয় কার্য্য সাধিত হইতেছে। 
যেমন বুক্ষের গুড়ি একস্থানে অচলবৎ অবশ্থিতি করে, 
কিন্তু শাখা প্রশাখ। দিক ব্যাপিয়া থাকে । 


যেমন জড় জগৎ দৃষ্টি করিলে, শক্তিকেই সকল গ্রকার কার্য্যের অর্থাৎ 
পরিবর্তনের নিদান-স্বব্ূপ বলিগ়! জ্ঞান হয়, পদার্থ উপলক্ষমাত্র থাকে, সেই 
প্রকার, ব্রহ্ম বা সৎ, উপলক্ষ মাত্র সুতরাং তাহাকে নিক্ষিয় কহ যায় এবং 
শক্তি দ্বার! সকল কার্য হয় বলির, তাহাকে জগৎ প্রসবিত্রী বলে। যেমন 
এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাঁচিতে পারে, গান করিতে 
পারে, উপদেশ প্রদান করিতে পারে, গাছে উঠিতে পারে, চিন্ব করিতে 
পারে অর্থাৎ নানাবিধ শক্তির কার্য্য, তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে । 
এ স্থলে, সেই ব্যক্তি এক এবং উপলক্ষ বিনেষ,বিবিধ শক্তি তাহাকে অবলম্বন 
পুর্ব্বক কার্ধ্য করিঘ্না থাকে । এই ব্যক্তি ঘেমন শক্তির সহিত অভেদ, সেই 
প্রকার,ব্রক্ম এবং শক্তি 'অভেদ জানিতে হুইবে। যেমন, কেবগ ব্রদ্ম বলিলে, 
জগৎ কাণ্ড তাখাঁয় খাকিতে পারে ন1। সৃষ্টি আপিলেই শ'ক্তর কার্ধা বল! 
যাঁয়। এজন্য রামকৃঞ্চদেব কহিয়াছেন, যেমন জলাশয় স্থির থাকিলে, তাহাকে 
ব্রন্মের সহি তৃলন1 কর? যায়; তন্মধ্যে ঢেউ উঠিলে তাহাকে শক্তির কার্ধ্য 
কহ! যাইরে। অর্থাৎ এক পক্ষে ক্রিয়া এবং আর একপক্ষে ক্রিয়। হীন ফলে 
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অবস্থার কথাই হুইতেছে। ব্রচ্ছকে সচ্চিদানন্দ কহে, সঙ “সত্য”, বা “নিত্য” 
চিৎ “জ্ঞান” এবং আনন্দ “আহ্লাদ” অর্থাৎ ব্রহ্গ, সতা ব1 নিত্যা-স্বরূপ, জ্ঞান- 
স্বরূপ ও আনন্দ-স্বন্প। অতএব এই ত্রিনিধ ভাবের সমষ্টিই ব্রহ্ম! সৎঃ 
“নিত্য” এইটী ব্রহ্গপদ্ বাচয। এ অবস্থাটী বাকা মনের অতীত । নিত্য এই 
শব্দটার কি ভাঁব এবং আমর] বুবিই বাকি? অনিত্য বস্ত দেখিয়া আমর 
যে ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাবকে শন্ত্য কহে, ইহা অনু 
মান করিবার ও নহে । চিৎ অর্থে জ্ঞান, এই চিৎ-শক্তি দ্বার, জগৎ উৎপত্তি 
হইয়াছে । জ্ঞান শক্তিই সর্ধ প্রকার স্থষ্টির নিদান স্বরূপ । 


১৫। শক্তি ব্যতীত ত্রহ্ষকে জানিবার কোন উপায় 
নাই । অথবা শক্তি আছে বলিয়াই ত্রন্ষমের অস্তিত্ব স্বীকার 


করা যায়| 

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি আছে বলিয়৷ উল্লেখিত হইয়াছে এবং আমরাও তাহা 
কিরৎ পারমাণে বুঝিতে পারি । রামকৃষ্ণদেব, ব্রন্মের অবস্থা নিক্রিয়, অচল 
ইত্যাদ্দি নামে উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার শক্তি, সমুদয় কাঁধ্য করিয়! 
থাকেন। ইহার অর্থ ক? ক্রহ্ম বদ্যপি নিক্্িপ্ন হইলেন, তাহা হইলে শক্তি 
কাধ্য করিবেন কিরূপে ? 

আমরা যাহা কিছু বুঝিতে পারি, তঙ সমুদয় শক্তির প্রকাশ ব্যতীত আর 
কিছুই নহে । ব্রন্গের বিষয় বাহ! কিছু অবগত হইতে চেষ্টা পাওয়া যায়, 
তাহাতে শক্তিরই কাঁর্ধা দেখিতে পায় যায়; এবং উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
ব্রহ্ম উপলক্ষ বিশেষ, এই জন্ত ব্রহ্মকে নিক্র্রির বলা হইয়াছে । 

ব্রহ্ম দর্শনে শক্তিরই দর্শন হয়। তথাপি সেই শক্তিকে, ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ 
ন। করিস, ছুইটা স্বতন্ত্র পদ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য কি? কোন গৃহে 
একটি ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিয়া বপিয়! আছে। বাহির হইতে গ্ৃছাভ্যস্তরে 
কেহ আছে কি না, তাহা কাহার বোধ হইতেছে ন1। এমন সময়ে সুন্দর 
সঙ্গীত ধ্বনি প্রতিধবনিত হইল। বহিদ্দিকে ঝাহারা ছিলেন, তাহারা সেই 
সঙ্গীত দ্বারা, গৃহের যধ্যে মন্ুষ্যের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেন। এ স্থানে 
শক্তিই সেই ব্যক্তির নির্দেশক হইল । অতএব শক্তির পা না হইলে শক্তি 
বানের কাছে যাওয়। যায় না। 


১৬। অরণ্যে যখন কোন প্রকার*্পুষ্প প্রচ্ষ,টিত হয়, 


€৬ তত্ব-প্রকাশিকা । 


তখন তাহার দৌরভ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হুইয়া, সকলের 
নিকট সমাঁচীর প্রদান করিয়। থাকে । পুষ্প স্বয়ং কোথাও 
গমন করে না, কিন্তু সেন্থলে সৌরভ শক্তিই ভাহার পরি- 
চীয়ক | সেইরূপ শক্তিই ত্রহ্মবস্ত নিরূপণ করিয়। দেয় । 

যদিও ব্রহ্ম দর্শন ন| করিয়া, শক্তির দ্বারাই ব্রঙ্গ নির্বাচন করা যাঁয়, 
তাহার বিশেধ কারণ আছে । যখন আমরা বিবিধ শক্তি প্রকাশ দেখিতেছি, 
তখন সেই শক্তি সমূহ কাহাকে অবলম্বন করিয়। আছে? অবলম্বন ব্যতীত 
শৃক্তির শক্তি কোথায় প্রকাশ হইতে পারে? সর্ধজ্রে উত্তাপ শক্তি আছে, 
কিন্তু ঘর্ষণ না করিলে, তাহ প্রতীয়মান হয় না । অথবা অর্যোত্তাপ, বায়ু 
এবং নভোমগুলন্থ পদার্থকণ1 দ্বার আমরা অনুভব করিতে পাঁরি। এই 
জন্ত শক্তি দর্শনে শক্তিমানের অস্তিত্বও শাঁবাস্ত করা শ্তায় বিরুদ্ধ নহে । 

১৭1 যে শক্তি দ্বার বিশ্ব ব্রন্মাশ্ড সৃষ্ভি হইয়াছে, 

তাঁহাকে আদ্যাশক্তি বা! ভগবতী কহে । কালী, দুর্গা, 
জগদ্ধাত্রী তাঁহারই নাম । এই শক্তি হইতেই জড় এবং 
চৈতন্যপ্রদায়িণী শক্তি জন্মিয়া থাকে । এক বৃক্ষের একটী 
ফুল হইতে একটী ফল উৎপন্ন হুইল । তাহার কিম্নদংশ 
কঠিন, কিয়দংশ কোমল এবং কিয়দংশ অন্যান্য আকারে 
পরিণত হইয়া! যাইল। যেমন বেল। ইহার বহির্ধ্যাবরক 
বা খোসা» আভ্যন্তরিক €কোঁমলাংশ ব| শুন এবং বিচি ও 
সুত্রবৎ গঠনগুলি, এক কারণ হুইভে উৎপন্ন হইয়াছে । 
সেই প্রকার চৈতন্য শক্তি হইতে জড়ের উৎপত্তি হওয়! 
অপভ্ভব নহে । 

প্রন্ততপক্ষে চিৎ শক্তি হইতে জগতের সমুদয় পদার্থ স্ষ্ট হয় বলিয়া, 
স্কাহাকে মাতৃশবে বির্দেশ করা যায়?) এবং সত বাব্রঙ্গকে পিতা কহে। 
কখন ব। এই চিৎ-শক্তি পিতা এবং মাতা উভক্নবিধ ভাবেই কথিত 
হইয়া থাকেন, তাহা ভাবের কথা মাত্র । তাহাকে মাতা বলাক্প যে ফল পিতা, 
ভ্রাতা কিখবা। ভগিনী অথব! প্রিক্স হৃদ, ভান করায়ও সেই ফল হইয়া 'খাকে। 
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শক্তি ব্যতীত, ব্রন্মের অস্তিত্বজ্ঞান হয় না, তাহ! পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে । 
এই নিমিত্ত শক্তিই সর্বাগ্রে আমাদের জ্ঞান.গোচর হইয়া থাকেন । যেমন 
মাঁঁকে ধরিয়া, পিতা জানা যায়, সেইরূপ শক্তিকে লাঁভ করিতে পারিলে, 
ব্রন্ধকে জাঁনিবার আর চিন্তা থকে না। শক্তি হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিলে, 
তখন বুঝা যাইবে যে, ধাহাকে ব্রহ্ম, তাহাকেই শক্তি কহা যাঁয়। ভাব লইয়! 
বিচার করিলে, অভেদ বলিয়! প্রত্যক্ষ হইবে। যমন ইতি পুর্বে কথিত 
হইয়াছে, কোন ব্যক্তির নানাবিধ শক্তি আছে। এক্ষণে শক্তি এবং শক্তি- 
বান্‌কে বিচার করিলে,সেই ব্যক্তিকে পুরুষ বা পুংলিঙ্গবাচক তদাশ্রিত শক্তি 
সমূহ সুতরাং স্ত্রী এবং সেই শক্তি-সম্ভৃত কাঁধ্যকে সন্তান কহা যাইবে । যেমন 
আমি চিত্র করিতে পারি। আমি পুরুষ, যেহেতু চিত্র করা শক্তি আমান 
অবলম্বন করিয়।৷ আছে স্থতরাং তাহ? স্ত্রী ব প্রকৃতি এবং চিত্রটী উক্ত শক্তি 
ব' প্রক্কৃতি সম্ভৃত, সেই নিমিত্ত উহাকে সম্তাঁন কহ] যায়। বিচার ব1 বিশ্লেষণ 
করিলে, বাস্তবিক এই প্রকার বিভাগ দেখা যাঁয় বটে কিন্তু সংশ্নেষণ দ্বারা 
শক্তি এবং শক্তিবান্, অভেদ বলিয় জ্ঞান হইয়। থাকে । 


(উড নিজকে 


ঈশ্বরের স্বরূপ বা সাকার নিরাকার । 


৯০০ ০৬৬১১১ 


১৮। ব্রন্মের ছুই রূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোঁধ- 
রূপ, কেবলাত্মা) সাক্ষীত্বরূপ, তখন তিনি ব্রহ্মপদ বাচ্য। 
আর যে সর্যয়ে গুণ বা শক্তি যুক্ত হইয়] থাকেন, তখন 
তাহাকে ঈশ্বর কহা যায়। 

হিন্দুশান্্বিশেষ মতে, ব্রহ্মকে নিগুণ এবং ঈশ্বরকে সগুণ কছে। ষাহাঁর! 
হিন্দুমতে ত্রহ্মজ্ঞানী তাহার! সেই জন্ত, ঈশ্বরকে গুপযুক্ত বা মায়ারূগী কহিয়া, 
পরিত্যাগ করিয়। থাকেন । কিন্ত রামকৃষ্ণচদেব এ মর্দে কোন সময়ে কহিয়া- 
ছিলেন। 

১৯। ব্রন্মের প্রকৃত অবস্থা! যে কি ? অর্থাৎ বাস্তবিক গু৭ 


বিবর্জিত কিন্ব। সকল গুণের আকর তিনি, তাহা মনুষ্যেরা 
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কিরপে নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে? তিনিই সগ্তণ, 
তিনিই নিগুণ এবং তিনিই গুণাতীত। ব্রহ্গও যে বস্তু, 
ঈশ্বরও সেই বস্ত। যেমন, আমিই এক সময়ে দিগাম্বর আবার 
আমিই আর এক সময়ে স্বান্থর | | 


যখন আমর। উলঙগ্প অবস্থায় অবস্থিতি করি, তখন যে আমি, পরিচ্ছদাদি 
স্বার। আবৃত হইলেও, সেই আমি । বেশ পরিবর্তন কিন্বা তাহা ত্যাগে, 
আমার কোন বিপর্যয় সঙ্ঘটনের হেতু হয়না । যেআঘি পুর্বে ছিলান 
এক্ষণও দেই আমি আছি। যাহার আমাকে জানয়াছেন তীহার1 পরিচ্ছদ 
দ্বার আমায় স্বতন্ত্র জান করিবেন না । পরিচ্ছদ, বেশ ভূষ!, "আমি নহি,” 
তাহা উপাঁধি'মাত্র। যেমন মনুষ্য জাতি । ইংরাজ, মাকিন, কা'ফ্র, হিন্দু 
কিম্বা যে কোন অনভ্য জাতিই হউক, তাহের দেহ, এক জাতীয় পদার্থ 
দ্বারা স্ংগঠিত এবং এক্স জাতীয় কৌশলে তাহ] সঞ্চালিত হইয়। থাকে । 
মচ্ষাদিগের এই অবস্থা সর্দত্রে এক প্রকার । কিন্তু উপাধি অর্থাৎ গুণ 
ভেদ্দে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেণী, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব প্রধান 
এবং সকলের সহিত শ্বতন্্র। গুণ ভেদে কেহ রাজরাজেশ্বর, গুণ ভেদে কেহ 
প্রাস্তয়ের' কৃষক, গুণ ভেদে কেহ দেবতা, গুণ ভেদে কেহ পাষও, গুণ 
ভেদে কেহ পণ্ডিত, গুণ ভেদে কেহ মুর্খাধম, গুণ ভেদ্রে কেহ চিকিৎসক, 
গুণ ভেদে কেহ রোগী । এস্থানে প্রভেদ কোথায় দৃষ্ট হইতেছে ? মনুষ্য 
ন! গুণে? যদ্যপি মহ্থষ্য দেখিতে হয় তাহা হইলে রাজ! হইতে অতি দীন 
দরিদ্র পর্য্যন্ত এক জাতীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে । কিন্তু উপাধি ছার! 
দেখিতে হইলে সকলকেই স্বতন্ত্র জান হইবে । রাজার সহিত কি ভিক্ষুকের 
সাদৃশ্ত হইতে পারে ? সেই প্রকার ব্রহ্ম বলিলে জগতের সকল পদার্থকেই 
বুষ্ধছিবে; কারণ ব্রঙ্মই সকলের আদি। যাহ! কিছু হইয়াছে ও হইতেছে 
ভৎ সমুদ্ধয়ের উত্পত্তির কারণ ত্রঙ্ম। এই নিমিত্ত সাধকের ত্রহ্মমর় জগৎ 
বলিয়! গিয়াছেন ও বদ্যাপি বলিতেছেন । কিন্তু যখন বেই ব্রহ্ষকে গুণ- 
বিশিষ্ট করিয়! অবলোকন করা যায় তখনই ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়া] থাকে । 
সাম, ক্লু, কালী, ছুর্গা, শিব, ব্রহ্ধা সকলেই শ্বতন্ত্র। প্রত্যেকের আকৃতি 
'শতস্্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং কার্যযকলাপও স্বতস্ত্র। এইস্থানে, ব্রদ্ধ গুণ- 
ভেদে:কীজগব ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং সগুণ। এই খণযুক্ত মুর্ডিদিগের 
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আদি কারণ অর্থাৎ গুণত্যাঁগ পূর্বক বিচার করিলে স্ঠাহারা ব্রদ্ধেই পর্যবসিত 
হইয়া! থাকেন । কারণ ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে রূপ জন্ষিয়া থাকে | 
সতরং রূপের উৎপত্তির কারণ ব্রদ্দকেই জানিতে হইবে । 

গুণাঁতীত সম্বন্ধে কোঁন প্রমাণ প্রদান কর! যাইতে পারে না। একটী 
দৃষ্টান্তের দ্বারা রামকুঞ্চদেব বুঝাইয়৷ দিয়াছেন । 


২০ । ১০ী জলপুর্ণ বৎপাঁত্র অনার্ত স্থানে সংরক্ষিত 
হইলে, সুর্য্যোদ্য়ে ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে, সূর্যের প্রতি- 
বিশ্ব লক্ষিত হইকে। তখন বোধ হইবে যে, দশটা সূর্য্য 
প্রবেশ করিয়াছে । যদ্যপি একটী একটী করিয়া, সযুদয় 
পাত্রগুলি ভঙ্গ কর! বায় ; তাহ। হইলে কি অবশিষ্ট 
থাকিবে? তখন সুর্ধ্যও থাকে না অথবা পাত্র এবং জলও 
থাকে না। 


জলপুর্ণ পাত্রে যখন স্র্যোর প্রতিবিদ্ব পতিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে 
সগুণ কহ যায়; ইহার পুর্বাবস্থাকে নিগুণ বল] যাইতে পারে, তখন জল, 
পাত্র এবং সূর্য্য ছিল। কিন্ত পাত্র ভঙ্গ করিয়া দিলে, গুণাতীতাবস্থয় পরি- 
ণত হইয়া গেল; কারণ সে পাত্রে আব স্ুর্য্য বিশ্ব দৃষ্ট হুইবে না। যেমন, 
সমুদ্র হইতে কিরৎ পন্লিমাণ জল, স্বতন্ন করিয়া কোন পাত্রে সংরক্ষিত হইল । 
এখন এই জল, পাত্র-ধোগে গুণযুক্ত হুইল, কিন্ত তাহাকে পুনরায় সমুক্তে 
নিক্ষেপ করিলে কোন্‌ জল গৃহীত হইয়!ছিল, তাহা পুনরার স্থিরীরৃত হইতে . 
পারে লা। অথব। নানাধিধ স্বর্ণালঙ্কার একত্রে দ্রবীভূত করিলে, কোন্‌ অল- 
ক্কারের কোন্‌ স্বর্ণ, তাহ] নির্ণয় করা যার না। 

ব্রন্দের রূপ, সাধকের অনস্থার ফলন্বরূপ। অর্থাৎ সাধক, যখন বে 
গ্রাকাঁর অবস্থায় পতিত হন, ব্র্গকেও তখন, সেই প্রকার দেখিয়া! থাঁকেন। 
সাধক নিগুণ হইবামাত্র, ব্রহ্ম ও তৎক্ষণাৎ নিগুণ হইয়া যান। সাধক যখন 
গুণাতীত, ত্রক্ও তখন তজপ হইব! থাকেন । গুণাতীতাবস্থায় কোন কথা 
নাই, জানিবাঁর কিম্বা বুঝিবারও কিছুই লাই। সে স্থানে কি আছে, কি নাই, 
ইহ1 বোধ করিবার পাত্র ও কেহ নাই। | 
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২১। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং তিনি তাহার অতীত। 


সাকার নিরাকার শব্দ দুইটা আমাদের দেশে অতি বিকৃত ভাবে ব্যৰহৃত 
হইত্তেছে। কাহাকে সাকার এবং কাহাঁকে নিরাকার বলে তাহ! আমর! 
রামকষ্ণদেবের নিকট যে প্রকার বুঝিয়াছি, এস্কলে সেইরূপ বর্ণন! কর! 
যাইতেছে । সাধকের) ৫য কোন প্রকারে বৰ! যে কোন ভাবে, ঈশ্বর সাধন 
করিয়া থাকেন, তাহাতেই সাকার নিরাকার এবং তাহার অতীতাবস্থার 
কার্য্য হইয়! থাকে । 

বর্তমান প্রচলিত যে কোন, ঈশ্বর সাধন প্রণালী দেখিতে পাওয়। যায়, 
তাহাতে উপরোক্ত ত্রিবিধ ভাব জাজ্জল্য প্রতীয়মান হইয়। থাকে । 

হিন্দুদিগের দেবদেবী উপাসন1, যদ্দিও সাধারণ লোকে সাকার বলিয়া 
উল্লেখ করেন ? কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে তাহাকে কেৰল সাঁকার বল] যাইতে পাঁরে 
না। কারণ, প্রথমতঃ আমরা একটী আকৃতি দেখিতে পাই । তাহা কোন 
জড় পদার্থ নির্মিত হইলেও, সেই বিশেষ প্রকার জড় পদার্থ দর্শন করা, উক্ত 
আকৃতি গঠনের উদ্দেত্য নহে। স্থতরাং এক আকুতি হইতে আপাততঃ 
হইটী ভাঁব উপস্থিত হইল। যেমন প্রস্তরের শ্রীকৃষ্ণ মুর্তি। প্রস্তর জড় পদার্থ । 
যখন গ্রকষ্ণ মূর্তি দর্শন করা! যাঁয়, তখন প্রস্তরের ভাব, কখন আসিতে পারে 
না এবং প্রস্তরের ভাব আসিলে কৃষ্ণের ভাঁব অপত্যত হইয়া পড়ে। অতএব 
প্রন্তরের কুষ্ণ দর্শনকে সাকার এবং তন্বার1 কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ষে ভাঁবোদয় হইয়। 
থাকে, তাহ! দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত কিন্ত উপলব্ধি অর্থাৎ মনের আয়ত্বাধীন 
তাঁহাকে নিরাকার এৰং কৃষ্ণের আন্পুর্িক চরিত্র ও শক্তির বিকাঁশ মাঁনস 
পটে অঙ্কিত করিতে করিতে, অনীম ও অনন্ত ব্যাপার আসিয়! উপস্থিত হয় । 
তথন সাকার কৃষ্ণ ও কঞ্ধচের লীল1, কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার হিসাব 
করিতে আর কে সক্ষম হইতে পরেন? ইহাকে ঈশ্বরের অতীতবস্থা বল! 
যাঁয়। এক্ষণে কষ পাইয়া বিচাঁর করিলে, তাহার কোন্‌ অবস্থাটীকে সত্য 
বলিয়। প্রতিপন্ন করা যাইবে? একটীকে মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিলে, অপর- 
গুলিরও অতি ভীষণাবস্থ। উপস্থিত হইয়া যায়, সুতরাং এমন অবস্থায় 
শ্র্কষ্চের কোন বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্ভর না কর! বিচক্ষণ লোকের 
কর্তর্য। 
“.. ঠৈভন্য'শান্তের মীমাংসার, কথিত হইয়াছে যে, এক ঈশ্বর হইতে ত্রন্ধাও 
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কষ্ট হইয়াঁছে। ঈশ্বর অনাদি এবং স্বয়ভূ। তীহাঁর চিৎশক্কি হইতে ব্রন্গা- 
তর বিকাশ হইয়াছে, তাহ! হইলে যাবতীয় পদার্থ বা অপদার্থ, এক বস্তরই 
অন্তর্নত হইতেছে । ব্রহ্ম সত্য এবং নিত্য । সত্য এবং নিত্য হইতে অসত্য 
এবং অনিত্য বস্তর উত্তাবন হওয়(, যা"রপর নাই অন্ভুত কথা। গঙ্গা! হইতে 
জলোত্তন পূর্বক, হাঁড়ি, কলসি, সরা, ভাড়, গুরী, জাল। কিম্বা বিবিধ প্রকার 
ধাতু বা অধাতু নির্মিত পাত্রে সংস্থাপিত হইলে, জলে'র কি কোন পরিবর্তন 
হইতে পারে? অথবা স্বর্ণ খণ্ড হইতে মস্তক, কর্ণ, বাহ, গ্রীবা, বক্ষঃ, 
কটি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গোপযোগী অলঙ্কার নির্মাণ করিলে, আকৃতি ভেদের 
জন্য, মূল স্বর্ণের তারতম্য হইবার সম্ভাবন1 ? সেইরূপ নিত্য বস্ত, যে কোন 
প্রকারে পরিদৃণ্তমান হউন, তাহার নিত্যত্বের হাঁস বুদ্ধি হইতে পারে ন1। 
নিরাকার উপাপন। মতেও সাকার, নিরাকার এবং তাহার অতীতাবশ্থার 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। নিরাকার উপাসনায় মুখে যদিও সাকার অস্বীকার 
করা হয়, কিন্তু কার্যো তাহা হয় না। সাকারবাদীর! ব্রঙ্দের অবতার 
এবং ভক্তদ্িগের মনোঁসাধপুর্ণ করণার্থ সময়ে সময়ে, তাহার যে সকল 
রূপাদি প্রকটিত হইর! থাকে, তাহাই পৃজ। করিয়! থাকেন। কিন্ত নিরাকার 
বাদী কেবল জড় পদার্থের ভাবাবলম্বনপূর্বক, তাহার অর্চনা করিয়! 
থাকেন ॥। এক্ষেত্রে যে নিরাকার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আদি 
কারণ জড় পদার্থ, স্থতরাং ইহাঁকেও সাকার কহা যায়। নিরাকার ঈশ্বর সত্য 
স্বরূপ, দয়ার স্বরূপ ইত্যাদি নান! আখ্যায় অভিহিত । এই বিবিধ *স্বরূপ” 
বিচারে কি সিদ্ধান্ত ফল হইবে? সত্য শ্বরূপ বলিলে, আমরা এই জড় জগতে 
যে কোন পদার্থ দ্বারা সত্য বোধ করিতে পারি, তাহা! ঈশ্বরের স্বরূপ. 
বলিয়া থাকি । এপ্রম, দয়া, ক্ষম। প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ জড় বস্তর দ্বার! 
উপস্থিত হয়। যেমন আনন্দ বলিলে, জীবনের কোন বিশেষ ঘটন। ক্রমে 
যে অবস্থায় মনের সঙ্কল্ল ও বিকল্প ব! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া, 
এক প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকেই নির্দেশ করা যায়। এই আনন্দ 
জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতেছে। প্রিয় পুভ্র বা বন্ধু দর্শনে আনন্দ হয়, 
নুমিষ্ট সুস্বাদু আহারে আনন্দ হয়, সুনির্থল বায়ু সেবনে আনন্দ হয়, 
ইত্যার্দি। অথবা, পার্থিব কোন আশ্চর্য পরিবর্তন ব! ন্ব'ভাবিক দৃশ্ঠ দ্বার] 
আনন্দের উদয় হয় ; তথায়ও জড়-বস্ত তাহার কারণ। এতভিক্ন নিরাকার 
উপাঁসনায়, যে সকল ভাবের কথা প্রয়োগ হইয়। থাকে, তাহাও জড় পদার্থ 
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সংঘুক্ক ভাঁব। যথ! পিতা, মাতা, প্রভূ ও বন্ধু কিম্বা অন্য কোন ভাব । এই 
ভাবও জড় পদার্থগত তাহার অন্তথা নাই। এই নিমিত্ত নিরাকার 
উপাধন। পদ্ধতিতেও সাকার ও নিরাঁকার ভাঁব একত্রে জড়িভূত রহিয়াছে । 

নিরাকার ভাবে, অভ্ীতাবস্থাও আছে। যেমন, কোন সাধক পিতৃভাঁবে 
ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, যে পর্ধাস্ত তীহাঁর মনে "পিতা” এই ভাঁব 
থাঁকিবে, সে পধ্যন্ত তাঁহধকে সাকার কহ! যাঁয়। কারণ পিতৃভব জড়পদার্থ 
হইতে প্রীপ্তড হওয়া যায়। যখন ঈশ্বরের প্রতি সেই ভাব, বিশেষ রূপে 
ংযুক হইয়। যায়, তাহাকে নিরাকার বলে। মে সময়ে জড়পতার ভাব 
অদূশ্ত হইয়া যাঁয়। এই নিরাকাঁর ভাৰে কিয়ৎকাঁল অবস্থিত্তি করিলে সে 
ভাঁবেরও বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন সেই সাধকের অবস্থঠ সাঁকীর নিরাকারের 
কাতীত। 

পূর্ব কথিত সাকার উপাঁপনার ভ্যার, নিরাকাঁর ভাব চিন্তা! করিয় 
দেখিলে, কেন বিশেষ অবস্থার প্রতি সত্যাসত্য নির্দেশ করা যায় না । 

মনুষ্যেরা যে পর্যন্ত মানসিক চিন্তা দ্বারা অগ্রদর হইতে পারেন, 
সে পর্য্যস্ত সাকার এবং নিরাকার এই ছুটী ভাঁবই উপলব্ধি করিতে সক্ষম 
হুইল! থাকেন। চিন্তা করিতে করিতে এমন অবস্থা! উপস্থিত হয়, ধখায় 
কিছুই স্থির কর! যায় না। বাঁক্যে সে ভাঁব প্রকাশ করা, সাঁধা সঙ্গত নহে এবং 
দৃহা জগতে ও তত্তৎ প্রস্থত ভাবের, লেশমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যার না। তাহ! 
চিন্তা-শীল ব্যক্তিরা, কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ফলতঃ 
ঈশ্বরের সেই অবস্থাকে অতীতাবস্থা বল যায় । 

ঈশ্বর সাকার, নিরাঁকাঁর এবং তাহার অতীতাঁবস্থা, অথবা আর যে কি 
তিনি, তাহ! কাহার কর্তৃক, বিশেষ রূপে নির্দিষ্ট হইতে স্পারে না। ইহ! 
মন্ুষ্যের চিন্তা! যুক্তি ও বিচারের অন্তর্গত নচে। 

মনুষ্যদিগের দৃশ্ত বন্ত হইতে ভাবের উদ্রেক হয়। দৃষ্ত বস্ত্র সংক্রান্ত 
শাস্সকে পদার্থ বিজ্ঞান (08001 01010507]15) এবং ফন্্ার] তাহ! হইতে 
ভাব লাভ করা যাঁর, সেই শাস্ত্রকে যনো বিজ্ঞান (01906: 27711980109) 
কহে | পদীর্ঘথ এবং মনের মধ্যবর্তীকে (5৪010100) ইন্দ্রিয় (597786) বল! যায় । 
অর্থাৎ পদার্থের ইন্দ্রিয়গোঁচত্ন হইলে মনের অধিকারভ্ভুক্ত হইতে পারে । 
তদনস্তর যে ভাব প্রাপ্ত হওয়| যায়, তাঁহাকে তৎ্সন্বন্ধীয় জ্ঞান কছে। 
এই" জ্ঞীন নিরাকার বস্তঃ এবং নিরাকারবাদীরাঁও ঈখরকে জালিম 
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বাজ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া! থাঁকেন। কিন্তু কোন জ্ঞান লাত করিতে হইলে, 
সেই পদার্থের প্রয়োজন, মনের প্রয়োজন এবং মধ্যবস্তী ইন্জ্রয়ের গ্রয়োজন। 
এই তিনের সংযোগে জ্ঞান লাভ হয়। মনুষ্যেরা এইরূপে জগতের পদার্থ- 
দিগের দ্বার, থে পর্যস্ত জ্ঞানোপাঞ্জন করিতে পারিযাছেন, তাহাতে ও 
সম্পূর্ণ, অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। পদার্থবিজ্ঞান কিন্বা। 
মনোবিজ্ঞঞনের অসীম কুল্মানুস্তক্মা ভাব বহির্গত হুইয়াও, কোন পদার্থের 
প্রকতীবস্থা, এ পর্য্যস্ত স্থির হয় নাই। জড়শান্ত্রে আমর! বলিয্বাছি যে, জল 
দৃশ্ত পদার্থ। ইহার অন্তান্ত রূপান্তর আমর] দেখিতে পাই । যথ1, বরক ও 
জলীর বাণ্প। এই পদার্থের, এই স্থানেই অবধান হইতেছে না। পদার্থ- 
বিজ্ঞান দ্বারা, ইহাকে খিশ্লি্ করিপ্পা, ছুইটী স্বতন্থ ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ, প্রাপ্ত হওয়া! 
যায়, যাহার! অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন শবে কথিত হইকাছে। ইহারাও 
ইন্স্রিরগোচর পদার্থ। এ স্থানেও পদার্থ, হীন্দ্রয়াঁদ ও মন, একত্রে কার্য করিয়! 
জ্ঞান প্রদান করিতেছে। কিন্ধ জলের এই দ্বিভীরাবস্থা হইতে উর্ধগামী 
হুইলে, আর পদার্থ বোধ থাকে না। তখন কেবল মন এবং ইন্দ্রিয় কা্য্য- 
কারীথাকে। আব্সিজেন এবং হাইডোৌজেনের স্বরূপ অবস্থ1, নিরূপণে প্রবৃত্ত 
হইলে, পদার্থ বলিয়া আর উহাদের গণন। করা করা যায় না। কারণ 
আমরা যে ওকাঁন পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা শক্তির ৰিকাঁশ মাত্র, 
(05809165056102 0? 60:00) শক্তি পদার্থ নহে। কিন্তু তাহারা যখন 
অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের পদার্থ কহ ফাঁয়। এ সম্বন্ধে জড়শান্তে 
যথেষ্ট বল। হইয়াছে । 

মন্‌ এবং ইন্দ্রিয় যখন শক্তিতে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থার সহিত 
নিরাকাঁর'ভাবের সাদৃম্ত হইতে পারে। শক্তি অতিক্রম করিয়া, শ।ক্তবানের ভাব 
আপিলে, ইন্দ্রিয় ও মনের কার্য; নিস্তেজ হইয়। আইমে। ইহাকে অতীতাবস্থ। 
বলিলে যাহা উপলব্ধি হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রকার বুঝিয়া লওয়া উচিত। 

চিন্তাশীল ব্যক্তি, এই প্রকারে জল (বিশ্লি্ট করিয়া, স্ুল, সুক্ষ, কারণ এবং 
মহাকারণ পধ্যন্ত গমনপুর্বক, পুনরায় জলের ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া, 
যখন মনে মনে ভাবিয়। দেখেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন ধে, জল সন্বন্ধে 
কোন্‌ অবস্থাটীকে সত্য বলিয়া নিরূপণ করা কর্তব্য। জল হইতে জলের 
মহাকারণ পধ্যস্ত এক অবন্থ। কিন্ব। বস্তগত কোন বিশেষ তারতম্য আছে, 
তাহ কাহার্‌ সাধ্য স্থির করিয়। ঝলিবেন ? 


৬৪ তত্ব-প্রকাশিক1 । 


ঈশ্বরের শ্বরূপ নিরূপণ করাও তন্রপ। ইহার কোন্টী সতা বা মিথ্যা 
তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়। অতি অজ্ঞানের কার্য । 
আমর] ইতি পূর্বে বলিয়াছি যে, পদার্থ, ইন্দ্রিয় এবং মন, এই তিনের 
সংযোগ বাতীত জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। জ্ঞান লাভ করিয়৷ তাহ? 
হইতে অস্ঠান্ত জ্ঞান উপার্জন কর যায়। 
যখন কোন পদার্থ, দর্শন কিম্বা স্পর্শন অথব! আন্বাদন করা যাঁর, তখন 
আমরা কি করিয়। থাকি? পদার্থ ইন্্রিপ্গোচর হইবামাত্র, মন তৎসন্বন্ধে 
এক (প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, যাহাকে বিচার বলে। পরে উহা দৃঢ়ী- 
ভূতত করিবার জন্তঃ যে সকল উপাদ্র অবলঘ্বন কর! হয়, তাহাকে যুক্তি 
কহে । 
মন্ুয্যের! খন যে কোন কার্য করেন, তখনই বিচার এবং যুক্তি ব্যতীত, 
ভাঁহ। কদাপি সিদ্ধান্ত হইয়। থাকে । মনুষ্যের ইহাই স্বভাব সিদ্ধ লক্ষ। 
ঈশ্বর সাধনের জন্ যখন কেহ মনোনিবেশ করেন, তখনও তাহাকে 
বিচার এবং যুক্তি অতিক্রম করিয়। যাইতে দেয় না। 
বিচার কার্ধ্য ছুই প্রকার, (১)স্থুলের স্থুল হইতে মহাঁকারণের মহাকারণে 
গমন, (২) মহাকারণের মহাকারণ হইতে স্থুলের স্থুলে প্রত্যাগমন। প্রথমকে 
বিশ্লেষণ 008)5515) ২স্ব কে সংশ্রেষন (85060065918) কহে। 
নিরাকার বাদীর! প্রথম শ্রেণীর এবং সাকার বাদীর। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত । 
নিরাকার বাদীর1, জড় পদার্থ অবলম্বন পুর্র্বক, ঈশ্বরের ভাব লাঁভ করেন 
এবং সাকার বাদীরা, ঈশ্বরের ভাব লইয়া, জড় ভাবে আসিয়। থাকেন । জড় 
প্রীয় বলিবার হেতু এই যে, সাকারবাদীর! আপনাপন অভিলষিত ঈশ্বরের 
ন্ধপ লইয়াঃ শান্ত, দন্ত, সধ্য,. বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবে, বিহার করিয়া। 
থাকেন। এই ভাব সকল জড় পদার্থ মনুষ্য হইতে লাভ কর! যায়, তন্নিমিত্ 
উহাদের জড় ভাব বলিয়! কথিত হুইল । 
সাধারণ লোকের। মন্ুষাদিগকে চেতন পদার্থ মধো পরিগণিত করেন 
কিন্ত আমর] তাঁহ! অস্বীকার করি। কারণ মন্ুষ্যদিগকে জড়-চেতন পদা- 
েের যৌগিক বলিলে ভাবাঁশুদ্ধি হয় না। কিন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড় দেহ 
গত ভাব বলিয়া, আমর! জড় শব্দই প্রয়োগ করিলাম । 
যদিও সাকার এবং নির[কার বাদীদিগের, ভাবের প্রভের দৃষ্ট হইতেছে। 
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কিন্ত কিঞ্িং চিন্তা করিয়া দেখিলে, উভয়ের উদ্দোশ্ত এক প্রকার বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হইবে । 

সাকার বাদীরা,যে রূপ বিশেষকে ঈশ্বরের রূপ বলিয়। ধারণ! করেন,তাহ! 
ভাহাদের প্রত্যক্ষ অথব। আনুমানিক বিষয় কিম্ব। কেবল বিশ্বাসের কথ] ? 
প্রবর্ত-সাঁধকের পক্ষে, তাহ! প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না) আঙ্গুমানিকও 
নহে। তাহা হইলে নুন রূপের প্রকাশ হইয়া যাইত কিন্তু বিশ্বাসের 
কণা তাহার তিলাদ্ধ সংশয় নাই । কোন্‌ ঘুগে রামচন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
তাঁহাকে অন্যাপি ঈশ্বর বলিয়া পৃজ1 করা, বিশ্বাস ব্যতীত কি হইতে পারে? 

কেবল বিশ্বাসের কথা, এই জন্ত বলা যায় ফে, সাধক যে রামরূপ 
সর্ব প্রথমেই প্রতাক্ষ করেন তাহ মনুষ্য কর্তৃক প্রদর্রিত হুইয়। থাকে । 
মন্থব্যেরা বলিতেছেন, এই নব ছূর্বাদলের সম্ভার বর্ণ বিশিষ্ট ধর্বাণধারী 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। সাধক, কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাই বুঝিপেন এবং 
তাহাই দেখিলেন | এক্ষেত্রে এরূপ প্রকৃত, রামের রূপের স্বরূপ হইলেও, 
প্রবর্ত-সাধক তাহ। রামের রূপ বলিয়। দেখেন নাই কিন্তু তিনি তাহাকে 
রামচন্দ্র বলিতেছেন, সেই আকুতি ধ্যান করিতেছেন। এই নিমিত্ত 
এ প্রকার সাকার সাধনকে নিরাকার সাধন বল। অসক্গত নহে । 

সাকারে নিরাকার ভাব আমাদের দেবদেবী পুজাতে বিশেষ রূপে দেখা 
যায়। দেবদেবী কোন প্রকার পদার্থ বার! নিন্দিত ও বস্ত্রা্দি এবং নানাবিধ 
অলঙ্কার দ্বারা সুনজ্জিত হইয়ও, যে পর্যন্ত তাহাতে দেবতার আবির্ভাব না 
কর! যায়। সে পর্য্যন্ত তাহার পূজ। হয় না এবং ঠাকুর বলিয়া গণনায় স্থান 
দেওয়। যায় না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা কালে, যে দেবতাকে আহ্বান কর। হয়, তিনি 
ইন্ডরিয়গোচর নহেন। ধে অবধি তাহাকে উপস্থিত রাখ। হয়, তখনও তিনি 
অলক্ষিত থাকেন এবং স্বস্থানে বিদায় অর্থাৎ দক্ষিণাস্ত কালেও তাহাকে 
কেহ দেখিতে পান না। বস্ততঃ তিনি কি আকারে আসলেন, কি আকারে 
অবস্থিতি করিলেন এবং পুনরায় কি আকারেই বা চলিয়া! গেলেন ; তাহ! 
কেহ বলিতে সক্ষম নহেন | সুতরাং তাহাকে সাকার বা আকার বিশিষ্ট 
বলিলে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্‌ বস্ত হইবেন । যখন উপরোক্ত সাঁকার পূজায় ধাহাকে 
পুজা করা হইল, তিনি ইন্ট্রিয়গোচর হইলেন ন1, তখন তাহাকে ভাঁকার 
বিশিষ্ট বল! স্তাঁয় বিরুদ্ধ কথা । অতএব সাকার মতের উপাসনাক়্ ঈশ্বরের 
দিক হইতে বিচার করিয়। দেখিলে তাহাকে নিকাকার বলিয়! উল্লেখ করিতে 
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হয়। এই গতে সাঁকাঁর ভীব বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলে দেখা থাগ্স যে, ইহার 
উদ্দেশ্ত বস্ত নিরাকার কিন্তু অবলম্বন জড় পদার্থ, যাহ সাকার রূপে প্রতীগ- 
মান হইতেছেন । 

. শুর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে থে, নিরাঁকারবাদে অবিকল ধ্রূপ ভা 
রহিয়াছে ; ষদ্যপি সাকার নিরাকার শব্দ ছুইটা ছাড়িয়া দিয়া, অবস্থা চিন্ত 
করিয়! দেখ! যায়, তাঁহ।'হইলে সকল বিবাদ ভঙ্জন হইয়1 যাইবে । 

আমরা প্রথমেই বলিক্সাছি যে, সাকার নিরাকার অবস্থার কথ । এখং 
ইহাতে কথিত হইয়াছে যে, কার্যে প্রবর্ত সাধকের পক্ষে নিরাকার 
উপাঁসনাই হইয়া থাকে । যাহার নিরাকারবাদী, তাহারা নিরাকারেই 
জীবন অতিবাহিত করেন। তীহার। মনে মনে এই স্থির করিম্বা রাখেন 
হে ঈশ্বর নিরাকার, নিরাকার ভিন্ন সাঁকার নহেন। তাহার কোন রূপ নাই, 
আকুতি নাই, ইত্যাদি। 

নিরাকার বাদীদিগের এই মীমাংসা নিতান্ত বালকবৎ কথ! বলিয়। 
জ্ঞান হয় এবং এ প্রকার দিদ্ধাত্ত করাও যারপরনাই বাতুলত! মাত্র। 
কারণ, ত্রচ্মাগুপতি সর্বশক্তিবানের শক্তির ইয়ত্তা করা, ক্ষ জীবের পক্ষে 
সাধ্যদঙ্গত কি না তাহা, আত্মজ্ঞানী মাজেই বুঝিয়া থাকেন। থে জীবের 
পরক্ষণের পরিপাম অগোচর, ঘে জীব ব্রহ্মাগুপতির জড় পদার্থ নির্মিত 
হইয়া, জড় জগতের পরাক্রমে প্রতি নিয়ত পরিচালিত হইতেছে, যে জীৰ 
অদ্যাপি জড় পদার্থের ইতিহাস নিরূপণ করিতে পারিল নাঁ, সেই জীব 
ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে. চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত করিয়া! ফেলিল! ইহ। সামান্য রহন্তের 
বাপার নহে । সে যাহ! হউক, নিরাকারবাদীর। ঈশ্বরকে দেখিতে চাঁছেন 

ন', ইঙ্্িক্স গ্রাহ্া বস্তদিগকে তাহার! প্রত বলি স্বীকার করেন নখ, তাহার 
কারণ, কি তীহারা বুবিক্াছেন তাহ। তাহীরাই বলিতে পারেন । কিন্তু হিসাব 
করিয়। দেখিলে, আমর! তাহাকে ভ্রম বলির জ্ঞান করিয়া থাকি । এই 
নিমিত্ত কশ্মিনকালে তাহাদের অদৃষ্টে ঈশ্বরের সাকার ব্ধপ দর্শন হয় না । 

কথা! হইতে পারে যে, প্রবর্ত-সাধক হইতে সিদ্ধ কাঁল পর্য্যস্ত কি, এক 
ভারে জীবন কাটি! যায়? ভাবের কি উন্নতি হয় না? অবশ্য 
ইইয়া থাকে । নিরাকারবাঁদের তাৰ দূরীভূত হয় এই মাত্র। ঈশ্বর 
মত্ত সুতরাং খণ্ড জীবের পক্ষে গে ভাবের অস্ত হইবে কেন ? নিরাকার 
বাঁধীদিণের উদ্দে্ নিরাকার ঈত্বর? সাধনারস্তেও নিরাকার মনেও 
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নিরাকার এবং পরিশেষেও নিরাকার । নিরাকার হউন, কিন্তু সাধকের 
উদ্দেস্ত ঈশ্বর বলিয়া, এ সাধনের ইতর বিশেষ কর! যায় ন!। 

সাকারবাদীদিগের সাধন কালে, সাধকের ঈশ্বর উদ্দেশ্য থাঁকে এবং 
জড়-সন্বন্বীয় যে কোন পদার্থ দ্বারা, সই মুর্তি নির্মিত হউক না কেন, সেই 
পদার্থ-বিশেষ উপাসনা করা হয় না । মনে যে ভাব উপস্থিত থাকে, সাধন 
করিলে তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। যেমন তন্বুরাঁয় লাউ এবং তার ব্যবহৃত হয় 
বলিয়া, তন্বার] সুর বোধ জন্মসিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না । 

সাকারবাদীদিগের, এইরূপে সাধন করিতে করিতে, যখন মনের ক্ষুধা 
প্রাণে যাইয়। মিলিত হয়, তখনই ভগবানের সাকার রূপ ইন্ট্রিয়গোচর হয় 
এবং ভক্তের অভিলধিত বর প্রান করিয়া, তিনি অদৃপ্ত হুইয়)যান। পরে 
ভক্ত যখনই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছ। করেন, তখন তিনি পুনরায় আবির্ভূত 
হইয়! থাকেন। 

এই সাকার রূপ দর্শন করিবাঁর পর, ভক্তের ক্রমে ক্রমে, পার্থিব জান 
সঞ্চারিত হইতে থাকে । তখন স্বপনে যেমন কোন অভ্ভুত দৃশ্ত দেখি! 
নিদ্রাবসানে তাহ! কেবল স্মরণ থাকে; এই সাকার ব্বপ সম্বন্ধেও তদ্রপ 
হইয়া! থাকে । সাঁধকেরা এই অবস্থায় আপনাঁপন সাকাঁর ঈশ্বরের রূপ 
সর্দ্ক্ষণ দর্শন পুর্ব্ব ক, পুরর্বভাব উদ্দীপনের জন্ঠ,জড় পদার্থ দ্বারা আকৃতি গঠিত 
করির1 রাখেন । রামকুঞ্চদব বলিতেন, “যমন শোলার আত! দেখিলে 
সত্যের আত। স্মরণ হয় ।” সাকার সাধকের ষখন এই প্রকার অবস্থা হয়, 
তখন তাহাকে এক প্রকার নিরাকার সাধকও বল। যাইতে পারে । কিন্ত 
এই অবস্থার নিরাকার সাধক, সাধক-প্রবর্ত অর্থাৎ যাহার সেই জড়-মূর্তির 
নিত্য-রূপ দর্শন হুয় নাই এবং নিরাকারবাদীদিগের ভাবের সহিত সম্পূর্ণ 
প্রভেদ আছে। 

নিরাকাঁরবাদীর। বলিতে পারেন এবং বলিয়াঁও থাকেন বে, ঈশ্বর, বাক্য 
মনের অগোচর, আ্রহরাং তাহাকে পাওয়া যায় না। বাহার এই ধারণা 
নিশ্চিতরূপে দৃ়ীভূত হয়, ত(হার পক্ষে ঈশ্বর সাধন করিবার গ্রয়োজনকি ? 
তাহ! আমরা বুঝিনধে অসমর্থ । অথব। যদ্যপি তাহার অস্তিত্বই অস্বীকার 
কর। যায়, তাহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে? যিনি মনের অগোছর, 
তিনি দ্ববে গোঁচর কিসের ? সত্য কথ! বলিতে হইলে, এ একার মতাঁবলম্বী- 
দিগের ঈখর সাধন কর] রিড়গন| মার। তিনি আছেন কি নাই, এ সঙ্গন্ধে 
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কোন স্থিরতা নাই। ধাহাকে দেখ! ধায় না, স্পর্শ করা যাঁয় না, কথা 
কহান যায় না, আহার করান যায় না, এমন কি মনের দ্বার ভাবনা ক্করাও 
যায় না; এ প্রকার যে কেহ আছেন তিনিই ঈশ্বর । এ প্রকার আজ্-প্রতা- 
বণ! কর অপেক্ষা, সহজ কথায় ঈশ্বর নাই বলিলেই ভাল হর । রামক্ুষ্চদেব 
বঁলিতেন, “যে বাকা মনের অগেচর অর্থে বিষয়াক্মক মনের অগোচব) কিন্ত 
বিষক্ব' বিরহিত মনের গোচর তিনি 1৮ এক্ষণে “মনের গোচর” বলাগ্ 
ইন্ছ্রিয়গোচর ভাব খণ্ডিত হয় নাই। ইন্ট্রিয়গোচর বলিলেই মনের গোঁচর 
বুঝিতে হইবে । ইস্জ্িয়াদি দ্বার মনের সংস্কার জন্মে। আমর। পুর্বে তাহ! 
বর্ধন। করিয়াছি। 

তিনি আরও বলিয়াছেন যে,যে সরল মনে, প্রাণের ব্যাকুলতায় তাহাকে 
দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার নিকটে তিনি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয় 
থাকেন।” অথব। “লোকে বিষয় হইল ন! বলিয়। তিন ঘটি কাদিবে, ছেলের 
অসুখ হইলে, অস্থির হইয়1 বেড়াইবে এবং কত রোদন করিবে, কিন্তু ঈশ্বর 
লাভ হইল ন। বলয়, কেহ কি একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিতে চাহে ? কাদির! 
দেখ, প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ডাকিয়। দেখ; অধিক নহে, তিন দিন মাত্র ঃ 
তাঁহার আবির্ভাব হয় কি ন' ?” 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, ধাহারা ঈশ্বরের জন্ত আত্ম-সমর্পণ 
করিয়াছেন, তাঁহাদের কি ঈশ্বর দেখিতে সাধ হয় না? ধাহাঁর জন্ত বিবেক 
বৈরাগ্যঃ ধাহার জন্ত পার্থিব সুখ সস্তোগ, আজীবনের জন্ত সমুদায় পরিত্যাগ 
' ক্ষর। হইল; তাহার দর্শন আকাঁজ্ষ। কর! কি মুর্খের কর্ম? 

যে সাধকের তীব্র অন্ুুরাগ হয়, ঈশ্বর অদর্ণনে ধাহার প্রাণ বাঁযু বক্ষঃস্থল 
হইতে নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হয়, তীহারাই ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন 
করিয়া থাকেন,নতুবা কেবল জপতপে এবং বৈরাগয ও সাধন ভজনের আড়ম্বর 
করিলে, তাহাকে দর্শন করা যায় না। এই নিমিত্ত নিরাকারবাধীদিগের 
সাম্প্রদায়িক ভাব ভ্রমাবৃত বলিম। জ্ঞাত হওয়। বায়। 

সাকারবাদীদিগের সাম্প্রদায়িক ভাব উপরোক্ত নিরাকারৰাদী- 
দিগের সায়, ভ্রম সংযুক্ত বলিয়। উল্লেখিত হইতেছে । সাম্প্রদায়িক সাকার 
বাদীর! নিরাকারবদীদিগের মন্তকে অগ্রান্থ করেন এবং কত কটু বাক্যও 
প্রয়োগ করিয়। থাকেন। এই দোষ কেবল এ পক্ষের একাধিপত্য তাহ! 
র্িত্েছি না, নিরাকারবাদীন(ও 'সাকারবাদীদিগকে পৌত্তলিক জড়ো- 
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পাঁসক বলিয়া, যথাবিধি তিরস্কার করিতে কখন বিরত দেখা যায় নাঁ। উভয় 
পক্ষই এই দোঁষে অপবিত্র হুইয়! রহিয়াছে, তাহার সংশয় নাই। সাকার- 
বাদীরাও অনেক সময়ে উপদেশের অভাবে মনে করেন যে, ঈশ্বর সাকার 
ভিন্ন নিরাকার নহেন । তাহাদের আরও ধারণা আছে যে, খিশেষ, সাকার 
রূপই জগতের এক মাত্র ধোয় বস্ত। এই প্রকার কুভাব ধারণ! কিয়] তাহার! 
হিন্দু ধর্মের ধারপরনাই হুর্গতি করিয়া! ফেণিয়াছেন। আমর। সাকার নিরা- 
কার মম্বন্ধীয় মতদ্ঘয়, স্বতন্ত্র রূপ বিচার করিলাম সত্য কিন্তু রামরুঞ্জদেবের 
অভিপ্রায়, সাকার নিরাকার বলিয়' শ্বতন্ত্র উপাসন। প্রণালী হওয়া উচিত 
নহে । সাকার নিরাকার এবং তদতিরিক্তাবস্থা বলির1, যাহাই কথিত হইবে, 
তাহ! এক অ দ্বতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান করিয়া, সকলের নিস্তক হওয কর্তব্য । 

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে যাহ! কথিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন কর! 
হইতেছে যে, প্রত্যেক ঈশ্বর উপাসককে তাহাদের প্রথমাবস্থান্ন নিরাকার 
উপাসক কহ] যায়। সাকার সাধনের মধ্যদশায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয়, 
তাহাকেই প্রক্কত নাকাঁর বলে। এই সাকার নিত্য, তাহ] কাঠ প্রস্তর কিনব 
ধাতু নির্মিত নহে । অথবা সে মুষ্তি মন্ুষ্যদিগের দ্বার! কল্িত কিম্বা স্থষ্ট 
হয় না। সেই মুন্তি আপনি ভক্ত লমীপে উপস্থিত হইয়! থাকেন। 

এই সাকার দর্শনের পর, ঈশ্বর অন্তর্থিত হইলে, তিনি যে কিরূপে 
অবস্থিতি করেন, তাহ! সাকারবাদী বলিতে অসমর্থ । ইহাকে অতীত 
কহে, এই অবস্থাকেও নিরাকার বল। যাইতে পারে। 

সাকার নিরাকার বুঝাইবার জন্ত, রামকৃষ্জদেব জলের উপমা দিয়! 
বলিতেন, “যেমন জল জমিয়৷ বরফ হয়, সাকাররূপও তদ্রপ ৮ 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জল দ্বিবিধরূপে অবস্থিতি করিতেছে । যথা, জল এবং 
বরফ । জলীয়-বাম্প ইন্ত্রিয়ের অগোচর । জল যখন বরফ হয়, অথবা 
তাহাকে বাম্পে পরিণত করা যায়, তখন তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতির ধর্ম 
বিলুপ্ত হইলেও, উপাদানের কোন পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বর সম্বস্কেও তাহাই 
বলিতে হইবে। কিন্তু যেমন জলীয়-বাস্প এবং বরফের ধর্মের প্রভেদ আছে, 
তেমনই নিরাকার এবং সাকার ঈশ্বরের কার্যের প্রভেদ আছে । যেমন জলগস্ক 
বাম্প অদৃশ্য পদার্থ; তন্বার1 পিপাসা শাস্তি হয় না। কিন্তু জলীর বাম্প 
বিশ্বাসীর উপলব্ধির পক্ষে ভূল বলা যায় না| নিরাকার ঈশ্বর দ্বারা, সেইরূপ « 
ইইয়] থাকে । যেমন, নিরাকার পলীয়-বাম্প, শৈত্য প্রয়োগে ঘনীভূত হইয়া! 
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ঘরফে পরিণত হয় । ঈর্বর দর্শণেচ্ছ! রূপ প্রগাঁড় অনুরাগ ছারা, সর্বব্যাপী 
নিরাকাব ঈশ্বরকে, সাকার রূপে দর্শন করা যায়। 
ধাহার জল পরীক্ষ। করিয়াছেন, তাঁহারা জলেব ব্রিবিধ অশকারকে, 
ভৌভিকাবন্থা বলিয়! থাকেন। ইহ জলের, উপাদানগত ধর্মের কোন ফার্ধ্য 
নহে। জলের উপাঁদন কাঁরণ লইয়া বিচার করিলে তাহার সীম। হয় না। 
তথাক্ম যেমন জলকে, অনন্ত এবং বাকা মনের অতীত বলিয়া, প্রতিপন্ন করা 
যাঁয়; ঈশ্বর সম্বন্ধেও সাকার নিরাকার বলিয়া, তদনন্তর “আর যে কি তিনি, 
তাহ! কে বলিতে পারে ?” তাহা কাজেই বলিতে হয়। 
অনেকে বলতে পারেন যে, শানে নিরাকার ঈশ্বরের এত বৃত্তান্ত কিজন্ঠ 
উল্লিখিত হইয়াছে ? তাহা কি মিথ্যা ? 
আমর] শীস্তকে মিথ্যা বলিয়। অব্যাহতি পাঁইব না । শাস্ত্র মিথ্যা, এ কথ' 
কে বলিতে চাহেন? কিন্ক শান্দ্রে উহা কি জন্য উল্লেখিত ভইয়াছে তাহ! 
সিদ্ধপুরুষ বাতীত, অন্ত কাভার জানিবাঁর উপায় নাই। আমরা, এ সম্বন্ধে 
যাহা রামক্কষ্জদেবের নিকট হইতে বুঝিবাছি, তাহা বণনা করিতেছি । 
নিরাকার অর্থে আকার বিবজ্জিত। পৃথিবীতে আকার বিশিষ্ট, যে 
সকল পদার্থ আছে, তিনি তাহার অন্তর্গত নহেন। ইহা দ্বাৰা এই বুঝিতে 
পার! যাঁর, যেমন মন্ুম্য বলিয়! আঁকার ধিশিষ্ট যে পদার্থ আছে, তাহা! তিনি 
নহেন। অথবা অন্য কোন পার্থব কিন্ব। গগণ্ম গুলস্ত, কোন প্রকার পদ1- 
কে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না । দ্রগ্তভ্রগতের এই সকল পদার্থ- 
দিগের অতীতাবস্কার ভব ধনণ। কবিতে পারিলে, ঈশ্বরের নিবাকার ভাব 
লাঁত কর! মাঁয়। যেমন ঈশ্বব মনুষ্য নহেন, পশ্পক্ষী নহেন, কীট পতঙগগ কিছ! 
বৃক্ষ লত। অথবা পর্বত সাগনও নহেন। যখন জড় জগন্ডেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় 
পদার্থনিচয় হইতে, আর এক প্রক্কার অকথ্য ভাব, মন মধ্যে উদয় হয়, 
তাহাকেই নিরাকার ভাব কহে । এক্ষেত্রে যে ভাব আসিল, তাহা পার্থিব 
পদার্থের ঘর! উৎপন্ন হইল বলিয়া, তাহাকে পার্থিব ভাৰ বলা যাইতে পারে 
ন।। কারণ তিনি মনুষ্য নহেন। তবে তিনি কি? মন বুঝিল কিন্তু তাহ। 
প্রকাঁশ করিতে শব্দ অপারক হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবস্থায় ভগবান্‌ 
যদ্যপি একটী নরকবূপে সপ্রকাঁশ হন, তাহাকে কোন্‌ তাবে গ্রহণ কর! 
'যাঁইবে ? তিনি কি আমাদের ন্যায় মনুষ্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইবেন ? 
তাহা কখনই নহে। ৩ হাঁকে মনুষ্যর আকারে দেখ। গেল সহ্য, মনুষোর 
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ভাঁ় ভক্কের সহিত বিহার করিলেন বটে, কিস্ক তিনি সাধারণ মনুষ্য পদ 
বাচ্য হইতে পারেন না। কারণ, মন্থুষোরা! যে সকল নিপ্নমের শন হইয়া 
জীবন ধারণ করে, ভগবানের অবতরণ সেরূপে হন না। এই নিমিত্ত 
ভাহাকে মন্তুষা বলা যার না। যদিও মনুষা বুদ্ধির উপণুক্ত অবস্থানুযারী 
তিনি আপনাকে শ্বপ্রকাশ করেন, মনুষ্েরা তাহ? বুঝিতে না পারির। 
তাহাকে তাহাদের ন্যায় মনুষ্য বলিয়। গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা মনুষ্যদিগের 
মন্থষ্যে।চিত স্বভাব এবং তাহ! ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ো[জত। 

ভগবান যে কেবল মনুষ্য রূপেই অবতীর্ণ হইয়। থাকেন তাহা নহে । 
কোন্‌ সময়ে, কাহার জন্য, কি রূপে, কি ভাবে, কি আকারে পরিণত হন, 
তাহ! তাহার ইচ্ছাধীন কণা, সুতরাং আমর, তাহাকে কোন প্রকার নির্দিষ্ট 
আকারে নিবদ্ধ করিতে পারিলাম না । যাহ। বলিয়। কথিত হইবেন, তিনি 
তাহা নহেন। মনুষ্য হইতে দেখিলাম বলিয়৷ তাহাকে মনুষ্য বলিবে কে? 
মনুষ্য বলিলে, দ্বিহস্ত পদ বিশিষ্ট, বিশেষ প্রকার জীবকে নির্দেশ কর! হয়, 
ঈশ্বর কি তাহাই ? পুর্বে বল! হইয়াছে যে, ঈশ্বর বলিলে স্যষ্ট পদার্থের অতীত 
জ্ঞান উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের আকাঁর কি, তাঁহ। স্থির করিতে না! পারিলে, 
কাজেই তীাহার আঁকার নাই, বলিতে বাধ্য হইতে হয়। যেভাবে নিরা" 
কার বাদীর! তাহাকে নিরাকার বলেন, 'ভাহ। তাহাদের অবস্থ। সঙ্গত বটে 
কিন্ত বলিবার ভূল । ভুল এইজন্য বলি, যে, তাহার! ঈশ্বরের সাকার বূপ 
একেবারে অসঙ্গত এবং অসম্ভব বলিয়।] ব্যক্ত করেন । মনুুব্যেহ সঙ্গত এবং 
অপস্ভব কথা, তীহাদের পক্ষে নিতাস্তই হাস্ত-জনক। তিনিকি? ও কিন? 
এবং কেমন ? তাহ! মন্ুষ্যের বুদ্ধি মনের অতীত । এমন স্থলে তাহাকে কোন 
বিশেষ শ্রেণীতে অশবদ্ধ করিলে, যাঁরপর নাই সংকীর্ণ বুদ্ধির কার্য হয়) 
এই নিমিত্ত শান্ত্রকারের। তাহাকে নিরাকার বলিয়। গিয়াছেন । ফলত 
নিরাকার শব্দের প্রকৃত অবস্থা, হৃদয়ের গোচর করিয়] দেখিলে, বামরুষ্দের 
যাহা বলিরাছেন, “পাকার নিরাকার এবং তাহার অতীত,” এই কথা স্বীকার 
ন। করিয়া গত্যন্তর থাকে না। 

সাঁকার নিরাকার লইয়া, আমাদের দেশে, যে, কি গুরুতর বিবাদ ও মত 
ভেদ চলিতেছে, তাহ, প্রত্যক্ষ করিয়1 দেখাইয়। দিবার প্রয়োজন হইতেছে ন্‌], 
এ বিবাদ ষে, নিতান্ত ভ্রমে হইয়! থাকে, তাহ! শুদ্ধ, ভক্তের। বুঝিয়। থাকেন । 

যাহার! নিরাকার বিশ্বাসী, তাহাদের মতে,+ঈশ্বর সাকার রূপে প্রকাশ 
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হইতে পারেন না। এ প্রকার মভ ভ্রমধুক্ত, তাহার কিছুমাত্র সংশয় 
নাই। কারণ ঈশ্বরের সাকার রূপ বিশ্বীস করিবার আপত্তি এই যে, সাকার 
হইলে অনন্তের নীম! হইয়। যায়, সুতরাং সীম! বিশিষ্ট বস্ত কখন ঈশ্বর হইতে 
পারে ন!। এক্ষণে কথা হইতেছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অনস্ত বলিয়া! অভিহিত 
করিতেছেন, তিনি নিজে অনস্ত না হইলে, অনস্তের জান কোথা হইতে 
পাইলেন ? মনুষ্য মাত্রেই যদ্যাপি নীম] বিশিষ্ট, বা খণ্ড বস্ত হয়, তাঁহ1 হইলে 
খণ্ড হইয়1, অখণ্ডের ভাব উপলব্ধি কর, কদাপি সম্ভাবিত নহে। এই নিমিত্ত 
আমর] বলি যে, ধাহার! খণ্ড হই? অথণ্ডের কথ। কহেন, তাহার নিতান্ত 
টির! পাখির রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিতেছেন । অর্থাৎ যাহ বলিতেছ, তাহার 
ভাব উপলব্ধি হয় নাই সুতরাং তাহ! ভুল। দ্বিতীয় ভুল দেখা ইতে গেলে, 
নিরাকার সাধনের উত্পত্তির স্থান স্থির করিতে হইবে । কে বলিল যে, 
তাহার আকার নাই £ জড় জগং। নিরাকার ঈশ্বরের শ্বরূপ সম্বন্ধে প্রেম, 
দয়া, ক্ষমা, রস, তেজ, ইত্যার্দি কথিত হইয়া! থাকে । ভাল, জিজ্ঞাসা করি, 
ইহাদের কে দেখাইতেছে ? জড় জগৎ কি না? যদ্যপি জড় জগৎ দেখিপ্ন, 
তাহা স্বরূপ সাব্যস্থ করিতে হয়, তাঁহ! হইলে সে সিদ্ধান্ত যে কতদূর ভ্রম- 
পুর্ণ, তাহ পদার্থতত্ববিৎদিগের অগোচর নহে। জড় জগতের আংশিক 
কার্ধ্য দেখিয়া, ধাহার। ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার করিম্ব। থাকেন, তাহাদের ন্যান্স 
ভ্রমান্ধ আর কাহাকে বলা যাইবে? 
তৃতীয় ভূল এই যে, যাহার! জড় পদার্থ নির্মিত সাঁকার মুক্তি পৃঙ্গ! করিয়! 
থাকেন, তাহাদের জড়োপাদক বলয়! ঘ্বণা করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে 
আমর! পূর্বেই আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। 
নিরাকারবাদীদিগের যে প্রকার ভ্রম ঘটিয়া থাকে অন্যান্য প্রত্যেক 
সাম্প্রদায়িক ভাবেও প্র প্রকার সম্পূর্ণ ভ্রমের কার্ধ্য হইতেছে, তাহ! সবিস্তার- 
ব্বপে উল্লেখ হওয়া, এ প্রস্তাবে সম্ভাবনা নাই। বে কেহ সাম্প্রদায়িক ভাবে 
আপনাকে দেখিবেন এবং তাহার সহিত অপরকে মিলাইয়। লইতে চেষ্টা 
, করিবেন, তাহাকেই প্রমাদ্দে পতিত হইতে হইবে । যেমন চন্দ্র, স্থ্য্য, বানুঃ 
এক অদ্বিতীয় দেখা যায়, তেমনি, ঈশ্বরকে এক জানিয়া, আপনাপন ভাবে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলে, সকলের সহিত মত ভেদের, হুঃসহ পৃতিগন্ধ হইতে 
-পরিজাণ লাভ কর! যায়। | 
১ ঈশ্বর সাকার হউন, ব। নিরাকার হউন, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি 
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বুদ্ধি কইতে পারে? সাকার হন তাহধাও তিনি, নিরাকার হন ভাহাঁগু 
তিনি। যে সাঁদকের ঈত্বর সম্বন্ধে যে প্রকার ধাঁরণা হইবে, সেই সাধক 
তদ্দপই কার্ধা করিবেন । তাহা বিশ্বাস অতিক্রম করিয়া তিনি কখন 
পরিচালিত হইতে পাদিরন না । 

২২ ঘণ্টার ধ্বনির প্রথমে যে শব্দ হয়, তাহাকে ঢং 
বলে, পরে মেই শব্দ ভ্রমে ক্রমে বায়ুতে বিলীন হইএ! 
বায় | তখন তাহাকে আর কোন শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা 
যায় না। যে পর্য্যন্ত উহাকে ব্যক্ত করা যাকস, তাহাকে 
সাকার কহে |! বাক্যের অতীত কিন্তু উপলদ্ধির অধিকার 
পর্যান্ত নিরাকার, তাঁহ!র পরেন অবস্থা, বাক্য এবং উপ- 
লব্ষির অতীত, ইহাকে তৃতীয়াবস্থ। কহ! যায় । 

এই ছৃষ্টান্তে সাকার নিপাঁকাঁন একই বুঝাইতেছে। ইহা কেবল অনস্থার 
ভেদ মাত্র । সাকার রূপ কাল্পন এবং নিবাকারই বর্গের প্রকৃত অবস্থা! 
তাহ! সপ্রমাণ ভইতেছে না । 

২৩। ওকাঁর উচ্চারিত হইলে ইহার প্রথমাবস্থায় 
মাকার, দ্বিভীয়াবন্থায় নিরাকার এবং তদ্‌্পর্রে সাকার নিরা- 
কারের অতীতাবস্থ। | 

এই দু্টান্ত দ্বাপা! নিব্বাণাকাজ্জী সাপকদিগের পথ অন্তি জুন্দরজূপে কথিত 
হইয়াছে । ওঁকার উচ্চারিত হইয়া] শব্দের বিলয় কাল পর্যন্ত স্কুলে গ্রভেদ 
দৃষ্ট হইলে 9 উদ্দেপ্ত সব্বন্ে ত্রিকালে একভাবই লক্ষিত হইতেছে । যগন্‌ 
ওকার কথিত হইল তন্থার] ত্রন্ধ বস্তু নির্দেশ করা ব্যতীত বর্ণ বিন্যাস করা! 
অভিপ্রায় নহে। যংস্ালে কেবল শব্দমাত্র থাকে তখনও ওকারাবস্থাল 
উদ্দেগ্ঠ ব্যতিক্রম হয় না। তদনস্তর যে অবস্থা সংঘটিত হয়, তাঁহ1 অব্যজ্ঞ, 
ন্ৃতরাঁং তাহার সহ পূর্বববস্থার সহিত তুলনা হইতে পারে না। 

ঘদিই ওঁকাঁর এবং তদ্পরবর্তী শব্ষের কোন প্রভেদ না থাকে, তাহা 
হইলে রামরুষ্জদেব এপ্রকার দৃষ্টান্ত কি জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন? এ কথা 
অনেকের জিজ্ঞান্ত হইবে। সাধকের প্রথমাবস্থা্ম নিরাকার ভাব ব্যতীত 
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অগ্চভাব থাকিবার সন্ভারন। নাই । তবে, যেসম্থলে সাকার বলিয়া ক্ষধিত 
হইয়াছে তাহার স্বতন্ত্র হেতু আছে। মন্ুষ্যের মন কোন প্রকাঁর' অবলম্বন 
ব্যতীত কোন বিষয়ে গ্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। এই জন্তে ঈশ্বর সন্বন্বীর 
ভান্বেদ্দীপক শব্ধ ব্যবহৃত হইয়া) থাকে । দেই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র, 
মন আপনি তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যায় । এই 
ভাঁবকে নিরাকার এবং যদকর্তৃক উহার উত্পত্তি হয়, তাহাকে সাকার, 
কহে। 


২৪। সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার ফল । 

সাঁধন-প্রবর্ত ভার্থৎ যে ব্যক্তি ঈর্ঘর সাধনে নূন প্রবৃত্ত হইনাছেন,তাহার 
সম্বন্ধে ব্রদ্মের কোঁন্‌ দ্ধপ সঙ্গত? বালক ভাষ। শিক্ষা করিবে, তাহাকে 
তখন উন্চ গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া নিপের মছে। তাহার পক্ষে কখই 
প্রথম শিক্ষা, এক্ষণে বিচ!র করিয়া দেখা ব!উক উচ্চ শ্রন্থেকি কখ নাই ? 
গ্রন্থ মধো ক-খ নানাবিধ আকারে পলিণত হইপাছে 1 গ্রন্থে যে ক-খ, ক-খ 
শিক্ষা কালীনও সেই ক-খ, তাঁহার কোঁন প্রভেদ নাই। সাধন প্রবর্তেরও 
অবিকল সেই অবস্থা । এই জন্য গ্রথমে তাহারা জড় রূপ, গাছ, পাথর, 
হুর্ধ্য, তারা, বাষু, হুতাঁশন উপাসনা করির। থাকেন জড়োপানানা কর! 
হইল বলিয়।, ব্রন্মোপাঁসনা হইল না বলা অদুরদর্শণ অজ্দের কথা। কারণ 
জড়ের উৎপত্তির কারণ জড় শক্তি, জড় শক্তির উৎপত্তির কারণ চৈতন্য 
শক্তি, চৈতন্য শক্তির উত্পতির কারণ ব্রহ্ম । এই জন্ত ব্রঙ্গ এবং জড় পদার্থে 
কোঁন প্রভেদ নাই। 


২৫ যেমন বরফ এবং জল । ইহার দুইটা প্রত্যক্ষ 
অবস্থা । একটা কঠিন আকার বিশিষ্ট এবৎ অপরটা তরল 
ও আকার বিহীন। জলের এই পরিবর্তন উত্তাপ এবং 
তাহার অভাব হীম-শক্তি দ্বারা সাধিত হুয়। সেই প্রকাঁর 
সাধকের, জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যুনাধিক্যে ত্রন্মের সাকার 
নিরাকার অবস্থা হইয়া! থাকে । 


এই স্থালে জ্ঞানকে নুর্য্য এবং তক্তিকে চত্দ্রের সহিভ তুলনা কর! 
হইগ্কাছে। মে সাধকের! জ্ঞান বিচার দ্বারা ব্রদ্ধ নিরাঞ্চরণ করিতে থাকেন 
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তাহাদের মলের অভিলাষ ঈশ্বর লাভ নহে । তাহারা মন বুদ্ধির সাহাঁষো 
জড়জগৎ ও তদ্প্রস্থত ভাব লইর। সাধ্যপঙ্গত দূরে গমন করিয়া থাকেন । 
যখন ভাব অদৃষ্ত হয় তখন মনবুদ্ধিও কোথায় হারাইর। যার, তাহা আর 
ক।হ'রও জানিবাঁর অধিকাঁর থাকে ন।। যে সাধকের সই অবস্থাকে ঈশ্বর 
বলেন, তাহাদের জ্ঞানপন্থী কহ! বাক্স; কিন্তু ধাঁহাঁরা এই অবস্থাকে অগ্রান্ত 
করিয়া,ঈশ্বর বলির। মন প্রাণ সমর্পণ করির। থাঁকেনপ্তীহাঁদের উদ্দেপ্ত জ্ঞানী- 
দিগের উদ্দেশ্ট হইতে স্বতন্ত্রপ্রকার। এই জন্য এই শ্রেবীর সাধকের। ঈর্বর 
দর্শন করিয়া থাকেন ; ইইাদেরই ভক্ত বলে । ইতি পূর্বে কথিত হইয়াছে 
ভক্তিপণে ও প্রথমাবস্থ(রভাঁব নিরাকার এবং অবলম্বনহন্ধে সাকার উপাসন! 
হইয়। থাকে । ভক্ভিপণে সাদকদ্িগের জন্য, রূপ বিশেষ সংগঠিত হইয়াছে । 
যথা--কাঁপী, দুর্গী, কষ, শিব, ইত্যার্দ। ঘে সাধক যখন ইন্ত্যাকাঁর রূপ- 
বিশেষ দ্বার? সাধনা করিয়া থাকেন তখন তাহার বাস্তবিক উদ্দেগ্ত কি? 
রুষ্ঞ, প্রস্তর নির্মিত দেবতা) এ স্থলে সেই সাধক প্রস্তর ভাঁবন1 ন। করিরা 
ভগবানকেই চিন্তা করিয়] থাকেন। তাহার অব্লম্বন সাকার বটে, কিন্তু 
উদ্দেশ্ঠ হ্ীকৃঞ্চ ৷ উদ্দেশ্য যদি ইক হন, তাহ হইলে, তিনি কোঁথাঁয় ? 
সাধকের নিকটে তখন উপস্থিত নাই; তথ।পি সাধক তীহার অস্তিত্ব উপ- 
লব্ধি করিয়া! থাকেন । এই প্রকার মনের অবস্থা কালে প্রস্তরভাঁব থাকিতে 
পাবে না। সুতরাং এ স্থলেও নিরাকার উপাসনা কহা যায়। 

জ্ঞানী সাঁদকেরা যে অবস্থায় অর্থৎ মনবুদ্ধি লয় হইয়া! ঘাইলে ঈশ্বর প্রাপ্তি 
স্বীকার করিয়] নিশ্চিন্ত হইয়। থাকেন, ভক্ত সাধকের সেই অবস্থার ভ্ঞান- 
লাভ পুর্বাক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্থে শিশ্বীস কবিয়! তাহার দলের জন্তয 
লালাগ়্িত হইয়া থাবকন। তীঁহাঁদের মনের এই সঙ্কল্প হইয়া থাকে ঘে তিনি 
যদ্যপি বাস্তবিক থাকেন, তাহা হইলে অবশ্তই তাহাকে দেখিতে পাওয়। 
যাইবে । এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে, ঘখন ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়! প্রাণ ব্যাকুলিত 
হয়, তখন তাহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাকার, সাদারণ সাকার 
নহে। ইহ। ভক্ত সাধকের দ্বিতীয়াবস্থার কথা । কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্টান্ত 
দ্বার যে সাকার কথিত হইয়াছে তাহ! ভক্ত সাধকের প্রথমাবস্থাত। এই 
সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বিরহিত হইয়া তাহার দর্শনের জঙ্ঠ 
বাদনা হয়। এই বাসনা যতই প্রবল হই উঠতে তত শীঘ্র ঈশ্বরের সাক্ষাৎ", 
কার লাভ হইয়া থাকে । ভগবান ভজ্বাছ্ কলতরু, তাহার নিকট স্ধে 
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যাহ! প্রার্থনা করেন তিনি তাহ? প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন । এই জন্ত যে লাধক 
ঈশ্বরের রূপ বিশেষ দর্শনীকাজ্জী হন, তাহার সে সাব পধিপূর্ণ হইয়া! থাকে । 
একথ! সর্বশক্তিমানের নিকট অসস্তব নছে। 

২৬। ব্রহ্গের সাঁকার রূপ জড়পদার্থ সম্ভূত অর্থাৎ 
কাঁ্ঠ ম্বত্তিকা কিম্বা কোন প্রকাঁর ধাতু বিনির্খত নছে। 
তাঁহার রূপ ষেকি এবং কি পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় তাহা 
বচনাতীত্ব। নে পদার্থ জড়জগতে নাই যে তাহার দ্বার! 
উল্লেখিত হইবে । “€জ্যাতি-ঘন” বলিয়া কথিত হইতে 
পারে। কিন্তু সে যে কি প্রকার জ্যোতি, তাহ। চত্ঞ 
সুর্য্যের জ্যোতির সহিত, তুলন। হইতে পারে ন।। ফলে 


€ 


তাহার রূপ অন্ুপমের এবং কী বদ্যপি ভুলন! 
করিতে হয় তাহা হইলে ত!হ।র তুলন! তাহারই পতি নির্ভর 
করিতে হয়। 


পৃথিবীতে যাহা কিছু আমর দেখিতে পাই তদ্সমুদার'ও অতুলনীয় । 
একটা পদার্থের দ্বিতীয় তুল্য পদার্থ স্থপ্রিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন 
স্বর্ণের তুলন। ন্বর্ণ ই, নৌপ্যের তুলন1 রৌপ)ই, জলের পন! জলই, সেই বূপ 
তাহার তুলন! ভিনিই ইত্যাদি | 
২৭। এই সাকার ঘুর্তি ঘে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের 
গোঁচরাধীন তাহা নহে । সাধক ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং 
অঙ্গ স্পর্শনাদি করিয়। শান্তি লাভ করিয়া থাকেন । 
সাধকের এইরূপ অবস্থা হইলে উন্মন্তের লক্ষণ প্রকাশ পার। তন্নিসিত্ত 
সাধারণ লোকেরা ঈর্বর দর্শনকে মাম্তক্ষের বিকারাবস্থা বলিয়। উল্লেখ করেন। 
এই স্থানে এইমাত্র বলিতেছি বে কেবল দর্শন হইলে একদিন সন্দেহ হইত। 
কিন্তু ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং অঙ্গ স্পশন।দি হইলে তাহা উপেক্ষার বিষয় 
নহে । দর্শন, স্পর্শন, আন্বাদন, অবণ এবং আত্রণাদি পঞ্চেন্ররিরের কার্ধ্য 
মতে পঞ্চবিধ ফললাভ হয় বটে, কিন্ত ইহাদের প্রত্যেকেই ্গাযু দ্বার! 
পরিচীপিত। বাহু একজান্তীন, জৃতহাং কারণ সম্বন্ধে পঞ্চেন্দ্রিন ম্পশন 
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কাণ্যই করিয়া থাকে । সেই জন্য ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ গ্রাহা হইতে পারে 
না বলির আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে। 

এই মতাবলম্বী নৈয়ারিকের] যে স্নাঘুর দ্বারা উপরোক্ত মীমাংপা করিয় 
থাকেন তাহাদের মতান্ুষায়ী সেই স্বাযুদের শক্তি সঙ্গন্ধে আমরা কতদূর 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। যদি এক জনের পক্ষে পঞ্চেজ্র্রিয় ভুল হয়, 
তাহ? হইলে আর এক জনের, তাহাতে ভূল না হইবে কেন? কারণ ক্সায়ু 
সকলেরই একপ্রকার পদর৫থ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

কখন কখন কোন স্থানিক দ্বাঘুর উত্তেদন1 বা কোন প্রকার ব্যাধি 
উপস্থিত হইলে অন্নাভা,বক কার্য হইতে দেখা বার । যেমন একপ্রকার 
চক্ষু রোগে আলোক দেখ। যায়, আথব। দৃপ্ত পদার্থের উপরিভাগে আলোক 
পতিত করিবার ব্যবস্থা করিলে এক পদার্থ নানা ভাব ধারণ করিতে পারে। 
এন্বানে দশনেন্দ্রিয়ের দো'ব ঘটি:ব বটে, কিন্তম্পর্শোন্দ্ররকে গ্রভারণ। করিতে 
পারিবে না। এই জন্ত স্থল জগতে এক ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক ঘটন! হইলেও 
অপর ইন্দ্রির স্বভাবে থাকিতে পারে। স্নারুর দৃষ্টান্ত পক্ষাঘাঁত। কথন 
একটা অঙ্গ কখন বা একাধিক অন্গ পক্ষাধাত বোঁগণ্রস্থ হয়ঃ কিন্তু একটা 
অঙ্গের স্নাধু বিকৃত হইল বলির], সমুদয় দেহে পক্ষাঘাত হইতেও না পারে 
এমন ঘটনাও বিরল নহে। 

সাকার ব্ূপ দর্শনকে অনেকে মস্তিক্ষে বিকৃতাবস্থার ফল বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থকেন। এই প্রকার কথা যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎ- 
কর্ষতা গ্রবুক্ত সংঘটিত হইতেছে তাহা! নহে। প্রাচীন কাঁলেও এপ্রকার 
ব্যক্তি ভূরি ভূরি বলিয়িলেন, তাহাদের মত ত আমর! দক্ষিণ বামে 
দেখিতে পাইতেড়ি । এক্ষণে কথা হইতেছে যে, সাকার বাদী এবং বিবাদী 
দিগের মধ্যে কোন সত্যাসত্য আছে ক না তাহ! নির্ণয় করা কর্তব্য । 
আমর! বদ্যপি এক পক্ষের পক্ষপাতী হইয়! পরিচালিত হই, তাহা হইলে 
আমাদের সেপ্রকার ভাবকে কুনংক্কাবাবুত বলিতে বাধ্য হইব। 

স।কারবাদীর1 যাণ। বলেন তাহ! তাহাদের দর্শনের ফল, সাধনের ফল, 
কার্যের ফল, ভগবানে আ'্মে।ৎ্সর্গ করিবার ফল। সাকার বাদীর! যে 
সকল কারণে প্রতিবাদ করেন, তথার তাহাদের মনের গবেশনার ফল দ্বার! 
কার্য হইতে দেখ! যার; অর্থাৎ বিচার এবং যুক্তি। সুতরাং এ পক্ষের 
কথা কেমন কৃরিঞ। বিশ্ব(স করা যাইবে । তাহার যদ্যাপ সাকার বাদী- 
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টি 
দিগের পদ্ধতিক্রমে গমন করেন তাহা,হইলে তাহাঁরাঁও সাকার বাদী হইয়। 
দাড়ান। এ মর্ট্ে ভূরি ভূরি জলত্ত দৃষ্টান্ত বর্তনান কালেই দেখা যাইতেছে । 
ত্রাহ্ম-মমাজ তাহার টার | 
সাকার বিবাদীরা কহিয়! থাকেন বে, এক বিষর লইয়া! ক্রমাগত চিন্তা 
করিলে মস্তিষ্ক ৰিক্রত হইয়া যার; মস্থিফ্ষ বিকৃত হইলে সুতরাং বিকৃত 
দর্শন হই] থাকে । ধেমন বিকারগ্রস্ত ক্বোগী, প্রপাপি, কত কি দেখে। 
সে.€দখাকে কি প্রকৃত ধলা যাইবে? ইংরাজী গ্রস্থ এইমর্্টে নানাবিধ 
তর্ক আছে, তাঁহ! বিচার করিত যাইলে আমাদের মন্তিক্ষ বিকাত হইয়া 
যাইবে এবং তদ্বর! আমাদের কোন লাভ হইবে না। তনে এক কথার 
এই গুকার তর্কের প্রহ্ান্তর বাহ] প্রদান কর! যায় তাহাই প্রদত্ত হইতেছে। 
কথিত হইল যে, বাহ। চিন্ত! কর। বায় তাহার পণরথান মস্তিক্ক বিক্কতি হওয়1, 
প্রথমে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । যদ্যংপ কহ] যার মে, চিন্ত। বিশেষের 
সুফল ও প্রকৃত বস্তু লাভ হঈর থাতক এবং চিন্তা নিশেষে কুক্ধল এবং 
অপ্রাকৃত বস্ত প্রাণ হইবার সম্ভাবনা) এ কথার অর্থ নাই। এক পক্ষ 
স্বীকার না করিলে কোন পক্ষই আর দাড়াইতে পারিবে না। 

চিন্তার ফল রা মিথ্যা হইতে পারে না। যদ্যপি মিথ্যা বস্ত চিস্ত 
কর। যায়, তাহ? হইলে তাহা হইতে নত্য বস্তু কখনই প্রাপ্ত হওয়া! যাইবে 
না। আকাশ কুন্থন, ঘোড়ার ডিম, ইহা ভাবিলে কি পাওয়া যাইবে? এ 
প্রকার চিন্তাও ভূল এবং চিন্তার ফল শুগ্ত; কিন্তু যদ্যপ পার্থিব কিন্ত! 
আধ্যাত্মিক কোন হুন্ধ ধারণ পুর্ধক গমন করা যায় তাহার পরিণাম কি 

হইয়। থাকে ? কুফল কথনই হর না জুকলেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবন1 । এই চিন্তার 
ফলেই জড় জগতের সমুদয় আবিঞ্চার সংঘটিত হইরাছে .ও অদ্যাপি হই- 
তেছে। জলের উপাদান কারণ অকাজেন এবং হাইড্রোজেন, ক্যাভেগ্ডিস 
এবং ক্যাগুরেসেয়া সাহেব মাতৃগর্ভে হইতে শিক্ষা করিগ্সা আনেন নাই। 
চিন্তার দ্বারা তাহ! সমাধা হইয়াছিল। সেই চিন্তার প্রথম হইতে পরি- 
পকতাকাল পর্যন্ত ভাবিয়া! দেখিলে তাহাদের মস্তিষ্কের পরিবর্তন সংঘটিত 
হওয়া স্বীকার করিবার বিষয় নহে। 

সাকার বিবাদীর। যে চিন্ত1 দ্বার তাহাদের আগন মত সমর্থন করেন 
তাহাও চিস্তা গ্রস্থত। অতএব চিন্তাও মন্তিফের বিকার কছিতে হইবে। 
কারণ এই প্রকার চিন্ত/র প্রথমে মন্তিষের যে প্রকার অবস্থা হয়, পরে সে 
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অবস্থার বিপর্ধ্যয় না হইলে, নূতন জ্ঞান কেমন করিয়া হইল? সাকার 
বাদিরাঁও অবিকল প্র প্রক্কার চিত্ত। দ্বার সাকার দর্শন করেন তাহ1 মন্তিফকের 
বিকার জনিত নহে। কারণ কথিত হইয়ছে যে, সে দর্শন আমাদের 
হীচ্ছদ্ীন নছে। ভগবান স্বয়ং সে রূপ ধারণ কির! থাকেন। এই নিমিত্ত 
সাকার বিবাদীদিগের মত সম্পূর্ণ ভ্রমযুক্ত বলিয়া! নির্ণয় করা যাইতেছে। 
কুচিস্তায় মন্তিফ বিকৃত হয় তাঁহার ফল শ্বতস্ত্র “এবং ঈশ্বপ্প দর্শন করা 
স্বতন্ত্র কথা । চিন্তার এ প্রকার অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তাহা মনুষ। বুদ্ধর 
অতীত এবং সে প্রকার অবস্তা সংঘটত হইলে মানুষ্যের যে আবস্থা হয় 
তাহাঁকে আমদের স্ত'ঘ্ চিন্ত। বিহীন বিষয় পাগলের। পাগল শব্দে মবিহিত 
কবেন। 


মহামতি আর্ক মডিজের ইতিহাস অনেকে অবগত আঁছেন। সাইরা- 
কিউস দেশাধিপতি হিরো! দেবতার্চনার নিমিত্ত একখানি বিশুদ্ধ স্বর্ণ যুকুট 
গ্রস্তত করিরাছিলেন। টা অতি সুন্দর রূপে গঠিত হইয়াছিল কিন্তু 


কে বেরা দ্রিল বে,স্বর্ণ ৫ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ন! দিয়া ইহার সহিত খাদ মিশ্রিক্ত 
করিয়। দিয়াছে। রাজা, এই কথা শ্রবণ করিয়! যাঁর পর নাই কুপিত হইলেন 
এবং কি পরিমাণে খাদ আছে তাহা নিরপণ করণার্থ আর্কমিডিজের প্রতি 
আজ্। গ্রদান করেন। মুকুট বিনষ্ট না করিয়। খাদ নির্ণর করিতে হইবে 
এই কথায় আর্কমিডিজের মস্তকে যেন বজ্রাধাৎপতিত হইল । তিনি কফি 
করিবেন, কি উপায় অবলম্বন করিলে রাঁদার অভিলাষ পিদ্ধ হইবে, তাহ! 
চিন্তা করিয়। খিহ্নল হইয় পড়িলেন। 

কি়দিবস চিন্তার অভিভূত হইয়। রহিলেন। এক এক বার £সই মুকুট 
খানি নিরীক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বক তাহ? যথা স্থানে 
রাখিয়া! পুনরায় চিন্তা আোতে অঙ্গ ঢালিয়। দিয় বসিন্না থাকেন, ক্রমে তাহার 
আহার নিদ্রা বন্ধ হইতে লাগিল। কণধন কাহকে কি বলেন, কি করেন, 
তাহার কোন প্রকার ব্যবস্থায় থাকত নাঁ। লোকের তাহাকে উন্মাদ 
রোগাক্রান্ত হইতেছেন বলিয়া! সাব্যস্থ করিয়! তুলিলে, একদিন তিনি 
শন করিবার মানসে যেমন জলপুর্ণ জলাধারে নিমর্জ্িত হইয়াছেন অমনি 
' কিয়ৎপরিমাঁণ জল উচ্ছলিত হইয়! পড়িয়া গেল। আর্কমিডিজ সেই জল 
পতিত হইবার হেতু তৎক্ষণাৎ মানস পটে দেখিতে পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ 
আনন্দে, "পাইয়(ছি, পাইরাছি” বলিয়! চীৎকার করিতে করিতে উলঙ্গ বস্থা 


| টি ভত্ব-প্রকাঁশি কা 1 


রাজ সভা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ততকাঁলে তাহার এগ্রকাঁর আনন্দ এবং 
মনের অবস্থা পরিণত হইয়াছিল যে, তিনি উলঞ্ষ কি বস্ত্র পরিধান করিয়া- 
ছিলেন তাহ। জানিবার অবকাশ ছিল না। যে হেতু মনের গোচরাধীন 
বস্তপ্ূই কার্য হয় । মন্‌ যখন যে ভাঁবে থাকে, তখন তথায় সেই ভাবেরই 
কার্য হয়। 

সাধারণ লোকের! সাধারণ মন লইয়া! বসতি করেন, তীহাদের মন, ধন, 
জন, আত্মীয় ব্যতীন্ত, কোন কথাই শিক্ষা করেন নাই অথবা পুর্বকথিত 
সাকার বিবাদী ব্যক্তির কথন সাকার লোভের পন্থায় পরিভ্রমণ করিয়া কোন 
কথাই অবগত হন নাই সুতরাং তাহার। সাকার দর্শন সম্বন্ধে, সাধারণ অজ্ঞ 
শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি ব্যন্ঠীত, অন্ত কোন ভাবে উল্লেখিত হইতে পারেন 
মা । তভীহারা যদ্যপি মনের বল ও শক্তি পধ্যালোচন। করির! দেখেন, তাহ] 
হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, অঘটন সংঘটন কর। মনের ধর্দ। অতএব 
চিন্তার দ্বার! মনের যে কার্ধ্য হয়, তাহা স্ৃফলপ্রদ, তদ্বিষয়ে কোন ভুল 
নাই। 


২৮ । আদি শক্তি হইতে সাঁকার রূপের উৎপত্তি হয় । 
কষ, রাম, শিব, নৃসিংহ, ছুর্গা, কালী প্রভৃতি যত হস্ত, পদ, 
মুখ, চক্ষু, কর্ণ বিশিষ্ট সাকার মুক্তি জন্মিয়। থাকে» তৎসমুদয় 
সেই আদি শক্তির গর্ভ'সম্তত। এইজন্য সকল দেবতাকে 
ওৎপত্তিক কারণ হিসাবে, এক বলিয়া কথিত হয়। যেমন 
এক চিনির রস হইতে নানাবিধ মঠ প্রস্তত হইয়। থাকে । 
অথব। এক স্বত্তিকাকে জাল, কল্সি, ভাড়, খুরি, প্রদীপ, 
ইাড়ি, প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে পরিণত করা যাঁয়। ইহাদের 
আকৃতি এবং প্রকৃতি লইয়। বিচার করিলে, কাহারও সহিত 
কাহার সাদৃশ্য নাই। জাঁলার সহিত প্রদীপের কি প্রভেদ, 
তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু উপাদান কারণ 
সন্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 

“ হার 1 পদার্ধতত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন, তীহারা, ই জুন্দররূপে বুঝিতে 
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পাঁরিবেন। সাঁমান্ত দৃষ্টান্তস্থরূপ প্রাণী দেহ প্রদর্শিত হইতেছে । যে সকল 
পদার্থ দ্বারা ইহাদের শরীর গঠিত হইরাছে তাহ! প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে 
রভিরছে । অস্থি, মেদ, মতন ও মা উপাদান কারণ সকলেরই এক 
প্রকার, তথ।পি কাহার সহিত দাদুগ্ত নাই । মনুষ্য দেহ সকলেরই এক 
পদার্থে এবং এক প্রকারে নং হইয়া এক দু কাঁধ্য কলাপেব 
সহিত দ্বিতীন ব্যক্কির কোন প্রকার সাঁমঞ্জন্ত হর না এধং এক দেশীয় ব্যক্তির 
অবয়ব বা গঠনাদির সহিত আর এক দেশীদ্ন ব্যক্তিতর বির বিভিনত। রহি- 
য়ছে। মনুয্যের সহিত জন্তদ্িণের কণ। উল্লেখ অনাবশ্রুক। 
য্দ্যপি রূঢ় পরার৫দিগরকে লম্বা বিচার করা যায়, তাহা হইলে একটী 
রূঢ় পদার্থ নান।বিন পদার্থের নিন্মায়ক ঈশ্বর স্বরূপ দেণা দাঁইনে। ছুরি, কচি, 
কুচিক1, বঁটা, জাতি, অসি, বন্দুক, কাঁনাঁন, ও অন্ঠান্ত পদার্থ এবং জীব দেহে 
অথব। উদ্ভিদ কিম্বা পার্থিব জগতে এক জাতীস্ক লৌহ তাহার দৃষ্টাস্ত। 
যদ্যপি উপরোক্ত পদার্থ দিগকে স্কুল ভাবে দর্শন করা বার তাহ] হইলে সাদৃশ্ত 
কোথায় ? হিরাঁকস, কামন এবং শোণিত ইহাদের তুলনা করিলে কেহ কি 
তিনই এক পদার্থ একথ। বিশ্বাস করিবেন ? ভাহা কখন নহে) কিন্ত ধাহার! 
স্থল ভব পরিত্যাগ করির!1, কুঙ্্ম, কারণ এবং মহাকারণ পধ্যস্ত গমন করি- 
বেন, তাহারাই তাহাদের প্রক্কত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন 
ন/কার দূগ সম্বন্বেগ্ তন্রপ। নানাবিধ নূপের নানানিধ অভিপ্রায় । 
নানানিধ সাপণকের নানাবিধ ইচ্ছানুপারে এবং নানাপিধ প্রয়োজনে তাতা 
ঘটিত হইয়াছে । এইজন্ত স্কুল বূপের পার্থকা দেখা ঘাঁর। কিন্তু যদাপি 
এই রূপ সমূহের কারণ নিরূপণ করিয়া! দেখা বর তাহা হইলে এক স্থান 
অর্থাৎ সেই আদি" শক্তি ব্যতীত অন্ত কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়। যাইবে 
না । ও 
ষখন রাজ? হইতে দীন দরিদ্র পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন ষে প্রকার 
প্রভেদ প্রতীয়মান হয়, স্কুল বুদ্ধি অতিক্রম না হইলে, তাহাদের এক প্রকার 
নিশ্বায়ক কারণ একথা কোন মতে কাহার বুঝিবার উপার নাই । 


২৯ | ঈশ্বর এক তীহার অনন্ত রূপ । যেমন বনহুর 


গিরগিটী। ইহার বর্ণ সর্বদাই পরিবর্তিত হইয়! থাকে । 
কেছ তাহাকে কোন সময়ে হরিদ্র* বর্ণ বিশিষ্ট দেখিতে 


৯১ 
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পায়, কেহ বা নীলাভাঁযুক্ত, সমগ্বাস্তরে কেহ লোহিত বর্ণ 
এবং কেহ কখন তাঁহা। সম্পূর্ণ বর্ণ বিবর্জিত দেখে । এক্ষণে 
সকলে মিলিয়। ঘদ্যপি গিরগ্রিটীর রূপের কথা ব্যক্ত করে, 
তাঁহ। হইলে কাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইবে ৭ স্থলে 
সকলে স্বতন্ত্র কথা 'বলিবে | যদ্যপি তাহা পার্থক্য জ্ঞানে 
অবিশ্বাস কর? যায় তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থায় অবিশ্বাস 
করা হইল | কিন্তু কিরূপেইবা বিশ্বাস কর! যায়? স্থুল 
দর্শন করিয়া আদি কারণ স্থির হইতে পারে না। এইজন্য 
গিরগিটীর,.নিকটে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে তাহার সমু- 
দায় বর্ণ ক্রমান্ঘয়ে দেখা যাইতে পারে, তখন এক গিরগিটীর 
বিভিন্ন বর্ণ তাহা বোধ হইয়। থাকে । 

এক ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দেখিতে হইলে তীহাঁর নিকটে 
সর্ধবদ। থাকিতে হুয় । যেমন সমুদ্রের তীরে বসিয়। থাকিলে 
তাহার কত তরঙ্গ, ইহাতে কতু প্রকার পদার্থ আছে, তাহ! 
দেখিতে পাওয়। ষাঁয় | 

রামক্কষ্চদেবের কথার ভাবে এই স্থির হইতেছে যে, সাধন ব্যতীত ঈশ্বর 
দর্পন হয় না। কিন্ত আমর যে সকল মহাত্মাদিগের নিকট নিরাকার ঈশ্বরের 
কথা শ্রবণ করি তাহার। ণবৃক্ষে না উঠিয়াই এক কাদী” করিয়। বসিয়! 
থাকেন। সাধন করিলেন না, ঈশ্বর দেখিব বলিয়া! চেষ্টা করিলেন না, 
বিন। সাধনে অনন্ত ঈশ্বরকে, একেবারে শ্থির করিয়া বপিলেন। এ প্রকার 
লিদ্ধাস্তের এক করর্দকও মূল্য নাই। 

৩০1 সাধনের প্রথমাবস্থাতে নিরাকার । দ্বিতীয়! 
বস্থায় সাকার বূপ দর্শন, তৃতীয়াবস্থায় প্রেমের সঞ্চার 
হয় । 

সাঁধক বখন ঈশ্বর সাধনে নিযুক্ত হইয়া! থাকেন তখন তাহার ঈশ্বর দর্শন 
হইতে পানে ন/। যেমন, কৌন ব্যক্তি কোন মহাত্মা লাম শ্রবণ করিয় 


তত্ব-প্রকা শিক? ! ৮৩ 
তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির জন্ত গমন করিয়। থাকেন্ন। এস্থানে সেই ব্যক্তি 
অদৃশ্ত বস্ত। সাধকের পক্ষেও ঈশ্বর সেই প্রকাঁর জানিতে হইবে। তাহার 
পর সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাহার নিকট গমন করিতে হয়। সাধকের এই 
অবস্থাকে সাধন বলে। তদনস্তর অভিলবিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ হই! 
থাকে। সেইন্দপ, সাধনের পর সাকারমূত্তি দর্শন হয়। মহাআ্ার সাক্ষাৎ 
পাইলে যেমন সদালাপ এবং প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যা, দীশ্বর- 
দর্শনের পরও তদ্রপ হইয়া] থাকে । এই অবস্থাকে প্রকৃত প্রেম কছে। 


৩১। কাষ্ঠ, ম্বত্তিক1 এবং অন্যান্য ধাতু নির্মিত, সাকার 
মুর্তি, নিত্য সাঁকাঁরের প্রতিরূপ মাত্র । যেমন স্বাভাবিক 
আত! দেখিয়! সোলার আতা সৃষ্ট হইয়। থাকে । যাহার! 
জড় মুর্ভির উপাসনা করে, তাহারা বাস্তবিক জড়োপাঁমক 
নহে। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য জড় নহে] যদ্যপি প্রস্তর 
কিম্বা কাষ্ঠ বলিয়। জ্ঞান থাকে, তাহ! হইলে তাহার তাহাই 
লভি হইবে কিন্তু ঈশ্বর-ভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বর লাভই 
হইয়া! থাকে । 

যে যাহ! মনে করে তাহার তাহাই লাভ হয়। মনের এই ধর্ম অতি 
বিচিত্র । যে সঙ্গীত চিস্তা করে সে বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে ন1। 
মনুষ্য চিন্তা করিলে, পর্বতের ভ।ব আমিতে পারে না। যখন যাহা চিন্তা 
অর্থাৎ মনোময় কর] বায় তখন তাহাই মনে পরিব্যাপ্ত হইয়। থাকে । সে 
পময়ে অন্য ভাব জমিতে পারে না। 

৩২। সাধক যখন সাকার রূপ দর্শন করেন তখন 
তাহার নিত্যাবস্থ! হয়, সে সময়ে জড় পদার্থে আর মনাবদ্ধ 
থাকে না। কিন্তু সে অবস্থা! দীর্ঘস্থায়ী নহে; স্ুতরাৎ 
তাহাকে পুনরায় জৈবাবস্থায় আসিতে হয় । এ সময়ে কেবল 
তাহার নিত্যাবস্থার দর্শনাদি স্মরণ থাকে মাত্র । 

যেমন কেহ ম্বপীবস্থৃসি কোন্‌ ঘটন। দর্শন কৃৰিয়া। নিত্র। ভঙ্গের পর তাঁহার 
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সে সকল বিবববণ স্মরণ থাকে । সাধক, সেইপ্রকার নিত্যাবস্থয় যে সাঁকার- 
রূপ দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহ। লীলাবস্থায় উদ্দীপনের জন্য কোন প্রকার 
জড়পদ্দার্থ দ্বার নির্মাণ করিয়া রাখেন । এই রূপ দর্শন করিবামাত্র তাহার 
উপাদান কারণ অর্থাৎ কাঠ মৃত্তিক! ব1 ধাতু উদ্দীপন না হইয়া সেই নিত্য 
রস্তই জ্ঞান হইয়! থাকে; এস্থলে সাকার নিতা নহে, এবং ভাঁব লইয়া! নিত্য 
ও কহা যায়, কারণ তাহাতে নিনা সাঁকারের আভাস প্রাপ্ত হওয়। যাইতেছে; 
এই নিমিত্ত জড়-সাঁকার মাত্রই নিরাকার বলিক্? জ্ঞান করিতে হইবে। 


৩৪1 সাকার রূপ জ্যোতি-ঘন হইয়! থাকে, তাঁহাঁতে 
কোঁন প্রকার জড়াভাস থাকে না । যখন কোন রূপের উৎ- 
পত্তি হয়, তখন প্রথমে কোয়াসার ন্যাঁয় দেখায়, তদ্‌্পরে 
তাহা ঘনীত্ভূত হইয়া আকার বিশেষ ধারণ করে । সেই মুর্তি 
তখন কথা ক”ন, অভিলধিত বর প্রদান করেন, পরে রূপ 
গলিয়াগিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়! যায় । 

৩৪ । জ্যেতি-ঘন ব্যতীত অন্য প্রকাঁর সাকার রূপও 
আছে। মনুষ্যের আকারে কখন কখন ভক্তের নিকটে 
আবির্ভাব হইতে দেখা! যায় | 

অনেকে কহিয়। থাকেন নে,ব্রঙ্গ দর্শন করিলে আর তাহার সংপাঁরে থাকা 
সম্ভব নহে। কারণ শ্রতি বা উপনষদাদির মতে কথিত হয় যে, যে ব্যক্তির 
ব্রহ্মদর্শন হয় তাহার মনের সংশর এবং হুদক্বগ্রন্থি প্রভৃতি সমুদয় বন্ধন বিচ্ছিন্ন 
হইত মারার ঘোর কাটিয়া বায়। ৰ 

এই তর্কের মূলে মে কথ! নিহিত আছে,তাহাঁর অন্তথা করা কাহার সাধ্য 
নাই। ব্রহ্ম দর্শনের ফল যাহ! তাহা আমর) পুর্বে নূনের ছবির দৃষ্টাস্তে বণি- 
যাছি কিন্তু দর্শন কথাটা ত্রন্মতে প্রয়োগ হইতে পারে না। যেহেতু 
তিনি উপলদ্ধির অতঠত বিষয় । দেখ। শুনা, ঈপ্বর বা শক্তির রূপ বিশেষের 
সহিত হইস্! থাকে । কারণ তাহাতে ষড়েশ্বর্ধ্য বর্তমান থাকে । যেমন আব” 
তারের? পূর্ণব্র্ম হইয়াও খ্রশ্বর্ধ্য বা শক্তি আশ্রর করায় লোকের হীন্দ্র় 
গ্রাহ্থ হইয়া! থাকেম। তীহাদের সকলেই দর্শন করেন কিন্তু সকলেই তাহাদের 
 ধ্চনিতে.পুরে,না। যে সৌভাগ্যবান, ব্যক্তিকে তিনি দয়? করিয়া শ্বব্ূপ 
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জালাইয়! দেন সেই ব্যক্তিই তীহাঁকে বুঝিতে বা চিনিতে পারেন। যখন শ্রীরাম 
চন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ( রামকষ্জদেব বলিয়াছেন যে, ) তখন কেবলমাত্র 
সাত জন খধি ভিন্ন আর কেহই তাহাকে পূর্ণরন্ম বলিয়। জানিত ন1। শ্রীন্ুষ- 
চন্দ্রের সময়েও তদ্রুপ হইয়াছে, শ্রীচৈতগ্ত প্রভ্‌ প্রভৃতি অবতারদিগের সম্বন্ধে ও 
অবিকল প্র প্রকার ভাব চলিতেছে । এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, ঈশ্বর 
রূপ দর্শন করিলেও ষংসার যাত্রার কোন ক্ষতি হইতে পারে ন1। 





মায়া। 
চিনির 

৩৫ | মায়া শব্দে ইন্দ্রজাল বা! ভ্রম দর্শন, অর্থাৎ 
পদার্থের অপ্রাককৃত লক্ষণদ্বারা যে প্রাকৃতিক জ্ঞান সঞ্চারিত 
হয় তাহাকে সাধারণ ভাবে মায়া কহে অর্থাৎ যাহা দেখ! 
যায় সে তাহা নহে । যেমন, জলমধ্যে স্থ্ধয দর্শন করিয়। 
তাহাকেই প্রকৃত সূর্ধ্য জ্ঞান কর।। এস্থলে সুর্ষের প্রতি- 
বিশ্বকে সূর্ধ্য বলিয়া স্থির কর। হইল । সুর্ধ্য সম্বন্ধে যাহাঁদের 
এট্টপর্ধ্যন্ত জ্ঞান থাকিবে তাহ।দের সে সংস্কারকে ভ্রমারৃত ব। 
মায়া বলিয়! সাব্যস্থ করিতে হইবে । অথব] যেমন দর্পণে 
কোন পদার্থ প্রতিফলিত হইলে তাহাকে সত্য বে!ধ করিলে 
ভ্রমের কার্য্য হইয়! থাকে ; কারণ যাহাকে সত্য বল! 
হইল, তাহার অস্থিত্ব সম্বন্ধে কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়। যায় 

না; উহা] ইন্ড্রিয়াতীত বস্ত। 
পৃথিবীমগালে আমরা যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই 'তাহাও উপরোক্ত 
সুযার্যবিস্ব এবং দর্পণ গ্রাতিফলিত আকুতি বিশেষ। অর্থাৎ ইহাদের প্রকৃতা- 
বস্থা বলির বাহ1 সর্ব প্রথমে প্রতীতি জন্মে, বিচার কবিরা দেখিলে তাহ! 
তিরোহিত হুইয়! যাঁয়। যেম্ন মনুষ্য, ইহার প্রক্কতাবস্থা কি? মনুষ্য বলিলে, 
ছুই হস্ত, চক্ষু, কর্ণ, গদ এবং মাংস, শোণিত, বলা, অস্থি বিশিষ্ট পদার্থবিশেষ 
বলি্া নিরূপিত হইয়! থাকে। কিন্তু এই প্রান মন্ষ্যকে হদ্যপি ভূবাযুর 
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লঙ্শপন * ক্রিয়া! হইতে শ্বতন্ত্র কর! যাঁয় অথব1 বায়ুর স্বাভাবিক গুরুত্ব ঘিগুপ 
কিনব! শ্রিগুণ বুদ্ধিকর। যাঁয় ভাঁধাহইলে ঘর্তমান মন্ুষ্যাকার ক্ষুদ্র হইয়। যাইবে। 
কিছ্বা যে চক্ষুদ্বারা আমর! মনুষ্য পরিমাণ করিয়। থাকি তাহার বিপধ্যন় 
করিনা) দেখিলে উহাদের স্বতন্ত্র প্রকার দেখাইবে। যেমন আমর কোন 
ব্যক্কিকে গৌর বর্ণবিশিষ্ট দেখিতেছি যদ্যপি এক্ষণে উহাকে নীল বর্ণের কাঁচি 
দ্বার! দর্শন কি তাহ! হইলে তাহাকে নীলবর্ণ দেখাইবে । অথব। পিস্াধিক্য 
রোগীর পক্ষে যেমন সকল পদার্থই হরিদ্রবর্ণ বলিয়! বোধ হইয়া! থাকে । 
কোন প্রকার বর্ণবিশিষ্ট কাঁচ দ্বারাই হউক কিহ্বারোগের নিমিত্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের 
বিক্কৃতাবস্থ! নিবন্ধন ত। গ্রসুক্তই হউক, দুষ্ট পদার্থের প্রক্কন্ত লক্ষণ অবগত 
হওয়ার পক্ষে ছুনির্বার প্রতিবন্ধক ঘটিক়। যাইতেছে । 

মন্গষ্যের গঠন ও উপাদান কারণ লইর1 বিচার করিলেও কোন ধারা- 
বাহিক মীমাংস। প্রাপ্ত হইবার উপার নাই । যাহা কথিত হইবে তাহ! 
ভ্রমাম্মক। কারণ মনুষ্যের উপাদান কাবণ বলিলে কাহাকে বুঝাইবে ? 
শরীর মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত রহিয়াছে তৎসমুদয়কে কারণ বলিয়। পরি- 
গণিত করা কর্তব্য । শারীরিক প্রত্যেক গঠনই যদ্যপি কারণ হয়, তাহ। 
হইলে তাহাদের যেকোন অবস্থীস্তরে পঞ্নিণত করা হইবে তাহাতে বিশেষ 
পরিবর্তন হইবে না, ফলে কাধ্যতঃ তাহ। হইতেছে না। মংসপেশী হউক 
শোণিত হউক আব অস্কিই হউক তাহার প্র'ত মুহুর্তেই বূপাস্তর হইয়! 
ধাইতেছে। মনুষ্যের জন্মক্ষণ হইতে বিচার কবিষা দেখিলে বিন্ুকেই 
প্রথম শুত্র কহ! যাইবে । পবে, তাহা হইতে শোণিত, মাংস, অস্থি ও 
অন্থান্ত গঠনাদি উৎপত্তি হইয়া থাকে । অতংপর মৃত্যু হুইলে এ গঠনাদি 
এককালে অর্ৃম্ত হইর1 যায়। তখন তাঁহার অবস্থ! সন্বন্ধে কোন প্রতাক্ষ 
প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় থাকে না। মনুষ্যের জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী 
সময়ে যাহ? দৃষ্ট হইল তাহার পুর্ন্ব এবং পরের বিষয় কিছুই অবগত হওয়! 
যাইতেছে ন।। সুতরাং এপ্রকার পদার্থের প্রকৃত অবস্থা কিরূপে কণিত 
হইবে। মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিবার পুর্বে অবপ্তই অগ্তকোন রূপে 





* ইংরাজী পদার্থ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেবা বলেন, যে শ্বাভাবিক উত্তাপে 
প্রতোক বর্গইঞ্চ পরিমিত স্থানে ভূবাযুর ৭॥* সের গুরুত্ব পতিত হইর! 
থাক্ষে। যেমন আীং, ইহাকে সঞ্চাপিত করিলে ক্ষুত্রায় হন বিশিষ্ট হুইয়। যার, 
পুনরায় ছাড়িয়। দিলে দীর্মামতন লাত করে। 


তত্ব-প্রকাশিকা 1 ৮৭ 
ছিল এবং সৃত্যুর পর অন্তফোন আকারে থাকিবে, তাহা ধদিও আমাদের 
মনের অগোচর ব্যাপার কিন্ত জ্ঞানচক্ষের দ্বার তাহার অস্থিত্ব বিষয়ে উপ- 
লন্ধি জন্মিয়। থাকে । 

এক্ষণে মনুষ্যের কোন্‌ অবস্থাকে প্রক্কৃত বলিতে হইবে? আমতা তাহ? 
শ্থিরনিশ্চয় করিতে অসমর্থ । 

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এইরূপ পরিদৃশ্মান হইতেছে। তাহাদের 
সম্বন্ধীয় যেসকল জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়। যায় তাহাকে অপ্রারূত জ্ঞান কহে। এই 
নিমিত্ত মারাবাদীরা পার্থিব পদার্থের সহিত আপনাদ্দিগকেও ভ্রমাত্বক 
বোধে এন্দ্রলালিক রহস্তের উপসংহার করিয়। থাকেন। এই মায় শব্দ 
এপ্রদেশে এতদূর প্রচলিত যে, সংসারে [পত। মাতা, স্্রীপুভ্রের প্রতি প্রেমপুর্ণ 
ভাবে অবস্থিতি করিলে মানসিক কাঁধ্য বলিয়। কথিত হন্ন। *ঈশ্বর জ্ঞানে 
ধাহাঁর1 ভক্তির উচ্ছ'সে বিহ্বল হইঙ্ক! পড়েন তাহাদের ৪ মায়! গ্রন্থ কহে। 


৩৬। ব্রনের এক শক্তির নাম মায়া। এই শস্তিৎ 

অঘটন সংঘটন করিতে পারে । 

মায় শক্তি চিৎশক্তির অবস্থা বিশেষ । চিৎ বা ইচ্ছ। কিন্ব। জ্ঞান শক্তি্ন 
ঘ্বার। ব্রঙ্গা'গড সৃষ্ট হইয়া যে শক্তি দ্বার তাহাদের কার্ষ্য হইয়া থাকে তাহাকে 
মায় শক্তি কহে। 

৩৭। মায়া ছুইপ্রকার বিদ্যা এবং অবিদ্য। । বিদ্যা 
মায় ছুই প্রকার ; বিবেক এবৎ বৈরাগ্য | অবিদ্যা মায়। ছয় 
প্রকার 2 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এবং মাহসর্ধ্য | 

৩৮ | অবিদ্য। মায়া, আগি এবং আমার, এই জ্ঞানে 
মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিয়! রাখে । বিদ্য। মায়ায় ভাহ! 
উচ্ছেদ হইয়। যায়। 

৪৯। যেমন কর্দমযুক্ত জলে, সুর্য্য কিম্বা চন্দ্রের প্রতি- 
বিশ্ব দেখা যায় না, তেমনই মায় অর্থাৎ আমি এবং আমার 
জ্ঞান বিদুরিত না হইলে আত্ম-দর্শন হয় না। 

৪০ | যেমন, চকঞ্জ সূর্য্য উদয় থাকিলে ও মেধাবরণদ্বারা 


৮৮ তত্ব-প্রকাশিকা । 


দৃষ্টিগোচর হয় না সেইরূপ সর্ধবসাক্' ভূত সর্ধব্যাপি 
ঈশ্বরকে আমরা মায়া বশতঃ দেখিতে পাইতেছি না| । 


আমি এবং আমার, এই জ্ঞানই বাস্তবিক আমাদের সর্বনাশ করিরাছে। 
আমি অমুকের পুত্র, আমি অসুকেব পৌন্ব, আর্মি অমুকের শ্াালক, আমি 
অমুকের জামাতা, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান, আমি ধনী, আমি 
সাধু, অ।মি কাহার সহিত তুলনা হইতে পারি? আমার পিতামাতা, 
আমার ভাত। ভগ্রি, আনার স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদি, আমার ধনৈশ্চর্যা, ইত্যাকার 
আমার আমার জ্ঞানে সদ সন্দদা ব্যতিব্যস্ত হইয়। রহিয়াছি। মনের 
উপরিভাগে এই প্রক্কার আবরণের উপর আবন্ণ পতিত হইয়। রহিয়াছে । 
ফুলে এতগুলি আবনণ ভেদ কারয়। ঈশ্বর দর্শন হওষ| যারপরনাই হ্কঠিন। 
ষে দ্রব্য চক্ষের গোচর কর্ণদ্বার। তাহার সৌন্দধাত। দর্শনমৃখ লাভ কর। 
যায় না। অতএব চক্ষুর উপরিভাগেএকশত খান বস্ত্রাচ্ছদন গ্রদ'ন করিলে 
সে চক্ষের বার কিরপে দর্শনকার্ষয হইতে পারে ? মায়াবরণও তদ্দপ। 


যতক্ষণ আমি এবং আমার জ্ঞান থাকে ততক্ষণ সকল বিষয়ে স্বার্থ স্থত্ে 
আবদ্ধ থাকিতে হয় । এই স্বার্থ সুত্র বিচ্ছিন্ন করিতে কেহ চেষ্টা পাইলে সুতরাং 
সেঙ্গেত্রে সমস্ত গোল উপস্থিত হইয়! থাকে । যাঁভাদের সহিত আমাপুদর সন্বদ্ধ 
আছে আমর! যদ্যপি তাহ। নিন্ূপণ করিতে চে কৰি তাহ। হইলে মায়ার 
অতি অদ্ভুত রহন্ত বাহির হইবে। পুব্বে কখিত হইয়াছে যে অপ্রাক্কৃতকে 
প্রান্কত বোধ জন্মানই মাধার কার্য । যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হওয়1,ও তপনো- 
সপ্ত বালুক1 বিশিষ্ট প্রাস্তরকে জলাশর় জ্ঞ।ন করা, ইত্যাদি। এক্ষণে কাহার 
সাহত কি সম্বন্ধ তাহ1 একটী দৃষ্টান্তের দ্বার! প্রদর্শিত হইজে ছে! মনে কর 
্বাসী স্ত্রী সন্বন্ধটী কি? কথা আছে যে, স্ত্রী স্বামীর অদ্ধ।ঙ্গী। কথাটা শ্রবণ 
করিয়াই লে!কের চক্ষুস্থির হইয়া যাইল। কিন্ত কিরূপে স্ত্রী অর্ধাঙলগী হইল 
তাঁহ। ভাবিয়। দেখে কে? যে পুরুষ নংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় সে, যে 
পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ না করে সে পর্য্ত সংসার পূর্ণ হয় না এই নিমিত্ত অদ্ধাঙ্গী 
কহা যাঁয়। কিন্ত নে সকল নিতাস্ত বাহিরের কথা । ইহাতে তত্বপক্ষের 
কাহার কোঁন সংশ্রব নাই । 

আমর। ইতি পুর্বে কহিয়াছি যে, মন্গষ্যের। জড় এবং চেতন পদার্থ- 
হয়ে যৌগিক বিশেষ । এক্ষণে বিচার করা হউক,আমর! জড় কিন্বা চেতন? 


তত্ব-প্রকাশিকা। ৮৯ 


ভাথব! আমরা জড় চেতনের পহিত সন্বন্ধ রাখি? জড়ের মহিত কোন সম্বন্ধ 
নাই কারণ মৃত্যুর পর আর সেই অদ্ধাঙ্গীর দেহ লইয়! থাকিতে পারি নাই, 
তাহাকে তখনই পঞ্ষীকৃত কর! হয় । অর্ধা্গী বলিয়! স্বীকার কর] দূরে থাকুক 
তাহাকে তদবস্থায় স্পর্শ করিলে, পুত-নীরে অবগাহন ব্যতীত আপনাকে শুদ্ধ 
বৌধ করা যায় না। অতএব জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই । যাহা। বলিয়? 
থাকি, তাহ! তজ্জন্ত সম্পূর্ণ ভূল। চৈতন্তের সহিত যদ্যপি সম্বন্ধ নির্ণয় করা 
যায়, তাহ হইলেও ভূল হুইতেছে। কারণ ভাহার সহিত দেখ' সাক্ষাৎ 
করিয়া কে স্ত্রীগ্রহণ করিয়া থাকে ? দেখে রূপ, দেখে সুখ, দেখে অঙ্গ- 
সৌষ্ঠৰ ; চৈতন্ত পদার্থ লইয়া! কাঁহার্‌ বিচাঁর হইব থাকে ? অতএব সে 
কথা সুখে আনাই অকর্তব্য। যদি এ কথা বলিয়া! চৈতন্তকে সাব্যস্থ করা! 
হয় যে, মৃত দেহের সহিত কেহ কখনও বিবাহের প্রস্তাব করে না; সেস্থলে 
চৈতন্যকেই বুধিতে হইবে । তাহা হইলে আরও আপত্তি উঠিতেছে। চৈত- 
স্তের হস্ত পদ নাই, চৈতন্তের দেহ-কান্তি নাই । তবে চৈতন্তের অস্তিত্ব হেতু, 
জড়েতে তাহার কাধ্য হয় বটে, ফলে চৈতন্য বলিয়া জড়ের কার্য্যই করিয়! 
থাকি ) এই নিমিত্ত ইহাও ভ্রমাবৃত বলিম্ন কহিতে হইবে । ফলতঃ, আমরা 
প্রকৃতপক্ষে যে কাহাঁর সহিভ মশ্বন্ধ স্থাপন করিয়। থাঁকি, তাহার ঠিক নাইঃ 
স্থৃতরাং, এ প্রকার কাঁর্ধ্যকে মায়ার কাঁধ্যই বলিতে হইবে। 

আমাদের দেশে জ্ঞানপ্রধান ব্যক্তিরা জগৎ সংসারকে মাত্বা ব। ভ্রম 
বলিয়। বাস্থ বস্ত সকল পরিত্যাগ করিয়া থাঁকেন। কেহ কেহ নিজ নিজ 
দেহ ও তাহার কার্য্যকে মায়ার অন্তর্গত জ্ঞান করেন; সুতরাং, তাহাও 
অলিক বিবেচনায় গণনার স্থান দ্রিতে তাহার! সন্কৃচিত হইয়া খাকেন। এই 
শ্রেণীর ব্যক্তিরা তেই জন্ত মনের কার্য অর্থাৎ সঙ্কল্প ও বিকল্পের প্রতি কিছু- 
মাত্র আস্থা রাখিতে পারেন না। তাহারা বলেন, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, 
তাহার] কিয়ৎকাল নাঁন। প্রকার ক্রীড়া করিয়া পুনরায় অদৃশ্ত হইয়। যায় । 
মনের সঙ্কল্লাদিও তন্রপ ; অর্থাৎ, মনে উখিত হয়, মনেই অবস্থিতি করে, 
এবং পুনরায় মনেই বিলীন হইয়া যায়। অতএব, মনের সমস্ত কাধ্যের 
কারণই মন। কিন্ত ষীহার! দেহের অস্থিত্ব বিশ্বাস করাকে ভ্রম মনে করেন, 
তাহার সেই কারণেই মনের অস্থিত্বও উড়াইয়া! দেন । যদ্যপি মন ন! থাকে, 
দেহ না থাকে, তাঁহ। হইলে দৈহিক কাধের প্রতি সত্য জ্ঞান কিরূপ 
থাকিতে পারে ? 
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. ঞানীরা এই কারণ ভিত্তি করিয়া শুভাগত ফলের প্রত্যাশী করেন'ন1। 
তাঁহাদের সমক্ষে যখন যে কাঁধ্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার! তখন সে 
কার্ম্য অবাধে সম্পন্ন করিপ্ন। থাকেন । সুতরাং এবন্িধ ব্যক্তির নিকট শুচী 
কিন্বা অস্তচী বৌধ থাকে না, ধর্্ কিম্বা অধর্দ বোধ থাঁকে না, উত্তম কিনব? 
অধম বোধ থাকে না! এবং বিষ কিন্বা। অমৃত বোধ থাকে না। চলিত হিন্দু 
মতে এই প্রকার মায়াজ্ঞান লন্ব ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী-পদবাঁচ্য হইয়] 
থাকেন। 

_ এই প্রকার জ্ঞানীর।, তীহাদের মত শান্ত্রের প্রমীণ ছার! মীমাংস। করি- 
রাও থাকেন। জ্ঞানমতে কথিত হয় ধে, ব্রহ্দই সত্য এবং নিত্য বস্ত। তিনিই 
আদি, পয়স্তু এবং অদ্বিতীয় ॥ তিনিই পুর্ণ, অথণ্ড এবং অনন্ত। তাহার 
মায়া-শক্তির দ্বার জন স্যরি হইয়। থাকে, সুতরাং হ্ষ্ট পদ্দাথথ সমুদয় মায়া, 
বমিথ্যা। (যমন লুতা (মাকড়সা) নিজ শরীর মধ্য হইতে হুক স্তর উৎপন্ন 
করিয়! জাল নির্মাণ পূর্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করিয়। থাঁকে। এস্থানে লুত! 
এবং জাল যদিও এক পদার্থ নহে, কিন্ত জালের উৎপত্তির কারণ লুতা তাহার 
সন্দেহ নাই। পরে সেই লুত1 ধখন জাল গ্রাস করিয়া! ফেলে তখন তাহার 
 বিলয় প্রাপ্ত হয় সত্য কিন্তু লুতাঁর ধ্বংস হয়না । সে, জাল বিস্তৃতির পুর্বে 
যেরূপ অদ্বিতীয় ছিল, জাল বিস্তৃতির কালেও তদ্রপ ছিল এবং জাল অদৃশ্য 
হইয়। যাইলেও তাহার কোন প্রকার পরিবর্তন উপস্থিত হয় না। ব্রহ্ম 
সন্বন্ধেও তত্রপ। তিনি ভ্রিকাল সমভাবে আছেন । জগৎ রচনার পুর্বে যে 
প্রক্ষার,জগতের মধ্যে যে প্রকার এবং জগতে লয়াস্তেও সেই প্রকার থাকেন, 
তাহা সন্দেহ বিরহিত কথা । জ্ঞানীর যে সকল প্রমাণ দ্বার জগৎ মিথা। 
বলেন আমর। প্রথমে তাহাই অস্বীকার করি এবং তাহাদের মীমাংসাও 
. মীমাংসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত সমুদয় 
 হষ্ট পদার্থ মায় হইলে, সেই মায়াসংঘুক্ত পদার্থ স্বার! মায়াতীত বস্ত কিরূপে 
সাব্যস্থ কর স্তাক সঙ্গত কথ। হইতে পারে? যেকোন পদ্বার্থ এমন কি 
যিনি বিচার করেন তাহার অস্তিত্ব পর্য্স্ত যখন স্থির নাই তখন কাহার 
মীমাংসা কাহার বারা কে করিবেন ? সুতরাং জ্ঞানীদ্িগের একথা স্থান 
পিল ন!। যেমন তীমিরাবৃত রঞ্জনীতে কোন্‌ বৃক্ষ কোন জাতীগ তাহ! নির্ণঃ 
(রা যায় ন।। ঘদ্যপি কেহ আপন স্বেচ্ছার বশবর্তী হইয়। ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের 
বু ভি নাষ প্রদান করেন তাহ। হইলে লে বিভাগ যে নিতান্ত অপঙ্গত এবং 
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ভ্মপূর্ণ হইবে তাহার সংখয় নাই। . সেই প্রকার গাফ্লাবৃদ্ত সংসাঁরে থাকির। 
মারিক কার্ধ্য ঘার। ব্রদ্ধ নিরূপণ কর! যারপরনাই মায়ার কাণর্ধ্য। 

কিন্ত কথ) হইতেছে যে, মায়ার কথা উল্লেখিত হুইয়া এত বৃহৎ হিন্দু শান্ত 
সষ্ট হইল কেন? এক্ষণে তাঁহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে । আমর! 
ইতিপুর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, হিন্দুিগের ধর্ম শাস্ত্র সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানীক 
শাস্ত্র বিহিত কথা, তাহ বিজ্ঞানান্ধদিগের বুদ্ধির অতীত । পদার্থ বিজ্ঞান ও 
দর্শনাদিতে সম্যক রূপে অধিকারী না! হইলে ব্রচ্ধ বিদ্যায় প্রবেশ নিষেধ। 
সুতরাং পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শন শংম্্রাদি অধ্যয়ন দ্বার! দৃশ্ত জগতের অন্তস্থল 
পর্য্যস্ত মনুষ্য জ্ঞানান্নসারে গমন করিয়। তদনস্তর ব্রহ্ম দেশে উপস্থিত হওয়! 
যার । তখন থাকার যে সকল কথ! উপাস্থত হয তাহ! তৎকালোপযোগী 
বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে প্রয়ান পাইলে বুঝিবার পক্ষে কোন বিদ্ব উপস্থিত হইতে 
পারে না। এই প্রণলীকে আমর]! বিশ্লেষণ (80815815) এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ 
কার করিয়া তাহার নিকট হইতে জড়জগৎ বুঝাইয়! লওয়াঁকে সংশ্লেষণ 
(85008958) প্রক্রিয়া! বলির উল্লেখিত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে যে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়। জড় পদার্থ বুঝিয়া লইবার হেতু 
কি? তাহার কারণ এই যে, আমর! কি পদার্থ, যাহাতে বাস করি এবং যাহ। 
কিছু দেখি কিন্বা অনুভব করি তংসমুদয়কে সাধারণ ভাষায় জড় পদার্থ 
বলিয়া কথিত হয় সুতরাং এ সকল বিষয় অবগত হওয়া বিশেষ আবহবক । 
এই নিমিত্ত আমর! স্পষ্টই দেখিতে পাই যে জড় জগতকে মায়! বলিয়! 
পরিত্যাগ কর৷ প্রন্কৃত পক্ষে অস্ঙ্গত হইয়া! যাইতেছে । তবে মায় শব 
. আসিল কেন? এক্ষণে দেখিতে হইবে ষে পদার্থ বিজ্ঞন দ্বারা কোন উত্তর 
প্রাপ্ত হওয়] যাইতে পারে কি না? 

আমরা ে কোন পদার্থ লইয়া! বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া মতে গমন করিয়। থাঁকি 
সেই সকল ভাবেই স্ুলের স্থুল হইতে মহাকারণের মহাকরণ পর্য্যস্ত গতি বিধি 
করিতে হয় এবং তথ! হইতে অবরোহণ করিলে পুনরায় স্ুলের স্থলে আনিয়া 
উপস্থিত হওয়] যায়| এই আরোহণ এবং অবরোহণ প্রক্রিদ্বার প্রত্যেক 
সোৌপানের ভাঁব লইয়। বিচার করিলে কাহার সহিত কাহারও নাদৃহ পাওয়া 
যায় না। যাঁহাকে যে অবস্থায় দেখ! যায় তাঁহার অবস্থান্তর করিলেই ভাবা 
স্তর আগিয়! অধিকারকরে। ফলে সেই বস্তর অবস্থা বিশেষকে প্ররূত বলা 
যায় না। এই জ্ঞান যখন আরোহণ বা বিশ্লেষণ সুত্ধে গ্রথিত 'ছয় তখন, 
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 মহাঁকারণের মহাকাঁরণকেই আদি এবং সভ্য: বলিয়! এক মাজে যাঁরণ! হুই্য়। 
থাকে ॥ মাক্সাবাদী জ্ঞানীদিগের এই অবস্থা ) ইহাদের অন্ত ভাষায় অদ্বৈত- 
বাদীও কহ যায়, অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। কারণ ব্রহ্মই সত্য 
তাহার ধ্বংস নাই, ব্ূপাস্তর নাই এবং সর্বাবস্থায় তাহার এক ভাব অবিচ- 
লিত রূপে উপলব্ধি কর! যাঁয়। 

কিন্ত রামক্কুষ্খ দেবের মতে কেবল আরোহণ বা বিশ্লেষণ দ্বার যে 
মীমাংদা লাভ হয় তাহা এক পক্ষীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । অবরোহণ 
প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিলে ব্রন্ষের পৃর্ণাভাব থাকিতে পারে না। তন্নিমিত্ত 
মহাঁকাঁরণের মহাকারণ হইতে স্থুলের স্থূল পর্য্স্ত বিচার করিলে ব্রহ্ম সত্ব! 
সর্বাবস্থায় উপলব্ধি হুইবে, তাহ) ইতিপুর্ব্বে জড় এবং চৈতন্ত শাস্ত্রে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। যে সাধক এই প্রকার আরোহণ এবং অবরোহণ দ্বার! ব্রহ্গ সিদ্ধাস্ত 
করেন তিনি উভয়বিধ ভাবেই এক সত্য প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। এই প্রকার 
ব্যক্তিদিগের মতে প্রত্যেক বস্তর অবস্থা সঙ্গত ভারেরও সত্যত৷ স্বীকার 
করিতে হয়। থেমন মনুষ্য, যতক্ষণ তাহার সেই রূপ থাকে ততক্ষণ 
তাহাকে সত্য কহ যায়। কারণ সেই দেহের উপাদান কারণ সমুহ ত্য, 
তাঁহাদের কারণও সত্য ॥। এইকব্পে মহাকারণের মহাকরণে যাইয়। উপস্থিত 
- হয়া যাইবে । স্তরাং সত্য বলিয়! বাহ দর্শন করা যাঁয়, তাহা মিথ্য! হইবে 
কেন? এস্থলে কাহাকে মিথ্যা কহা যাইবে ? উহাদের কারণ সত্য এবং 
উহাদের কার্ধযও সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ, আমর যখন সত্য 
মিথ্যা জ্ঞান করিতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে কত কথাই কহিতেছি, তখন মনুষ্য 
কখন মিথ্যা হইতে পারে ন1। সুতরাং এ পক্ষে মায়? স্বীকার কর যায় ন।। 
এই মতাবলম্বীদিগকে প্রকারাস্তরে বিশিষ্টাদৈতবাদীও কহ যায় । 

বিশিষ্টাদ্বৈতমতে আমরা এই শিক্ষা করিয়া! থাকি যে, অদ্বৈত বা মাঁরা- 
ঘাদীর1 হুর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছাঁয়। হৃর্যাকে যেমন মায় কহিয়। থাকেন, 
বিশিষ্ট।ছ্বৈতমতে ছাঁয়া, হুর্য্যের প্রতিবিষ্ব স্বরূপ । যেহেতু সূর্য যতক্ষণ আছে, 
ছায়া ও ততক্ষণ আছে; যখন হুর্যা নাই, তখন ছায়াও নাই। এই নিমিভ 
ছায়ার সত্যতা সম্বদ্ধে অবিশ্বাস করা যায় না। 

এক্ষণে কথ! হইতেছে, যদ্যপি দৃষ্ত জগতের প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা বিশেষ 
সভ্য হয়, তাহ! হইলে ইহাদের কোন্‌ অবস্থাটীকে মায়। কহ! যাইবে ? 

আমাদের কথিত ভাব দ্বার! এই প্রতিপন্ন হইতেছে ধে, এক পক্ষীর ভাবে 
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সভ্য জ্ঞানে সীমাবদ্ধ করার নাম মায়া। যখন যাহা দেখিতেছি, বা অন্গভব 
করিতেছি, তাহার সত্যতা বোধ এবং সেই অবস্থার অতীতাবস্থাও আছে, 
এই জ্ঞান হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, তাহীকে মায়া বিরহিত ভাব কহ যায় । 
যেমন, এই আমার স্ত্রী অর্ধাঙ্গী, প্রাণ-স্বরূপা, ইহ জগতের একমাত্র আর- 
মের স্থল, ইত্যাকার জ্ঞানকে মায়! কহে। কিন্ত যাহার এ প্রকার ধারণ! 
আছে যে, যাহাকে জ্্রীপদবাচ্যে সত্য বলিয়া! স্বীকার করিতেছি, সে এই 
অবস্থামতে সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহ! দেখিতেছি, বলিতেছি, তাহ! 
নহে। কারণ তদ্‌ সমুদায় অন্যান্য অবস্থার ফলম্বরূপ। এই ভাব যাহার 
হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাঁহার সেই ভাবকে মায়াতীত কহে। 

আমর। সদ] সর্বদ! পৃথিবীর দৃপ্ত বস্তর আকর্ষণে এতদূর অভিভুত হইয়] 
থাকি যে, তথা হুইতে বিচারশক্তি আর এক পরমাণু পবিমাণে স্থানাস্তর 
করিতে ইচ্ছ! হয় না। আমার আমার আমার শব্ষটী দশ দিকে নাগপাশে 
বন্ধনের স্ভায় আবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছে। ইহাকে ই এক পক্ষীয় ভাব কহে। এই 
মন্মে রামকৃষ্ণজদেব কহিয়াছেন,কোন ব্যক্তি এক সাধুর শিষ্য হইতে গিয়াছিল। 
সাঁধু, সেই ব্যক্তিকে সর্ব প্রথমে মায়। সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ কবেন। 
শিষা,মায়ারকথ শ্রবণ করিয়া,অবাঁক্‌ হুইয়। রহিল। সাধু কহিলেন,দেখ বাপু, 
তুমি মায়ার কথ! শুনিয়। আশ্চর্য্য হইলে যে? শিষ্য কহিল, প্রভূ! আপনি 
কি প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, 
আমার পুক্র, আমার কন্ত1, আমার নহে? তবে কাহার? এ কথা আমি 
কোন মতে বুঝিতে পারিতেছি না এবং তাহ বুঝিবার জন্য ইচ্ছাও নাই। 
সাধু কহিলেন, বাপু! তোমাকে জিজ্ঞামা! করি, তুমিকে? শিব্য কহিল, 
আমি অমুক শর্মা । গুরু কহিলেন, এই নামটী কি মাতৃগর্ভ হইতে সমভি- 
ব্যাহারে আনিয়াছ, না এই স্থানে পিত। মাতা কর্তৃক উপাধি বিশেষ লাভ 
করিয়াছ? শিষ্য তাহ স্বীকার করিলেন। সাধু কহিতে লাগিলেন, দেখ 
বাপু, নাষটা যেমন উপাধি বিশেষ, তেমনি সকল বিষয়ই জানিবে। তুমি 
যাহ'কে পিত। মাতা বল, স্ত্রী পুত্র বল, সে সঘকলও উপাধি বিশেষ। কারণ, 
যাহার সহিত ইচ্ছা, তাঁহার সহিত এঁ সকল সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক, আনন্দ লাভ 
কর। যায়। যাহাঁকে আজ পিত। মাতা বলিতেছ, কল্য তুমি দত্তকপুক্রন্ধপে 
অপরকে পিতা মাত! বলিয়!, আত্ম সন্বন্ধ স্থাপন করিতে পার। যেশ্ত্রীকে 
অদ্য অর্ধঙ্গী কহিতেছ, হয় তাহাঁর পরলোকে, না হয় ব্যভিচারদোষে, 
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. বা তাহার উৎকট পীড়া দি বশতঃ, অস্ত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পাঁর। এই. 
_নিষিত্ত সাংসারিক সন্বন্ধগুলিকে উপাধি বিশেষ কছা যায়। উপাধি দ্বারা 
সংসারে থাকাই সাংসারিক নিয়ম । এই উপাধিদিগকে সভ্য বোধ করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাঁক1 মায়ার কাধ্য ৷ উপাধিগ্ত থাকিবে এবং ভাঁহ অবস্থা! সঙ্গত 
কাঁধ্য ব্যতীত কিছুই নহে, এই জ্ঞান যে পর্যন্ত লাভ না কর! যায়, সে পর্ধ্্ত 
মারার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। 

নিজ নিজ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়াই সকলের কর্তব্য । তাহাতে বিস্বৃত্তি বা 
. বিপর্যয় ঘটিলে মায়! কছ যায়। শিষ। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়! কহিল, 
প্রস্থ ! বাস্তবিক কি আমার পরিজনেরা আমার কেহ নহে? তাহারা উপাধি 
বিশেষ ? গুরু কহিলেন, ইচ্ছা হয় পরীক্ষা! করিয়া! দেখ । অতঃপর গুরু 
কহিতে লাগিলেন, দেখ, তুমি আপনার বাটীতে যাইয়া উৎকট ব্যধির ভাগ, 
পূর্বাক অচেতনাবস্থায় পড়িয়া থাকিবে । সে সময়ে হয় ত তোমার পিতা 
কত রোদন করিবেন, তোমার মাতা, হয় ত মস্তকে ঘটির আঘাত করিবেন, 
তোমার স্ত্রী, হয় ত উন্মাদিনী প্রায় হইবেন কিন্তু কোন মতে সাড়া শব্ধ দিও 
না, যাহ করিতে হয় আমি সমস্তই করিব। শিষ্য বাটাতে আসিয়া, বেদনার 
ছল করিয়া, বুক বায়, বুক যাঁয় বলিতে বলিতে হত-চেতনবৎ হইয়া মৃত্তিকা 
লুটাইয়! পড়িল; চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পিতা,পুজের নাম উল্লেখ 
করিয়া, কোথান্র আমার বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন,অন্ধের যট্টি চলিয়া! গেলি,বলিয়। 
শিরে করাঘাত করিতে লাগিল ? জননী ধুলায় ধূনরিত হইয়া! যাছমণি 
গোপাল, প্রভৃতি শব্দে রোদন করিতে লাগিল, স্ত্রী লঙ্জার মন্তফে,পদাঘাত 
কনিয়া,স্বামীর বক্ষোৌপরি পতিত হইয়া, আমার সঙ্গে লইয়। যাঁও | কার কাছে 
রাখিয়! গেলে! ইত্যাকার নানাবিধ কাতর ভাষায় আপন মন বেদন! 
প্রকাশ করিতে লাগল, এমন সময় এ সাধু আসিয়া! উপস্থিত হইলেন! 
বিপদের সময় সহস! সাধুর আবির্ভাব মলের চিহুঙ্ঞানে সকলেই তাহার 
চরণ ধারণ-পুর্ববক নানাপ্রকার স্তাতি মিনভি করিতে লাগিল । তখন সাধু 
গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, এই ব্যক্তির যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে 
আরোগ্যের আশা অতিশয় দূরের কথ! । অমনি সকলে কি হলো রে! বলিয়!, 
উচ্চৈংস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সাধু দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন-পুর্বক কহি- 
লেন, একটী উপায় আছে। পরিজনের৷ অমনি সকলে আশ্বাসিত হইয়া 
কছিল,মক্ঞ] করুন যাহা করিতে হয়,কসামরা তাহাতে সকলেই প্রস্তুত আছি। 
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সাধু কহিলেন ঘবদ্যপি ইহাঁর জীবনের পরিবর্তে অন্ত কেহ জীবন বিনিময় 
করিতে পার তাহ হইলে এ ব্যক্তি বাঁচিতে পারে কিন্তু বিনি জীবন দিবেন 
তিনি মরিয়! ধাইবেন । এই কথা, সাধুর মুখ বিনিঃস্ত হইবামাত্র, সকলে 
একবারে নিরব হইব! রহিল | আর কাহার মুখে কগ! নাই, সকলে 
আপমাপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিভে লাগিল। পিতা, কাপড় কপিয়। 
পরিল, মাত গাত্রে বন্ত্রাবরণ দিল এবং স্ত্রী চক্ষু নাসিকা পু*ছিয়া, 
ক্রোড়ের সম্ভানটাকে লইয়া কিঞ্চিং স্থানান্তরে স্তনপাঁন করাইতে আরস্ত 
করিল। তখন সাধু কহিতে লাগলেন, তোমরা কি কেহ প্রাণ বিনিমন্ব 
করিতে প্রস্তত নও? পিতা কহিল, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিলেন, সাধু জী! 
আপন কর্ম্ম-ফলে সকলেই পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়, ষে চুরিকরে সেই বাঁধ! 
যায়, আমি কেমন করিয়া প্রথণ দিব? আমার, আর পাঁচটা -পুজ্র আছে! 
পৃথিবীর নিয়মই এই ! মাত কহিল, ওম1! প্রাণ দিবার কথ। ত কখন 
শুনিনি! বাড়ীতে একট! পাখি পুধষিলে তার জন্যও প্রাণট। কাদে ! যাঁহাকে 
দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়! কত ক্লেশে লালন পালন করিয়াছি,তাহার মৃত্যুতে 
অবশ্তই প্রাণের ভিতর আঘাত লাগে, সেই জন্য কাদিতে হয়! আমি কেন 
প্রাণ দিয়! মরিয়! যাইব ! ছেলের জগ্ঠে ম! মরে, একথা কখন, কোন যুগেও 
কেহ শুনে নাই। আমার সংসার, কর্তা এখন জীবিত রহিয়াছেন,। আমার 
আরে! ত ছেলে বৌ রয়েচে, ভামি কি অন্ত মরিতে যাইব? এই 
বলিয়। মাঁতা। তথ হইত্ে চলিয়! যাঁইলেন। তর্দনস্তর স্ত্রী কহিতে লাগিল-_. 
আমি প্রাণ দিতে পারি কিন্ত--ন1! তাহ! পারিব না_-আমি আমার মাতার 
একমাত্র মেয়ে, আমি গেলে আমিই যাইব । ও আবার বিবাহ করিয়া, 
আমার অলঙ্কার, আমার বস্ত্র আমার বিছানা, “আমার ঘর তাহাকে 
দিবে, আমার ছেলেগুলি পর হইয়! যাইবে । আমার ম্বামী তাহার স্বামী 
হইবে, না ঠাকুর, আমি প্রাণ দিতে পারিব না। শিষ্য আর স্থির হইয়া 
থাকিতে পারিল না। তাহার মায়া-ঘোর ক্রমে কাটিয়া! অবস্থাস্তরের ভাৰ 
আসিয়া! অধিকার করিল। সে তখন বুঝিতে পারিল যে, স্থুল সম্বন্ধকে চরম 
সম্বন্ধ জান করাই ভুল, বাস্তবিক তাহাকেই মায়া কহে। সে তখন সিংহের 
তায় উঠিয়া গুরুর পশ্চাপগাঁধী হইল । 





সাধনের স্থান নির্ণর | 


০ 


৪১ | ধ্যান কর্বেব, বনে,মনে এবৎ কোনে | 
' পাঁধন সম্বন্ধে পরমহংসদেব মনুষ্যদিগের প্রকৃত্যান্থুযায়ী অর্থাৎ ঈশ্বরের 
প্রতি যাহার যে প্রকার স্বভাব দেখিতে পাইতেন তাহার পক্ষে সেইভাব রক্ষা 
করিয়! যেদ্ধপ ব্যবস্থা করিয়াদিতেন, স্থান নির্বাচন কালেও (সই প্রকার 
সাধকদিগের অবস্থ। বিচার পূর্বক কার্য করিতেন । 
মনুষ্য সমাজ বিশ্লিষ্ট করিলে ইহাকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাঁয়। 
যথা, যে সকল নর নারী অবিবাহিত অথব। বিবাহের পর যাহাদের দাম্পত্য 
সুত্র বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে এবং উপায়হীন পিতা মাত। প্রভৃতি গুরুজন, 
অবিবাহিত? কন্যা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুল্রাদি না থাকে» তাহার প্রথম শ্রেণীতে 
পরিগণিত হইয়া! থাকে । 
যাঁহাদের শ্বামী ও স্ত্রী নাই কিন্তু পিত। মাতা কিন্বা সন্তানাদি অথব! 
উত্ভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহার। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। পিতা মাতা 
ক্যাম স্ত্রী পুত্রাদি পরিপুরিত সাংসারিক নর নারীদিগকে তৃতীয় শ্রেনীতে 
নিবন্ধ করা যায়। 
এই ত্রিবিধ নর নারীদিগের অবস্থা ভেদে তাহাদের সকল প্রকার কার্যে- 
ন্ন€ বিভিন্ন ত। পরিলক্ষিত হয় । 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর নর নারীদিগের মধ্যে যদ্যপি কাহার ঈশ্বরোপাঁসন! 
করিতে বাসন হয় তাঁহ1 হইলে তাহাদের সেই মুহূর্তে লোকালয় পরিত্যাগ 
করিয়া "বনে গমন করা সর্বতোতভাবে বিধেয় । রামকৃষ্ণজদেব সর্ব প্রথমে - 
বন শব্ধ উল্লেখ করায় এই প্রকার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 
যে ব্যক্তি অবিবাহিত অথবা অল্পবয়সে যাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে 
কিন্বা ঘে স্ত্রীলোক বিধব। হইয়াছে, এ প্রকার লোকে যদ্যপি সমাজে 
থাকিয়া, ঈশ্বর সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহ! হইলে অধিকাংশ স্থলে 
প্রলোভন আশিয়। তাহাদের নিজের এবং সমাজের অকল্যাণ উৎপাদনের 
হেতু হইয়া থাকে । 
৪২ যাহার। ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজন করিতে 


চাহে, ত্তাহারা কোন প্রকারে কামিনী কাঞ্চনের দংঅব 
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ঠায় না? তাহা না করিলে কল্রিন কালে কাহারও 
সিদ্ধাবস্থ! প্রাপ্তির উপায় নাই। 


ক। যেখন খৈ ভাজিবাঁর সময় ঘে খৈটী ভাজনা খোলার উপর হইতে 
টিকরিয়! বাহিরে পড়িয়। ষায়, তাহার ফোন স্থানে দাগ লাগে না? কিন্ত 
খোলাক্ন থাকিলে তাপযুক্ক বালির সংঅবে কোন স্থানে কষ্বর্ণ দাগ ধরিডে 
পাবে। 

থ। কাঁজল্বী ঘর্মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়! বুদ লাগে পর্‌ লাগে। 
যুবতী কি সাত মে যেকা মেয়ান হোয়ে, খোড়। কাম্‌ জাগে পর্‌ জাংপ। 
অর্থাৎ কাজলের (কালি) দ্বরে ষতই সাঁবধাঁনে বাস করিতে চেষ্টা করা হউক 
গাত্রে কালির বিন্দু লাগিবেই লাগিবে। সেই প্রকার যুবতী স্ত্রীলোকের 
সহিত অতি লুচতুর ব্যক্তি একত্রে বাস করিলেও তাহার কিঞ্চিৎ কাষো- 
ভ্রেক হইবেই হুইবে। 

গ। যেমন আচার ব। তেতুল দেখিলে, অল্প রোঁগগ্রস্থ ব্যক্তির ও উহা! 
'আস্বাদন করিবার জন্য লোন জন্মিয়। থাকে । নে জানে যে অন্ত ভক্ষণ কগ্সিলে 
তাহার গীড়। বৃদ্ধি হইবে কিন্তু পদার্থগত ধর্মের এমনই প্রবল প্রলোভন, 
যে তত্রাপি তাহার মনের আবেগ কিছুতেই স্বরণ করিতে পারে ন1। 


8৩1 যাহার একবার ইন্ড্রিয় সুখ আস্বাদন করিয়াছে, 
তাহাদের ঘাহাতে আর সে ভাবের উদ্দীপন ন! হইতে পারে, 
এমন সাবধানে বাস করা কর্তব্য । কারণ, চক্ষে দেখিলে 
এবং কর্ণে শুনিলে, মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ॥ মনে 
একবার কোন প্রকার সংস্কার জন্মিয়। গেলে, তাহ। ভাঁহার 
চির জীধনে ভুল হয় না। একদা একটী দামূড়া গরুকে 
আর একী গরুর উপর বঝাঁপিতে দেখিয়া তাহার কারণ 
বাহির করায় জান। গেল যে, উহাকে যখন দাম়া করা হয়, 
তৎপূর্বেবে তাহার সংসর্গ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। 


ক। কালীবাটীতে একটা সাধু. অতি পণ্ডিত, সাধক এবং সর্বত্যানী 
লক্যাসী আনিয়াছিল। পল্লির স্রীলে।কের! যখন গঙ্গা জ্বল. আনিবার হান্ট 


১২৩ 


ঙ কদর ন রঙ রহ 
17, ১ রশ ॥.৩ রঙ না টি ছু 
ম 2 ্ হু 1 রি র্‌ নি তৈ২০ হু, 
তা প্ ৪ নর না লি সি ৬ 
1 [০.4 * 1 
চা রঃ শ গা হু 
মরা ॥ পু মে 


তাহার সঙ্গুধ দিয় যাঁভীক্সাত করিত, তখন সে এক দৃরিতে "সকলের: প্রতি 
চাহি খীকিত এক দিন কোন যুবতীকে দেখিয়া এ সাধু. নম্ত লইাতে 
লইতে 'বলিয়াছিল “এ আওরাঙ টে বড়। খোপ্ন্রত্‌ হা ।” পে খন এ 
কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তাহার মনের ধেগ 
কতদূর প্রবল হইয়াছিল তাহ! বুঝিতে পারা যাইতেছে । আর এক সময়ে 
আর. একটা সাধু কোন স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে 
তঙ্জন্ত তিরম্কার করায় সে বলিয়াছিল যে, "পাপ কি? হইয়াছে কি? 
সকপই শায়ার কার্ধ্য ! আমি কে? তাহারই স্থির নাই, আমার কার্ধ 
ফেমন করিয়া সত্য হইবে ?” 

_ কামিনী ত্যাগী সহাত্মার সমাদর এই প্রকার নানাবিধ বিগ্ব করিয়। 
খীকেন। রামকষ্ণদেব যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ইহা অপেক্ষা ভূরি 
ভুরি দৃষ্টান্ত সাধারণে বিদ্িত আছে। তীর্থ স্থানে মহিলাগণের সমাগম 
আছে বলিয়। সন্ন্যাসীর! তথায় আশ্রপ্ লইতে বড় ভাল বাঁসেন এবং সমক্ষে 
সময়ে সত্তান হইবার ওষধ দিবার ছলনায় গৃহস্থের সর্ধনাঁশ করিয়! থাকেন । 
বাহার কিঞিৎ উন্নত সন্ধ্যাসী তাহারা যদিও লোকালয়ে সর্বদ1 গতি বিধি 
'মী করেন কিন্ত ্রীলোক পাইলে তাহাদেরও ধৈর্যচ্যুতি হইয়া যায়। কোন 
সময়ে আমাদের পরিচিত কোন সন্্যাশিনী এক সাধু দর্শন করিতে যান। 
সন্ন্যাসিনী সাধুর নিকটে প্রণাম করিয়! দণ্ডায়মান হইতে না হইতেই অমনি 
সাধু. তাহাকে বলিলেন, “কেও সেবা মে আওগি 1” অর্থাৎ আমার সেবাঁয় 
আসিবে? আর একটা কামিনী ত্যাগী সাধু বাল্যাবস্থা হইতে কতই কঠোর 
সাধন করিয়াছিলেন। কখন বৃক্ষ শাখায় পদদ্ধয় বন্ধন পুর্ব্বক হেট মুডে 
থাকিয়া, কখন গ্রীক্মকালের প্রখর হৃর্ষয্যোসাপে চতুর্দিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া 
তন্মধ্যে বসি, পৌষ মাসের শীতে, জল মধো সমস্ত রজনী গলদেশ পর্য্যন্ত 
মিমর্জিত করিয়া, ধ্যান করিয়াছিলেন | এই সাধন ফলে তীছার কিয়ৎ পরি- 
মাণে পিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। কলিকাতায় তুলাপটার কোন সিক্‌ নিঃসস্তান ছিল, 
. তিনি তাহার প্রতি কপ! করিয়া, পুত্র হইবে বলিয়। আশির্বাদ করিয়াছিলেন । 
তাহাতে ত্বাহার একটা পুত্র সম্তান জঙ্মে। সিকৃ তদবধি তাহাকে ঈশ্বর তুল্য 
ূ জ্ঞান করিত | এমন কুমার সন্যামী ও সাধক, লোক।লয়ে সর্বদা বাস করার 
কাসিং এ কাঞ্চনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন সা । তিনি 
পণ কোন দেবালয়ের মোহৃস্ত হইয়াছেন। তীহার বাৎসরিক -১৪**$ 
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টাক! আয় আছে। তিনি যে উদ্যানে, পর্ণ কুটারে বাস করিতেন, তথার 
এক বুহৎ সাঁছ্বৌ ঢংয়ের অক্টালিক। নির্ম।ণ৭ করিয়াছেন এবং ততপনিস্ক কোন 
দরিদ্র গৃহস্থের কন্যাকে উপপত্ধিশ্বূপ রাখির। সঙ্তানাদির মুখ দর্শন 
করিয়াছেন । 

কামিনী অপেক্ষা কাঞ্চনের আশক্তি অতি প্রবল। সর্বাগ্ে কাঞ্চন 
আপিয়। প্রবেশ করে, পরে কামিনী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী অনেক সাধু এইরূপে পতিত হইয়া! গিক়াছেন | যত- 
দিন তাহারা সংসারের ছায়ায় না আসিয়াছিলেন, ততর্দন তাহাদের কোন 
বিভ্রাট ঘটে নাই । কোন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী সাধু ভারতবর্ষের যাঁবতী 
স্থান ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাহার কি গ্রহবৈগুণ্য হইল, কলিকাতাঁর সঙ্গি- 
হিত কোন দেবাঁলয়ে আনিয়! অবস্থিতি করিলেন। ক্রমে পা জন লোক 
যাতায়াত করিতে লাগিল । সাধু, মধ্যে মধ্যে ওধধাদি দিতে আরম্ভ করি- 
লেন। ওঁষধের লোভে অনেকে যাতায়াত আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছু 
উপাঞ্জন হইতে লাগিল। পাঁচ জনের পরামর্শে এই সহরে অমির সন্্যাসীর 
ভেক্‌ পরিত্যাগপুর্বক চিকিৎসক হইয়1 দীড়াইলেন। 

ঈশ্বর সাধন করিবার জন্ত, লোকালয়ে সন্ন্যাসী হইয়া বাঁস করিয়া, ভিক্ষা 
জীবিক] নির্বাহ পুর্ব্বক, সন্্যাসী বলিয়! ঘোষণা৷ করা, যাহার পর নাই অস্বা- 
ভাবিক এবং বিড়ম্বনা 'ও সামাজিক বিভীষিকার নিদান-স্বরূপ কথা । যাহার! 
ঈশ্বর সাধন করিবেন, তাহাদের মন্তিফ লবল এবং পূর্ণ রাখিতে হইবে । 
মন্তিফ বলবান থাকিলে তবে মনের শক্তি জন্মিবে। মনের শক্তি হইলে 
ধ্যান করিবার যোগ্যত! লাঁভ হইবে । সুতরাং যাহাতে মন্তিষ্ক এবং মন, 
দুর্বল ও অধথ| ব্যয়িত ন। হয়, তাহাতে অতি সাবধান হইতে হইবে। এই 
নিমিত্ত কামিনী কাঞ্চনের অতি দূরে অবস্থান ব্যতীত অব্যাহতি ফিরি 
উপায়াস্তর নাই। 

কামিনী কাঞ্চনের রাজো বপিয়। সন্ন্যাসী হওয়ার অর্থকি? এ ম্থুলে ন! 
হয় স্কুলে দৈহিক কোন কার্ধ্যই হয় ন। কিন্তু মনকে শাসন করিত কে? 
মনে অস্ত কোন ভাবের উদয় না হইতেও পারে কিন্তু কামিনী-ত্যাগী বলিয়া, 
কামিনীকে মনে স্থান দ্রিলেও কামিনী-ত্যাগী হওয়া হয় না। কারণ 
সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে মনের 'কিয়দংশ ভাগ ইহাতে ব্যয়িত হইম যায়। ক্তয়াং 
ধ্যানের প্রত্যবায় ঘটি়। থকে । রঃ এ 
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স্িভীয়তঃ। সাংসারিক ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দ্বেষ ভাবের উত্তেজল! 
হয়, তাহাতেও তাহাদের মনের কিযদং ংশ অপহ্বত হ্ইয়া যায, তাং স সাধনের 
বিঙ্গ জন্থে। 

ভৃতীয়তঃ। অর্থোপাজ্জন ন। করায় পরের দয়ার ভাঞ্ধন হইবার জন্ত 
ধাছার নিকট ভিক্ষার প্রত্যাশা থাকে তাহার মন রক্ষ1 করিয়। চলিতে হয়? 
তাছাতে মনের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া যায়। সুতরাং সাধকের দিন দিন 
ক্ষতি হইতে থাকে । 

চতুর্থতঃ। লোকালয়ে থাকিলে নানাবিধ অভাব বোধ হইয়া থাকে। 
তজ্জন্যু হয় ঘরে 'ঘরে ভিক্ষা, না হয় গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিতে হয়। অথব। 
সুবিধা মত, চাকরী জুটিলে তাহাও দশ দিন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়। 
এইদ্ধপে মনের ভাব ক্রমেই হস হইয়া আইপসে। সুতরাং পুর্ণ মনের কাধ্য 
ভঙগবাঁনের ধ্যান, তাহ! কোন মতে হইতে পারে না। এই নিমিত্ত রাম- 
কষ্চদেব বলিয়াছেন, *এমন ঘরে যাও, যে ঘরে যাইলে আর ঘরে ঘরে ভ্রমণ 
করিতে হইবে ন।1” 

পঞ্চমতঃ 1 মস্তিষ্কের শক্তির জন্য উপরোক্ত অযথ। চিন্তা করা ব্যতীত 
বেত ধারণ কর! সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন । এই রেত গতন নিবারণের জন্ত 
কামিনী-ত্যাগ । কারণ, যতই রেত পতন হয়, মস্তি ততই দুর্বল হইয়! 
আইনে, মানসিক শক্তিও" সেই পরিমাণে দর্ধল হইয়। পড়ে । যোগী হইতে 
হইলে প্রথমে ধৈর্যরেত হইতে হইবে। পরে দ্বাদশ বৎসর ধৈর্য্যাবস্থায় 
থাকিলে তাহাকে উদ্ধবেতা কহ। যায় । উদ্ধরেত1 হইতে পারিলে মেধ। শক্তি 
বর্ধিত হইয়] থাকে । তখন জ্ঞান লাভ এবং ধ্যান করিবার যোগ্যতা সণ” 
ফিত হয় । সংসারে থাকিলে রেত পতন হওয়। নিবারণ করিবার শক্তি 
কাহার আছে? স্ত্রী-সহখাস কর! অনেকের ইচ্ছা সত্বেও ঘটিয়া উঠে না। 
অনেকের ইচ্ছ। নাও থাকিতে পারে কিন্ত স্বপ্নদোষ নিবারণ করিবে কিরূপে? 
খই নিশিতঃরামকৃষ্খদেব বলিয়াছেন, প্যদ্যপি এক হাজার বৎসর রেত ধারণ 
করিয়া! একদিন স্বপ্রে তাহ। পতিত হইয়! যায়, তাহ। হইলে তাহার সমুদ্র 
খোগ তষ্ট হইয়1 যাইবে ।” 

'যোগসাধন পরায়ণ ব্যক্তির? নির্বাণ মুক্তির আকাজণ করিয়া খাকেন। 
-ভঠীহারা সুল জগতের প্রতে]ক পদার্থকে মায়! বা ভ্রম বলিয়! জ্ঞান ফরেন । 
পশনেজ্রিয়, শ্রবণেক্দিয়, জ্রাণেন্্রিয় প্রভৃতি পঞ্চেজ্জিম্বের কার্যোর প্রতিও 
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তাহাদের বিশ্বাস থাকে না। ততৎপরে, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার । ইহাঁরাও 
স্থল দেহ হইতে উৎপন্ন হুইয়! থাকে বলির তাহাদের কার্ধ্যও ভ্রমপুর্ণ হইবার 
সম্ভাবন। জ্ঞান করেন । অতএব, ধ্যান সিদ্ধ হইবার জন্য যোগীদিগের স্তাঁয় 
পঞ্চেক্ট্রিয় ও মন, বুদ্ধি এবং অহংকার ব। চিত্তনিরোধ করিতে ন। পারিলে 
সন্গ্যাপীর নং-বাজ। মাত্র হইয়। থাকে ; আব এই সকল কার্য করিতে হইলে 
সুতরাং সংসার পরিত্যাগ করিয়। এমন স্থলে যাইতে হইবে, যথার পঞ্চেক্িয়ের 
গোচর হইবার কোন পদার্থ না থাকে । অথব। মন, বুদ্ধি ও অহংকার 
প্রকাশ পাইবার কোন স্থযোগও উপস্থিত না হয়। এরূপ হইলে একদিন 
এমন ব্যক্তি নির্ব্বিকপ্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়। তুরীয়াবস্থা লাঁভ করিতে কৃতকার্য 
হইবেন । অনেকের স্মরণ হইতে পারে, ভূকৈলাসের রাজ! কর্তৃক সুন্দরবন 
হইতে যে যোগী আনীত হন, তিনি এই শ্রেণীর সাধক এবং সিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন। তীহার পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এক্ববোরে নিরোধ হইয়।- 
ছিল। তীহাঁকে কখন জল মধ্যে নিমজ্জিত, কখন মৃতিকা গর্ভে প্রোথিত, 
এবং কখন তীহার গাত্রে লোহিতোতন্ত অগ্নি সংস্পর্শন করিয়। দিয়াও কোন 
মতে বহিচৈতন্ত সম্পাদিত হয় নাই। যোগীব্দগের পরিণাম এই প্রকার 
সুতরাং তাহ] প্রাপ্তির স্থান বন। 


৪৪ | যেমন, দুর্গ মধ্যে থাঁকিয়! প্রবল শক্রর সহিত 
অল্প সেন! ছারা দীর্ঘ কাল যুদ্ধ কর! যায় । তাহাতে বলক্ষয় 
হইবার আশঙ্ক। অধিক থাকে ন1 এবং পূর্ব সংগৃহীত ভোজ্য 
পদার্থের সাহার্যে অনাহাঁর জনিত ক্লেশ অথব1। তাহ। পুন- 
রায় সংগ্রহ করিবার আশু চিন্তা করিতে হয় না|! ই 
প্রকার সংসারে থাকিলে সাধন ভজনের বিশেষ আন্ুকুল্য 
হুইয়। থাকে । 


এই মত ছিতীয় শ্রেণীর মনুষ্যদিগের পক্ষে বিধিবদ্ধ হইয়াছে । ওই 
শ্রেনীর নর নারীরা ভগবান কর্তৃক পাশব্য-ক্রিয়া হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে 
সুতরাং রেতঃ-পতন ও ন্নায়বীয় অবসাদন বশতঃ াঁহাদের মস্তিষ্ষের দৌ র্ববল্য 
হইতে পারে না। ফলে ইহারা ধ্যান ব মন্তিফ চাঁলন। কাধ্যে কথ ফিৎ 
কুত্বকাধ্য হইতে পারে। নর , 


সপ 


৩ তন্ত-গরকাশিকা ॥ 


৪৫1 নিলিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা! নির্বাহ কর! 
কর্তব্য | 


ধাহাদের প্রাণে ঈশ্বরের ভাব প্রাবিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বর লাভ করিবার জন্ত 
ধাহা। অস্থির হইয়াছেন কিন্তু পিতা মাত অথব। সন্ত(নের খণ মুক্ত 
হইতে পারেন নাই, তাহাদের পক্ষে নিপিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা সম্পাঙন 
করিয়। যায়! রামকষ্*চদেবের অভিপ্রায় । তাহণদের মনে মনে এই বিচার 
থাক আশ্তক, যে, কার্যোর অনুরোধে তাহাকে সংনারে আবদ্ধ থাকিতে হই- 
মাছে । যখনই সময় আসিবে ভগবান তদনুনায়ী ব্যবস্থা করিয়া! দিবেন! 
এমন ব্যক্তির। নিজ্ন স্থান পাইলে অমনই ধ্যানে নিযুক্ত হুইয়! থাকেন | 


৪৬। , যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীর সংসারের যাঁব- 
তীয় কার্য করিয়! থাকে, সন্ত।নদিগঞক্ষে লালন পালন 
করে, তাহার মরিয়া গেলে রোদন'ও করে কিন্তু মনে 
জাঁনে, যে, তাহার! তাহাদের কেহই নহে । 

নিপিপ্ত ভাবের সাধকেরাও তদ্রপ । খণ পরিশোধের নিমিত্ত অর্থো- 
পাজ্জন ও সকলের সেব। করিতে হয় মাত্র কিন্থ জান! আবশ্যক, যে, তাহাদের 
আম্মীয় ঈশ্বর; এই নিমিত্ত যে সময়ে সংসারের কার্ধ্য হইতে কিঞ্চিৎ অবশ 
সর পাইবে, অমনি নিভৃতে যাইয়া ধ্যানঘুক্ত হইতে হইবে । 

যাহার, জ্ত্রী কিন্বা ম্বামী অথব1 উপায়হীন পিতা মাতা পরিত্যাগ 
করিয়া সাধনের নিমিত্ত বনগাঁমী হয়, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবার 
পক্ষে বিদ্লই ঘটিপ্না থাকে । যদাপি কোন রূপে কেহ ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারে 
তাহাকে পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায়। বামকুঞ্চদেব 
ঘলিয়াছেন ১-- 

৪৭। যখন কেহ কোন সন্ষ্যাীর নিকট সন্স্যাস গ্রহণ 
করিতে যায়, তখন তাহাকে তাহার পিত। মাতা ব। স্ত্রী 
পুক্রানদ্দির কথ। জিজ্ঞাসা কর! হয়। যাহার কেহ না থাকে 
অর্থাৎ সকল বদ্ধন পুর্বেবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে 
পক্্যাসে দীক্ষিত কর! হয় | 
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8৮1 সংসারে সকলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং 
তজ্জন্য সকলের নিকটেই খণী থাকিতে হয়। এই খণ 
মুক্তির ব্যবস্থাও আছে। উপায় হীন পিত। মাতার স্ৃত্যু- 
কাল পর্য্যস্ত খণ পরিশোধ হয় না এবং তাহারা সঙ্গতীপন্ন 
কিম্বা! অন্যান্ত পুত্র কন্যা থাঁকিলেও তাহাদের সম্মতি প্রাপ্ত 
হওয়া আবশ্যক | যে পর্য্যন্ত দুইটা পুভ্র না জন্মে সে পর্য্যস্ত 
স্ত্রীর খণ বলবতী থাকে । সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর খণ হইতে 
মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু সন্তানের ও স্ত্রীর জীবন রক্ষার 
জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা ন। করিলে খণ মুক্তির বিদ্ব 
জন্মিয়। থাকে । 


এই স্থানে আমর এই বলিয়া! আপত্তি করিয়াছিলাঁম, যে, ঈশ্বর সকলের 
রক্ষাঁকর্তী, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রামকৃষ্জদেব তাহাতে বলিয়া- 
ছিলেন, যে, “যখন পুক্ষণীতে সোঁল মাছের ছানা হয় তখন সে ঝাঁকের নিচে 
নিচে থাকিয়। ভাহাঁদের রক্ষ। করে কিন্তু বদ্যপি কেহ সেই মাছটাকে ধরিয়া 
লয় তাহ] হইলে সেই ছানাগুলি বিছিন্ন হুইয়৷ পড়ে। তখন অন্ত মৎস্য 
কিম্বা জলচর জীব তাহাদের গ্রাস করিয়া! ফেলিলে তাহাদের রক্ষা করিবার 
কেহ থাকে না। ইহাতে সাক্ষাৎ্সম্বন্ধে বিলক্ষণ ক্ষতি হইল তাহার সন্দেহ 
নাই। তেমনই তোমর। সংসার স্থষ্টি করিলে, তোমর। সম্তানোৎপাদন 
করিলে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তুমি চেষ্টা না! করিয়া! তাহ! ভগবানের 
উপর নির্ভর করিয়া' দিবে? ইহা অতি রহস্তের কথা! একদিন কোন 
ব্যক্তির উদ্যানে একটী গাভি প্রবেশ করিয়! কতকগুলি গাছ বিনষ্ট করিয়। 
ছিল। উদ্যান স্বামী তাহা জানিতে পারিয়! ক্রোধ সহকারে যেমন লগুড়া- 
ঘাত করিল। গ্রান্তি অমনি মরিয়া গেল। উদ্যান স্বামী তখন কিঞ্চিৎ হুঃখিত 
হইল এবং গো-বধ পাপ হইল বলিয়। অন্থশোচনাও আসিল কিয়ৎকাল: 
পরে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, যে, আমি কি গ্রাতি. হনন বর্তী? 
আমি কে? হস্ত প্রহার করিয়াছে, হন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্ত্র; তিনি. 
এ-পাঁপের ফলভোগ করিবেন । এই বলিয়! আপনাকে আপনি গোবধ পাপ , 
হইতে গলে মনে ধৌত কণিরা ফেলিল। প্রাঙ্গণৈর এই প্রকার মীমাংসা 
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৪ ইক, একটা বৃদ্ধ রাদানের বেশ ধারণ পুর্ব রঃ উদ্যানে গ্রবেশ করিয়া 
উদ্যান কর্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ব্রা্ষণ বলিলেন, মহাশয়! আহা, 
কিস্ুন্বর উদ্যান! কি মনোহর বৃক্ষাদদি! আহ, এমন নন্দনকানন তুল্য 
(উদ্যানের স্বামী কে? আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। উদ্যান শ্বামী 
আহ্লাদে মাতিয়া বলিয়া উঠিলেন, «এ আমার বাগান, আমি শ্বহস্তে নির্মাণ 
করিয়াছি ।” ব্রাহ্মণ তখন কুতাঞ্জলি পুটে বলিলেন, মহাশয়! সকলই আপনার 
ইল আর গো হতার পাঁপটাই কি ইন্দ্রের হইবে? 

স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিতাগ করিয়! সাধনের জন্ত বন গমন 
করণ প্রপঙ্গ হিন্দু শাস্ত্রে একেধারেই বিরল। পিতা মাতাঁকে পরিত্যাগ 
করিয়। সম্ভতানের বনে গমন করাও শ্রবণ করা যায় না। কেবল গ্রুব এক 
মাত্র দৃষ্টান্ত । তিনি মাতার আজ্ঞা ন। লইয়া সাধনের নিমিত্ত বনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকেও পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল । 
ধাহাদের স্ত্রী এবং স্বামী নাই কিন্তু সম্তানাদি আছে, তাহাদের পক্ষে “কোনে” 
অর্থাৎ নিষ্বন স্থানই যথেষ্ট । সকলের প্রাপ্ত খণের অংশ আদায় দিয়! 
অবশিষ্ই সময় সকলের নিকট হইতে অপস্থত হইন্না আপনাপন অভিষ্ট- 
- দেবে মনযোগ করিতে পাঁরিলে সময়ে সিদ্ধ মনোরথ হইবার পক্ষে কোন 
ব্যতিক্রম সংঘটিত হইতে পাবে ন।। 


৪৯। মনই সকল কার্য্যের কর্তা | জ্ঞানী বল অন্ঞানী 
বল সকলই মনের অবস্থা! । মনুষ্যেরা মনেই বদ্ধ এবং 
মনেই মুক্ত , মনেই অসাধু এবং মনেই সাধু, মনেই পাপী 
এবং মনেই পুণ্যবান। অতএব, মনে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে 
পারিলে পূর্ণ সাংসারিক জীবদিগের পক্ষে অন্ধ সাধনের 
আর অপেক্ষা! রাখে না। ৰ 
ূ | (ক) কোন স্থানে শ্রীষস্ভাথবত পাঠ হইতেছিল। এমন সময় তথায় 
ইটা ব্যক্ষি আসিয়া! উপস্থিত হইল। কিয়ৎংকাল উপবেশন করিবার পর 
তগ্কধ্যে একছন ভ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, যে, ছাই ভাগনৎ গুনিরা আর 
 আঁশাছের কি হইবে? বাঁজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া ততক্ষণ আনন্দ 
করিলে যথেষ্ট লাভ হৃইব্খর সস্ভাবন।। দ্বিতীয় ব্যকি ভাহ। শুনিল না। 
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প্রথম ব্যক্তি বন্ধুর প্রতি বিরক্ত হইয়া বারঙ্গনার নিকট চলিয়া গেল। 
দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীমত্তীগবন্তের নিকট বপির1, তত্বকথ' শ্রবণ করিতে করিতে 
মনে মনে ভগ]ুবিতে লাগিল, যে, এতক্ষণ বন্ধু কত আনন্দই সম্ভোগ করিতেছে, 
কতই রস বঙ্গের তুষ্কান উঠিতেছে, তাঁহার সীম! নাই। আর আমি, এই 
স্থানে বসিয়। কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুনিতেছি, তাহাতে কি লাভ হইবে? প্রথম 
ব্যক্তি, যদিও বেশ্ত।র পার্থে যাইয়া শয়ন করিল বটে কিন্তু সে অভ্যস্ত 
দুখের সুখ, নিমেষ মধ্যেই অন্তহিতি হুইয়! যাইলে, দ্বিতীয় বাক্তির শ্ীমদ্ভাগ- 
বত শ্রবণ কথ। অনুভব করিয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিল। 
সে ভাবিল, যে, এতক্ষণ হয়ত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তাস্ত সমাপ্ত হইয়। বাল্যলীলা 
বর্ণন। হইতেছে । নামকরণ কালে, গর্গ মুনির সম্মুখে খন বালক কৃষ্ণ শঙ্খ, 
চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া বিঞ্ুরুপে উদয় হইয়াছিলেন$ তখন তাহার 
মনে কতই আনন্দ হইয়াছিল। আহা! এতক্ষণে হয়ত জনে জনে তাহার 
নাম রক্ষা করিতেছেন। সে এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিল । এক্ষণে 
দেখিতে হইবে, যে, এই ছুই ব্যক্তি ছুই স্থানে থাকিয়া মনের অবস্থা গুণে ষে 
বেশ্তর পার্থে শয়ন করিয়াছিল তাহার শ্রীমস্াগবতের ফল লাভ হইয়1 গেল 
এবং যে ব্যাক্তি শ্রীমস্ভাগবতের নিকটে বসিয়া রহিল তাহার বেশ্ত।গমনের পাপ্‌ 
জন্মিল। 

(খ) কোন দেশে এক সর্ধত্যাগী সন্ব্যাসী এক শিবালয়ে বাস করিতেন। 
শিবালয়ের সন্মুখে এক বেশ্তার বাস ছিল। সাধু সর্বদাই সেই বেশ্তাকে ধর্ধ্ 
কর্মে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ দিতেন। বেশ্তা কিছুতেই আপন বৃস্তি 
ছাড়িতে পারিল না। সাধু তদার্শনে অতি ক্রোধাশ্বিত হুইয়া তাহাকে 
বলিলেন, “দেখ্‌ তোর্‌ পাপের ইরত্বা নাই। তৃই যেসকল পাঁপ করিয়াছিস্‌ 
৬ অদ্যাপি করিতেছিস্‌, তাহা! গণনা করিলে তোর ভীষণ পরিণাম ছবি 
আমার মানম পটে সমুদিত হইয়। থাকে । তাই বলিতেছি, এ পাপ কার্য 
হইতে বিরত হু' ! বেশ্তার প্রাণ সে কথা বুঝিল এবং মনে বড় সাধ হইল 
ভগবান্‌কি এমন দিন দিবেন? মে আর তাহাকে উদর পোষণের জন্ত 
অন্ত বেশ্তাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে না! কিন্ত অবস্থা তাহার প্রতি 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল । পাঁচজনে তাহার, এতই নিগ্রহ করিয়া ভূলিল, 
যে, তাহাকে পুর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মনোসাধ রক্ষা করিতে 
বাধ্য ১০ হইল। সাধু, এই প্রকার বিপনীত ন দর্শন পূর্বক মনে 
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মনে বারপর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং ঘত ব্যক্তি আঁদিভে 
লাগিল, তাছাঁর সংখ করিবার জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে 
আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এ প্রস্তর সংখ্যা স্ত.পাকার হইন্সা পড়িল । 
একদিন বেশ্তা। প্রালাদের উপরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এমন লময়ে সন্যাসী 
পুনর্ধার তাহাকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, দেখ তোকে তৃতীয়বার 
বলিতেছি, এমন পাঁপ কর্ম হইতে নিবুন্ত হুইয়। হরির নাম অবলম্বন কব্‌ ? 
নতুবা এই দেখ, অল্প দিবসের মধ্যে তুই যখন এত পাপ করিয়াছিস্‌ 
তখন ভাবিয়া! দেখ! তোর আজীবনের সমুদয় পাপের, জম। করিলে কি 
ভয়ানক হইবে, এই বলিয়। সেই প্রন্তর রাঁশি নির্দেশ করিয়া! দিলেন । বেহা। 
গর প্রস্তর রাশি দেখিয়া একেবারে ভয়ে আকুলিত হইয়া? পড়িল। তথন্‌ 
মনে হইল, যে, আমার গতি কি হইবে? কেমন করি? উদ্ধার হইব? 
জীহুরি কি আমার প্রতি দয়! করিবেন না! পতিতপাবন তিনি, আমার মত 
পতিতের কিগতি হইবে না? তদবধি তাহার প্রাণে ব্যাকুলভার সঞ্চার 
হইল। সেনর্বদ1 হরি হরি বলিয়। ডাকিতে লাগিল কিন্ত ছুঃখের বিষয় 
এই, যে, তথাপি পুরুষ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পাঁবিল না। যখনই তাহার 
ঘরে লোক আদসিত, সাধু অমনই একটা প্রস্তর আনিয়। উহার পাপ সংখ্যা! বৃদ্ধি 
করিতেন এবং বেশ্তা সেই সময়ে মনে মনে হন্গিকে আপন ছুঃখ এবং হুর্বলতা 
জানাইত। সে বলিত, যে, হরি! কেন আমায় বেশ্য। বৃত্তি দিয়াছ, কেন 
আমাক বেশ্যার গর্ডে সৃষ্টি করিয়াছ, কেন আমায় এমন অপবিত্র করিয়। 
রাঁধিক্সাছ এবং কেনই বা আমায় উদ্ধার করিতেছ না। এই বলিয। 
আপনাপনি নিরবে রোদন করিষ। দিন কাটাইনে লাগিল। এইরূপে 
কিয়দ্দিবস অতীত হইবার পর, এমনই ভগবানের আশ্চর্য কৌশল, যে, 
একদিনে শ্রী বেগ্তা এবং সন্ন্যাসীর মৃতু) সময় উপস্থিত হইয়া! যাইণা 
তাহাদের সুক্স-শরীর লইয়া যাইবার জন্য, ঘমদূত ও বিষুদুত উভয়ে আপিয়! 
উপস্থিত হুইল। যমদুত যাইয়। সন্যানীর পদধযুগল সুদৃঢ় করিয়া বন্ধন 
করিল এবং বিস্ুদূত বেশ্তার সম্থথে যাইয়া বলিল, মা! এই রথে আরোহণ 
কর, হরি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন । 

বেশ্ত। যখন বুথারোহণ করিয়া বৈকুষ্ঠে যাইতেছে, পথিমধো সন্যাসীর 
সহিত পাক্ষাৎ হইল | সন্যাঁসী, বেশ্তার এ প্রকার সৌভাগ্য দেখিয়া! উচ্চৈ- 
সে বলিদ্না উঠিলেন, এই ,কি ভগবানের কুল বিচাঁবু! আমি চিন্নকাল 
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সন্ন্যাসী হইয়! সংসারে লিখ না হইয়া! কঠোরতাঁয় দিন যাপন করিলাম, 
তাহার পরিণাম যমদূত যন্ত্রনা আমি সংসার নিগড় ছেদন করিয়াছিলাম 
কি যমদূতের ছ্বার1 বন্ধন হইবার জন? আর এ বেশ! মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত 
বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে, কত লে।কের সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার কিনা 
বৈকুষ্ঠে গমন হুইল? হায় হায়! ভগবানের একি অদ্ভুত বিচার! বিষুঃ- 
দূত কহিল, যাহা বলিলে তাহ! সকলই সত্য। ভগবানের সুস্ম এবং অদ্ভুত 
বিচার তাহার কি সনেহ আছে? যাহার যেমন ভাব তাহার তেমনই লাভ 
হইয়া থাকে । তুমি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমাদের ছুইজনের মধ্যে 
কে হরিকে ডাকিয়াছে ? তুমি বাঁহিক আড়ম্বর করিমাঁছ, সন্্যাসের ভেক 
করিয়া লোকের নিকট গণ্যমান্ত হইবার ইচ্ছ। করিয়। ছিলে, কল্পতরু ভগবান 
সে বাসন! পুর্ণ করিয়াছেন কিস্ত তুমিত তাহাকে লাঁভ করিবার নিমিত্ত 
ব্যাকুল হও নাই ? ব্যারুল হওয়। দূরে থাক, একদিন ভূলিয়াও তাহাকে 
চিন্তা কর নাই! তাহাও যাঁক্‌। তুমি মনে মনেকি করিয়াছ, তাহ! কি 
স্মরণ আছে? যেবেশ্ঠাকে বেশ্যা বলিলে, সে যতদূর পাঁপাচরণ করিয়াছে 
বলিয়। তুমি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলে, প্রকৃতপক্ষে সে বেশ্যাবৃত্তি তোমারই 
হইয়াছে। কারণ, বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে বলিয়া, তাহ তুমিই চিন্তা 
করিয়াছ। বেশ্ত। স্থুল দেহে বেগ্তাবৃত্তি করিয়াছে, তাহাতে আমাদের 
অধিকাঁর নাই। তাহ।র গতি, এ দেখ কি হইতেছে! কুকুর শুগাঁলে ভক্ষণ 
করিতেছে ! কিন্তু সুক্ম শরীর লইয়৷ আমাদের কার্ধ্য, তাহ! হরি-পাদপন্সে 
্মরণাগত হইয়াছিল, সুন্তরাঁং হরি-ধাঁমে তাহার বাঁসস্থান ন হইয়া! আর 
কোথায় হইবে? তোমার স্থুল দেহ পবিত্র ছিল, তাহার পবিত্র গতি হুই- 
তেছে। বেস্তার স্তায় শৃগাল কুকুরের তাহা ভক্ষণীয় না হইয়া, সন্ধ্যাসীর! 
মিলিত হইয়া জাহৃবী সলিলে নিক্ষেপ করিয় দিতেছে এবং সুক্ষ শরীরে 
বেশ্তাবৃত্তি করায় বেশ্তার গতি যম যন্ত্রণা পাইতে হইছেছে। বল সর্যালী 
বলণ ইহ! কি ভগবানের স্ক্ম বিচার নহে ? 


৫০ | যেমন সমুদ্দে জাহাজ পতিত হইলে, জল হিস্রো 


কি 


লের গভ্যানুলারে তাহা, পরিচালিত হুইতে বাধ্য হয় কিন্তু. 


ভম্মধ্যস্থ কাম্পাসের উত্তর দক্ষিণমুখী সুচিক। কখন আপন 
দিক্‌ পরিভ্রষ্ট হয় ন!। 
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এ স্থানে মন,কাম্পাসের স্থটক1 এবং হরিপা্দপপ্প দিক বিশেষ । সংসার 
সমুদ্রের স্তায় এবং হরিষ ও বিধাঁদ তাহার তরঙ্গনিচয় । যে ব্যক্তি সংসারের 
তরঙ্গে থাকিক্নাঁও ঈশ্বরের প্রি মনার্পণ করিতে পারে, সে ব্যক্তির সংসারের 
মধ্যে থাকায় কথন মুক্তি লাভের পক্ষে নিপ্ন চয়না। সেইনিমিত্ত এমন 
ব্যক্তির সংসার ত্যাগ করিয়। স্থানাত্তরে সাধন করিবার তন্ত ধাবিত হইবার 
প্রয়োজন হয় না । কেবল হরিপাদপত্মে অথব। জগদীশ্বরেব যে কোন নামে 
বা! ভাবে মনার্পণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইয়া! থাকে । সাংসারিক মন্গু- 
যোন ধ্যান করিবে, তাহার সময কোথায়? ভগবান তাহাদের নাগপ।শে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পাশ ছেদন ন। করিয়া দিলে জীবের 
* সামর্ঘে তাহ! সন্কুলান হয় ন1। 


৫১| যেজীব সংসারে থাকিয়া মনে মনে একবার 
হরি বলিয়! স্মরণ করিতে পারে, ভগবান ভাহাঁকে শুর ব! 
বীর ভক্ত বলেন | 


এক! নারদের মনে ভক্তাভিমান হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকঞ্চ তাঁহ। 
জানিতে পারিয়। নাঁরদকে সম্বোধন পৃর্বক কহিলেন, দেখ নারদ! অমুক 
গ্রামে আমার একটা পরম ভক্ত আছে, তুমি যাইয়া! একবার তাঁহাকে দর্শন 
করিয়। আইস। নারদ,প্রভু আচ্ছা! খিরোধার্ধা জ্ঞান করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই 
ভক্তগৃছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে, একজন কৃষক ্বন্বদেশে লাঙ্গল 
স্থাপনপুর্বাক শ্রাছরি ম্মরণ করিয়! বাহির হইয়। গেল। নারদকে কোন কথা 
না বলায়, তিনি উত্ত ক্ষকের গৃহে প্রবেশ না করিয়। বহিশ্ীগেই অপেক্ষা 
করিয়া রহিলেন। বেল! দ্বিপ্রহরের সময়, কৃষক গৃহে প্রত্যাগমন করিল 
এবং শানাদি করিয়া আর একবার শ্্রীহরির নাঁম উচ্চারণ পুর্বক আহার 
ফরিল। পরে কিয্নৎকাল বিশ্রাম করিয়! পুনরায় ক্ষেত্রে যাইবার সময় 
'আর একবার শ্রীহরি বলিল এবং সায়ংকালে গৃহে পুনরাগমন করিয়া শয়ন 
করিবার ষময়ে শ্রীহরি বলিয়া নিদ্রা যাইল। নারদ এই দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ষে, ভগবান কি আমায় 
এই দেখিবার ভন্ঠ পাঠাইয়।ছিলেন? তাহ! চিনিই বলিতে পারেন! 
পরদিন রুষকের আদ্যস্ত ঘটন। জ্ঞাপন কগিলে, শ্রী'কুঞ্ণ নারদকে একটী 
,ুষ্মগন পাল পরিপূর্ণ দুগ্ধ প্রদান করিয়া বলিলেন, নারদ! তুমি এই দুগ্ধ 
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নী লইয়া! সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া! আইস । সাবধান, যেন ছুগ্ধ 
উচ্ছলিত হইয়া ন! পড়িয়! যাঁয়। লারদ যে আন্ত! বলিয়া তথণ হইতে প্রস্থান 
পূর্বক, স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল পরিভ্রমণ পুর্বক বথ! সময়ে প্রত্যাগমন 
করিয়া ভগবানকে সমুদয় বৃত্'স্ত গ্রদান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ ! বল দেখি,অদ্য আমাকে কয়বার স্মরণ করিয়। 
ছিলে? নারদ বলিলেন ন! প্রভু! আপনাকে একবারও স্মরণ কারতে 
পারি নই । ছুগ্ধের দিকেই আমার সম্পূর্ণ মনোধোগ ছিল। অন্ত মন 
হইলে প1ছে ছুগ্ধ পড়ির়! যাঁর, সেই জন্ত আমি কোন দ্রিকে মনোনিবেশ 
করিতে পারি নাই। কৃষ্ণ এই কথ শ্রবণ করিয়া! বলিলেন, নারদ 
তোমার ন্যাপ বীর ভক্ত,এক পাত্র ছুগ্ধের জন্ত আমার বিস্বৃত হুইয়াছিল, আর 
সেই কৰক সংসার রূপ বিশ মণ বোঝ। লইয়া, তথাপি আমায় দিনের মধ্যে 
চারিবার মরণ করিয়া থাকে । এ ক্ষেত্রে প্রধান ভক্ত কে? 


৫২1 যাহারা সন্যাসী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন 
হইতে আপনি মুন্তু হইয়াছে, তাহারা বনে যাইয়! 
ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথ! নহে। 
কিন্তু যাহার! স্ত্রী, পুভ্র, পরিবার, পিতা, মাত। প্রভৃতির 
সমুদয় কার্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে 
তাহার প্রতি ভগব(নের সর্বাপেক্ষ। অধিক কৃপ। প্রকাশ 
পাইয়া থাকে | 


(ক) যেমন লেখা পড়া! শিথিলে পণ্ডিত হয় তাহার বিচিত্র কি? কিন্ত 
কালীদাসের স্তাক্স হুঠীৎ বিদ্যা হওয়। ঈশ্বরের করুন।। 

(খ) এক বাক্তি অদ্য তি দীন হীন রহিয়ছে। কল্য কোন 
ধনীর কন্তাকে বিবাহ করিয়া একেবারে আমীরের তুল্য হইয়! পড়িল । 

(গ) সাংসরীক জীবেরাও কোন্‌ সময়ে ভগবানের দয়] লাভ কনিয়$ 
'যে হটাৎ সিদ্ধ হইয়। যাইবে তাহ। কে বলিতে পারে? এ প্রকার অবন্থ! 
শত শত বর্ষ সাধনেও হইবার নছে। | 

যাহার ভগবানের কপার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের নিম্নম 
বিধি কিছুই নাই। ভিক্ষুকের কি নিয়ম হইতে পারে? তৃতীয় শ্রেণীর 


১১৩ তত্ব-প্রকাশিক। । 


বাক্তিদিগের এই জন্য সাধন ভজনের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না । 
তাঁহার ভগবানের পাঁদপন্মে আত্ম-সমর্পণ-পৃর্ববক নিশ্চিন্ত ভাবে আবস্তক 
অত কার্য করিয়। যায় । 


৫৩1 অনেকে বলৈ, যে, একট মন কেমন করিক়! 

ংসাঁর এবং ঈশ্বরের প্রতি এককালে সংযোগ কর! যাইবে £ 

ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই 
সম্ভবে । 


(ক) যেমন ছুতরদের স্ত্রীলোকের] চিড় কুটিবার সময়ে একমনে 
৫টী কর্ম করিয়া থাকে । দক্ষিণ হস্ত দ্বার] চিড়া। উন্টাইয়া দেয়। তাহাতে 
মনের কিয়দংশ সম্বন্ধ থাকে । বাম হস্ত দ্বারা একবার ক্রোঁড়স্থ সন্তানের 
মুখে স্তনার্পণ করে ও মধ্যে মধ্যে ভাজনা খোলায় চালগুলি উপ্টাইয়! দেয় 
ও উন নিবিয়া! ঘাইলে তুপগুলি উননের মধ্যে ঠেলিয়৷ দিতে হয়, ইহা" 
তেও মনের সংযোগ প্রয়োজন । এমন সময় কোন খরিদদার আপিলে 
তাহার সহিত ও পাঁওন। হিসাব করে। এখন বিচার করিয়। দেখিতে হইবে 
তাহার একটা মন কির্ূপে এতগুলি কাধ্য এক সময়ে করিতে পারিতেছে। 
তাহার ষোল আন মনের মধ্যে বার আন। রকম দক্ষিণ হস্তে আছে। কারণ 
যদ্যপি অন্ত মনস্ক বশতঃ হন্তের উপর টেকি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে 
তাহার সকল কার্য বন্ধ হইবে এবং অবশিষ্ট চাঁরি আনায় অন্যান কার্য্য 
করিয়া থাকে। অতএব অভ্যাসে কি না হইতে পারে? ঘোড়া চড়া 
অতি কঠিন কিন্তু অভ্যাদ হইলে তাহার উপরও অবলীলাক্রমে নৃত্য কৰিতে 
পারি যাগ্স। 

আমাদের দেশে যে সকল লোকের! এপ্রকার সংস্কারাবৃত হইয়াছেন 
যে, সংসারে থাকিয়া কোন বাক্তিরই ধর্ম্োপার্জন হইতে পারে না 
তাহার! রামকুষ্ণদেবের সাধনের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে উপদেশগুলি পাঠ করিতে 
বিরত হইবেন না কাহাদ্দের পক্ষে বন গমন প্রয়োজন এবং কাহাদের 
পক্ষেই বা নিষিদ্ধ তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। একজন যাহ! করিবে, 
অপরকেও যে তাহাই করিতে হইবে, তাহার কোঁন অর্থ নাই। রামপ্রসাঁদ 
কমলাকান্ত প্রভৃতি ইদানীন্তন সিদ্ধ পুরুষের! সকলেই সংসারে ছিলেন। 

”. সকলেরই স্ত্রী পুত্র ছিল, এমন কি রামপ্রসাদের বৃদ্ধাবস্থায় একটা কন্ঠ 
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লস্তানও জন্মিয়াছিল । ইহা দ্বার ডাহা পতনহইবাঁর কথ]! শ্রবণ করা যায় না, 
বরং একদা'ন্বক্ং ব্রহ্মময়ী তাহার তনয়! রূপে অবতীর্ণ হইয়া! বেড়া বাঁধিয়া দিয়া 
ছিলেন। 
রামক্কষ্চদেব নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হন লাই। তিনি 
লোকালয়ে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রীর মধ্যে থাকিয়। যে প্রকার সাধন 
ভজন করিস! গিয়াছেন তাহ! কাহার অগোচর নাই। এ কথা বলিতেছিন! 
যে,তিনি যে ভাবে কার্ধা করিয়1 গিয়াছেন সেইরূপ সকলে কার্ধেয পরিচালিত 
হইতে পারিবেন । তিনি যাহ! করিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাষ লইয়া আঁমর। 
সকলে ধর্্মজীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিব। তিনি বলিতেন, “যোল-টাং 
বলিলে তোমরা এক-টাঁং শিক্ষা করিবে ।” রামকুষ্ণদেবের উপদেশ এই যে, 
ংসারে থাকিয়1 সাংসারিক কা্যাদি অবস্থাসঙ্গত সাধন-পুর্বক ঈশ্বর চিন্তায় 
নিযুক্ত হইবে । পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সমুদয় বন্ধন 
আপনি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে । সময়ের কার্ধয সযয়েই সম্পন্ন করিয়া লয়। 
অনেকে এই উপদেশের বিকৃত অর্থ করিয়া! থাকেন। তাহারা বলেন যে, 
অগ্রে সংসায় পরিত্যাগ করিতে হইবে কিন্তু উপদেশের সে ভাব নহে। 
ংসার পরিত্যগ কর উদ্দেপ্ত নহে,, উদ্দেশ্ত ভগবানকে লাভ কর! ভগ- 
বান্কে লাভ করিতে হইলে, আপনাকে ক্রমে ক্রমে প্রস্তত করিতে হয়, এই 
সাধনে যে কত দিন অতিরাহিত হুইবার সভ্ভাবন। তাহা কে বলিতে 
পারেন? পাধনের প্রথমাবস্থায় সংসারে থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষতি ন। 
হইয়া বরং বিলক্ষণ লাভেরই সস্তাঁবন1। তখন সংসারে থাকিয়া ষে একেবারে 
সাধন হইতে পারিৰে না একথ। স্বীকার কর! যাঁয় না । যাহার মন যে 
কাধ্য করিতে চায়, তাহার প্রতিবন্ধক জন্মান কাহার অধিকার নাই। 
যেমন-- 


৫৪। কোন স্ত্রীলোক ভ্রষ্ট। হইলে সে গৃহের যাবতীয় 
কাধ্য করিয়াও অনবরত তাহার উপপতিকে হদয়ে চিন্তা 
এবৎ ইচ্ছামত সময়ে তাহাকে আপনার নিকটে আনিয়! 
মনোবাসন। পুর্ণ করিতে পারে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ংসার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ । 


১১২ তত্ব-প্রকাঁশিক। | 


৫৫1 অবস্থা সঙ্গত কাঁধ্য না করিলে তাহাকে পরি- 
খামে কেশ পাইতে হয় ।॥ যেমন - 

(ক) স্ফৌটক হইলে তাহাকে তখনি কর্তন করিয়া দেওয়। উচিত 
নছে। তাহার যখন যে প্রকার অবস্থা হইবে তখন তাঁহাকে তজপ ব্যবহার 
করিতে হইবে। কখন গরমজলের সেক, কখন ব! পুণ্টিস দিতে হয় কিন্ত 
বখন উহা! পরিপক্ক হইয়া সুখ তুলিয়া উঠে, তখন তাহাকে কর্তন করিয়! 
দিলে উপকাঁব ব্যতীত অপকাবের সম্ভাবনা! থাকে ন।। 

(খ) যেমন ক্ষত স্থানের মাম্ডভী ধরিয়। টানিলে উহা ছিন্ন ভিন্ন হয় 
এবং তজ্জন্ত শোণিত শ্রাব হইয়। থাকে কিন্তু কাঁলাপেক্ষা করিয়া থাকিলে 
যে অবস্থায় শরীর হইতে উহ বিযুক্ত হইবার সময় হইবে, তখন আপনিই 
পতিত হইয়া যাইবে । 

(গ) অনেকে অগ্নকষ্টে পরিবার প্রতিপালন কর! স্থকঠিন বিবেচনায়, 
গৃহ ত্যাগ করিয়া! সাধনের ছলনায়, লোক প্রতারণা করিয়া থাকে। 
তাহারা মুখে বলে যে, সংসার অসার;স্ত্রী পুত্র কে? পিতা নাতা কে 
কাহার ? ভগবান স্ঙ্ি করিয়াছেন তিনিই ব্যবস্থা করিবেন কিন্ত এ 
কথ বিশ্বাসে বলে না। তাহার সুবিধা পাইলে অর্থ লোভ ছাড়ে না, 
উত্তম আহারের বিশেষ পক্ষপাতী এবং সুবিধা মত বিষয় কর্ম হইলেও 
ভাঁহ1 অবলম্বন করিতে কুষ্ঠিত হয় না৷ 

(ঘ) অনেকে গৃহ ত্যাগ করিয়। গিয়াছে এবং বিদেশে একটা চাকরীর 

স্থান করিয়া? পরিবারকে পত্র লিখিয়াছে, যে, তোমরা! 1চ।৩৩ হও না 
আমি শীত কিছু টাকা পাঠাইয়! দিব। 

(ড) এই শ্রেণীর লোকের! অতি হীন বুদ্ধির পরিচায়ক। তাচার। 
যে ক্েদ দ্বণ। করিয়া! পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই আবার উপাদেয় বলিয়। 
শিরোধাধ্য করিয়। লয়। 


৫৬। বাহার এখানে আছে তাহার সেখানে আছে। 
যাহার এখাঁনে নাই তাহার সেখানে নাই। 

সংসারে থাকিয়। ঘে কেহ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাদ ও ভক্তি করিতে 
শিথিল, তাহার সর্বাস্থানেই সমভাঁব কিস্ত সংলারে যাহার কিছু লাভ 
হইল মা,তাহার পঞ্ষে অতি ভীষণ পরিণাম তীহার সঙগেছ নাই। ভাব 





০১১৩ 


শিক্ষার স্থান স্পংসাঁর” পিতা, মাতা, ভাতা, ভগ্গি) স্ত্রী, পুরেদি হইতে শাক 
দবাণ্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়] যায় । বাহার! 
প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার! য্দ্যপি কোন ভাবে ঈশ্বরকে লাভ করিতে 
চীছেন তাছ। হইলে জর্বপ্রথমে তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া বাঁওয়? 
চলিবে না কিন্ধ যদ্যপি অনস্ত চিন্তায় নির্বাণ মুক্তি লাভের প্রত্টাশ। 
থাকে তাহ হইলে বনই তাহাদের নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় স্থান। এই শ্রেরীর। 
জ্ঞানী বলিক্স! উক্ত হইয়! থাকেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেনীর! ভক্তি মতের 
নরনারী । দ্বিতীয়েরা খণ পরিশোধাস্তে এক দিন ভক্তিমত ত্যাগ করিয়া 
বনবাসী হইতে পারেন কিন্ত তৃত্রীয়্ শ্রেণীদিগের পক্ষে একেবারে ভক্তি পথের 
পথিক না হইলে গত্যন্তর নাই। তাহাদের এখানেও সেংসার) ভাব এবং 
সেখানেও (ঈশ্বর) ভাব। ষেব্যক্তি, এই ভাঁব যে পরিমাণে লাভ করিতে 
পারিবেন, সেই ব্যক্তি সংপারে বসিয়! ঈশ্বরকেও সেইন্ধপে প্রাপ্ত হইবেন । 
ংসাঁর ব্যতীত ভক্তি মতের কার্য হইতে পারে না, তাহার হেতু এই, 
যে, ভক্তি অর্থে সেবা । যথা, কখন ঈশ্বরকে ভোজ্য পদার্থ প্রদান, কখন বা 
ব্যত্ধন ও পদসেব। করণ, তাহা! লোকাল ব্যতীত কোথায় সুবিধা হইবে? 





সাধন এপণালী। 


স্পস্প তুর স্পসপ 


৫৭। যাহার যে প্রকার স্বভাব তাঁহার সই .স্বতাঁবা- 
ুযায়ী ঈশ্বর সাধন কর! কর্তব্য | 

সাধকের], অবস্থাভেদে তিন ভাগে বিভক্ত, যথা, সাধন-প্রবর্ত, সাধ 
এবং সাধন-সিদ্ধ । 

_সাধন-প্রবর্ত। জীবগণ, ঈশ্বর লাভের জন্য ঘে সময়ে কার্যে নিযুক্ত 
হইয়। থাকে, তাহাকে সাধকের প্রথম অবস্থা অথব! সাধন-প্রবর্ত কহে। এই 
সময়ে নদসৎ্ বিচার পুর্ববক কর্তব্য স্থির কর! যাঁর, যাহাকে শাস্ত্রে বিবেক 
তবরাগ্য কহে। . 

অবগণ চতুদ্দিকে অগণন পদার্থনিচয় অবলোকন করিতেছে । সংসারে 


'ক্যাপলার. আত্মীয় বন্ধ প্রভৃতি বছবিধ ব্যক্তিদিশের সম্বন্ধে সংবদ্ধ-হইয়1 
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তাছাদের কাধ্য পালন করা জীবনের কার্য জ্ঞানে ধাবিত হইডেছে। সংসার 
সংগঠন, তাহার পুষ্টিসাধনের উপায় এবং যাহাতে তাহা সংরক্ষিত হইতে 
পায়ে, তদ্দিযন্ে ব্যাপৃত হইতেছে । এই সকল কার্য, সাধারণ পক্ষে, জীব- 
দিগের মধ্যে লক্ষি5 হয়। তাহারা যখন এই সকল অবস্থায় উপধুণ্পার 
হতাশ ইইয়। শাস্তিচ্ছায়। অঙ্থসন্ধান করিয়া থাকে, তখনই তাহাকে ঈশখর 
পথের পথিক কহ যায়। 

বিবেক, বৈরাগ্য, সাধনের প্রথম উপায়। ইহ! অবলদ্বন ভিন্ন উঈশখবর 
লাভের দ্বিতীয় পথ অদ্যাপি উত্তাবন হয় নাই এবং তাহ! কদাপি হুইবারও 
নহে। এইঘন্ত প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম সম্প্রদায়ে বৈরাগ্যের প্রশস্ত পথ প্রকা- 
শিত হইয়াছে। 

মনযাদেছের অধীশ্বর মন। মন, যে কি প্রকার অবয়বর্ধেশিষ্ঠ অথবা 
এককালীন গঠনাদি বিবর্জিত কিম্বা কোন পদার্থই নভে, তাহা স্থিব 
করিয়! দেওয়া অতিশয় কঠিন । কেহ মনেব মস্থিত্ব স্বীকার কবেন 
এবং কেহ ব1 তদপক্ষে সন্দেহ করিয়া থাকেন। ধাঁহার। মন স্বীকার করেন 
তাহার! বলেন যে ইহ! এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ, মস্তিষ্কের সহিত ইহার 
কোন সংশ্রন নাই কিন্তু ধাহার। মনের স্বাতজ্র অস্বীকার করিয়। থাকেন 
তাহার! মস্তিফ্ের কাধ্যকেই মন বলেন এবং তীহাদের দীমা"সার বিশেষ 
বৈজ্ঞানিক কারণও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 

যখন শব ছেদ করিয়। মন্তিঘ্: পনীক্ষা! করা যায়ঃ তখন ইহার গঠনের নে 
সকল অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়া কণিত হইয়! 
থাকে । কারণ জীবিত সময়ের অবস্থা! মৃতাবস্থার সহিত কদাপি সমান 
হয় না । মস্তিষ্কের কার্ধ্য দর্শনার্থ ইউরোপীয় পঞ্ডিতের। নানাবিধ নিক্ুষ্ট পশ্- 
দিগের জীবিভাবস্থায় মস্তি পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন কিন্তু তন্ৃষ্টে ও 
তাহছার। কোন বিশেষ মীমাংসা উপনীত হইতে পারেন নাই। 

অন্তিফ কোমল পদার্থ। (যাহার! ছাগাদির মন্তিফ দেখিয়াছেন তীহাব। 
তাহা ন্ুমান করিতে পারিবেন ) ইহাকে কর্তন করিলে ছুই প্রকার বর্ণ- 
বিশিষ্ট বলিয়। প্রতীয়মান হয়। আভ্যন্তর্রিক প্রদেশ, শ্বেতবর্ণ এবং বহির্িক 
পাতুবর্ণবিশিষ্ট বলিয়! লক্ষিত হইয়া থাকে। মস্ভিষ্ষের এই পাওুবর্ণধিপিষ্ 
আংশরক বুদ্ধি ব] জ্ঞানের স্থান কছে। শ্গায়ুদিগের * উৎ্পত্তির স্থান মন্তিফ 
1 ক ইংরাজীতে নর্ভন্‌ (৩:68, ) কছে। দেছের বাবতীত কার্য ইহাদের 
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এবং মেরুমঙ্জ। 11 দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় 
দৈছিক ক্রিম, ইহাদের দ্বার! সম্পাদিত হইয়। থাকে । 

যদিও আমর! স্থলে দেখিতে পাইরা থাকি যে, ল্গাযু সকল বস্তব্িচাঁরের 
একমাত্র উপায় কিন্তু সুক্মভাবে পরীক্ষা করিলে তাহ। কিছুই স্থির করা যায় 
না। আমব] গ্রতি মৃছর্ডে নানাবিধ পদার্থের নানাবিধ ভাব অবগত হই- 
তেছি। দর্শনেন্দ্রির দারা মনুষ্য, গে, অশ্ব, বৃক্ষ, অট্রালিক। প্রভৃতি নাঁন। 
প্রকার ভাব প্রাঞ্চ হওয়। যাইতেছে । শ্রনণোন্দ্রষ শক্তির সহকারে বিবিধ 
শব শ্রবণ করিয়া! তাহাদের পার্থক্য অনুভব হইতেছে । স্পর্শন দ্বারা কঠিন, 
কোমল, উষ্ণ, শীতল, মিষ্ট, 1তক্ত, ক্ষায় ইত্যাদি পদার্থের অবস্থ।নিচক়্ 
উপলব্ধি হইতেছে । যদ্যপি কিধি"ৎ গুক্্ দৃষ্টি দ্বাবা স্বাধুদিগের এই সকল 
ক্রিয়া অবলোকন করা যাঁর, শাহ! হইলে ম্বশস্থ কারণ বহির্গত হ্ইঘ। 
যাইবে । 

নিদ্রিতাবস্থা তাঁহার দৃষ্টান্ত । এ সময়ে প্রায় সকল ইন্দট্রিয়ই নিক্রিক় 
হইয়! থাকে কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, স্নাধু সকল সেই স্থানে 
তত্কালীন অদৃ্ত হইয়া যাঁষ? তাহ কদাপি নহে। ন্নাযু সকল জাগ্রত” 
বস্থায় যে স্থানে যে প্রকৃতিতে অবশ্থিতি করে, নিদ্রিতাঁবস্থাও সেইরূপে 
থাকিয়! যায় । তবে সে সমন্ত ইন্ত্রিষের কার্ম্য বৈপবীত্য স্ঘটিত হইবার 
কারণ কি? 

ধাহার1 মনের 'অস্তিহ শ্বীকৃব করেন, তাহার! এই স্কানে মনের শক্তি 
উল্লেখ করিয়া াকেন। তাহাদেব মতে, মন সকল কাধ্যের অধিনায়ক 3 
জ্ঞান তাহার অধস্থাব ফস এবং ক্রাষু ও অন্তান্ত শরীর গঠন তাহার কার্ষোর 
সহকারী বলিয়া কথিত হইয়। থাকে । একগা অনেকেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। কারণ ষে সকল দৈহিক ঘটন1! আমরা সদাসব্বধণা দেখিয়! 
থাকি, তাহ! বগ্লিষ্ট করিম! দেখিলে পুনব কথিত মত অস্বীকার কর] যায় না। 





দ্বার৷ সম্পন্ন হইয়। থাকে,। সাধারণ পক্ষে, কার্য বিশেষে ইহ ছুই ভাগে 
বিভক্ত । একশ্রেণী নাসু দ্বার] সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয় তাঙাঁকে মোটার 
নর্ভ (11965£ ০:৮০) বলে। এবং দ্বিতীক্স প্রকার নাাখু দ্বার স্পর্শ শক্তি 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে সেন্দর নাভ (9970891% 6৮৪) কহে। 


+ ইহাকে ম্প।ইনেল কর্ড (97899] ০০:9) বলে। এই অংশকে মন্তিফের 
প্রবর্ধিত অংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন । 
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বিবেক বৈরাগেযর সহিত আমাদের দেছেব সম্বন্ধ কি তাহা গ্রে অবগত 
হওয়! আবশ্বাক । 

ক্মামাঁদের দেহ লইয়! বিচার কবিয়া দেখিলে মনকেই সকল কার্ধোর 
দি কারণ বলিয়া! স্থিব করিতে হইবে । অতএব এই স্থানে মন লই! 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃত দ্ূপে আলোচনা কর! যাইতেছে । 

যখন আমর! কোন পদার্থ শ্পশ কবি, স্পর্শন মাতেই তাহার অবস্থা 
উপলদ্ধি হইয়! আইসে। এক্ষণে বিচাব কবিয়া। দেখা হউক, এই ঘটনায় 
কাহার কি কার্য হইল । 

পদার্থ স্পর্শিত হইব! মাত্র তথাকাব শাঁযুষগুল সেইম্পর্ণন সংবাদ মনেৰ 
নিকট প্রেরণ কবে, অথবা মন শপীরেব সর্বজ্রে রহিয়াছে বলিয়! তাহাবই 
নিজ শক্তি দ্বাব অবগত হয়, হহ1 অশ্রে স্থির কবিতে হইবে । যদ)পি 
গ্ুথম মত স্বীকাব কব যাঁষ, তাহ। হইলে স্নাযুদিগেব দৌতাক্রিয়। সপ্রমাণ 
হইতেছে কিন্ত যে সমযে মন অল প্রা।ব একাগ্রভাব বশত নিশ্লাপস্থাষ 
থাকিলে স্নায়ু সকল বাণ্ডবহায় অপমর্থ হয, তখন দিতীয় মত বলবতা হস্কয়! 
যাঁয়। যতই দর্শন কর! যায়, যতই পবীক্ষা। করিয়৷ দেখ যান, ততই এই 
শেষোক্ত ভাবই গ্রাবল হুইষ। উঠে। 

যখন আমব! কোন বিষষ লইয়1 পূর্ণ চিস্তাষ শিমপ্র হইয়া যাই, তখন 
চতুর্দিকে মহ! কোলাহল উত্থাপিত হইলেও তাহ1 মনেব সন্মুখে আমিতে 
পায় না। অথবা অঙ্গ ম্পশজনিত ভাব বুঝিতেও অপাবক হুইয়। থাকে । 
যখন আমরা কোন দিকে দৃষ্টিপাত কবি সেই সযষে চক্ষুব অবস্থাক্রমে 
নানাবিধ পদার্থের আভ।ষ পতিত হইলেও মন সংস্পশিত পদার্থ খিশেষ 
ব্যতীত কাহার অবয়ব বিশেষ পে দশন হগ না। অনেকে জানিতে 
পারেন, যখন কেছ কোন দিকে চাহিয়া অন্ত কোন বিষয় চিন্তা! করেন, 
তখন তাহার সম্মখ দিবা আশ্চর্য্য ঘটনা] সংঘটিঠ হইয়া যাইলেও তাহার 
হান হয় না। 

বৌধ হযক্স সকলেই জানেন যে পুস্থক পাঠকাঁলে মন সংযোগ বাতীত 
এক্টী কথাঁও স্মরণ থাকবাব সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণে মনের 
শ্রেষ্ত্ব পর্বন্ধেই স্বীকার করিতে হইবে । 
: ইতিগুর্গে কথিত হইয়াছে যে, মন ধাহাই হউক কিন্তু ইহার স্থান মন্তিফ। 
ক্কারণ ইউরোলীয় পঞঙ্িতদিগের দ্বারা এক প্রকার সাব্যন্থ হইক্সাছে থে, 
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যাছার় মন্তিষ্ষ লৃস্থাবস্থায় থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব, লাভ করে, তাহার 
মানসিক,_শক্তি বাস্তবিক উন্নত হইয়া থাকে । এই প্রকার মাস্তিক্কের পাঞ্ুবর্ণ- 
বিশিষ্ট পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে । যরুৎ লীহা বা হৃদপিণ্ড কিম্বা অন্ত 
কোন প্রকার যন্ত্রা্দি হইতে মনের উৎপত্তি হয় ন1, তাহা! বিবিধ রোগে নির্ণয় 
হইয়] গরিপ্নাছে। যখনই মস্তিষ্কে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ঘটন? উপস্থিত 
হয়, তখনই মনের বিকৃতাবস্থা। ঘটিয়। থাকে ; ইহ1 সকলেরই জ্ঞাত বিষয় । 
এন্সন্য মনের স্থান মস্তিষ্ক অর্থাৎ ম্ন্তিষ্কের ক্রিয়াকেই মন কহ যায়। 

যদ্যপি মান্তক্ষের অবস্থাক্রমে মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়] যাঁ়, তাহ! 
হইলে মন্তি্ক লইয়া! আমাদের প্রথম কার্ধয আপিতেছে। 

বাল্যাবস্থা হইতে আমরা ষতই বয়োঃবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকি, 
আমাদের শরীরের গঠন ও আকৃতি সেই পরিমাণে পরিবর্ধিত হইয়! 
আইসে। যে অঙ্গ যে প্রকার প্ররৃতিবিশিষ্ট হইবে, তাহাঁর কাধ্যও মনেই 
প্রকার হইবে । এইজন্ত অবস্থ। মত ব্যবস্থারও বিধি রহিয়াছে । 

বাল্যাবস্থায় মস্তিষ্ক অতিশয় ক্ষুত্র থাকে । ইহার বিবিধ শক্তিসঞ্চালনী 

ংশ সকল স্থতরাং ছূর্বপল বলয় কথিত হয়। কোন কোন পণিতের! 

বলির থাকেন যে অষ্টম বৎসর বরঃক্রম পূর্ণ হইলে বালকের মস্তিষ্ক পুর্ণ- 
কৃতি লাভ করিরা থাকে এবং কেহ বা তাহ পঞ্চম বৎসর হইতেই পরি 
গণিত করেন। আমাদের দেশ এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী । কারণ 
শিশু' পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলেই তাহার বিদ্যারস্ত করিবার জন্ত ব্যবস্থা! 
গ্রচলিত রহিয়াছে । 

যদিও মন্তিফ পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসরে পুর্ণবিস্তৃতি লাভ করে বটে 
কিন্ধ বাস্তবিক পুর্ণবিস্তুতিকাল পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্যস্ত নিরুপিত হুইয়াছে। 
এই সময়ে যাহার মস্তি যে পর্যান্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহার অতীতাবস্থ! 
আর প্রায়ই সংঘটিত হইতে দেখ। যায় না কিন্তু তদনস্তর চত্বারিংশৎ বর্ষ 
পর্য্যন্ত ইহার গুকৃত্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সময়ে পুর্ণ মন্তঞ্ষের ওরত্ব 
পচ সের হইতে ছয় “সর পর্যাস্ত কথিত হয়। ইহার পর ভ্রাপতার সময় । 
কথিত আছে যে, চল্লিশ বৎসর হইতে প্রতি দশ বৎসরের মধো আর্থ 
স্কাটাক পরিমাণে মৃন্তিক্ বিধানের হ্রাসত! জন্ষিয়! থাকে । 
. ঈযস্তিষ্ষের যখন: ইরূপ অবস্থা হইল তখন তাহার আবস্থান্যাযী মনের 
অবস্থাও পারবর্তিত -হইয়! স্বাইকে তাহার সক্গেক্ঃ দাই । এই জন্ত খে, 
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যে কারণে মস্তিষ্ক হুর্বাল, এবং অযথা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়। না পড়ে, তদ্িষে 
বিশেষ দৃষ্ রাখা বিধেখ। এই প্রকার কারণ-জ্ঞানকে বিবেক বৈরাগ্য 
কছে। 

বিবেক বৈরাগ্য শব্দ্ধর লানাস্থানে নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়! থাকে 
কিন্তু ইহাদের ুক্ম কারণ বহিগ্গীত করিয়া! দেখিলে মনের অখগ্ডভাব সংরক্ষিত 
করাই একমাত্র অভিপ্রায় ও উদ্দেস্তা | 

বিবেক বৈরাগ্যের সাধারণ অর্থ এইরূপে কথিত হয়। যথা বিবেক 
'র্থাৎ সদসৎ বিচার এব' টবরাঁগ্য অর্থে বর্তমান ববস্থা পরিত্যাগ বা তদ্দি- 
ঘয়ে অনাশক্তি হওয়াকে কহে। 

পৃথিবীতে কোন্‌ বন্ত সৎ এবং কোন্‌ বস্ত অসৎ ইহা নির্ণয় করিতে 
হইলে প্রত্যেক পদার্থ লইয়া! আঁদান্ত বিচার করিয়! দেখা কর্তব্য । কারণ 
ফোন বস্থর সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে এবং কাহার সহিত কোন সম্বন্ধই 
নাই, তাহ! স্কুল ভাবের কথা নহে । 

যাহ! কিছু আমরা দেখিতে পাই বা সন্তোগ করিয়! থাকি তাহা চরম 
জ্ঞান করিয়া মনকে একবারে উহার প্রতি আবদ্ধ রাখাকে মায়। ব! ভ্রম 
কছে। এই মায়াবুদ্ধি তিরোহিত করা বিবেকাঁবলন্বনের শাস্ত্রী অভি- 
প্রায় । কারণ পদার্থগণ ষে অবস্থায় যে রূপে আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান 
হয় তাহ বান্তবক তাহার প্রকৃত আদি অবস্থা নহে। জড় শাস্ত্রে আমর! 
জলের দৃষ্টাত্তদ্বারা তাঁভা পরিষ্কার করিয়া! উল্লেখ করিয়াছি । যখন দৃষ্ঠ 
পদ্দার্থদ্িগের এই প্রকার জ্ঞান জন্মে তখন মন ম্ুলবোধ অতিক্রম করিয়! 
সুক্ব ভাবে গমন করিয়া! থাকে । সেই কার্ধ্যপ্রণালীর নাম ধিবেক এব* 
পরিবর্তিত অবস্থাকে বৈরাগা কহে। 

আমরা এই স্থানে বিবেক, বৈরগ্যি এবং মায়া এই ত্রিবিধ শব্দের 
ছাবার্থ আরও বিশদরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছি। কারণ ইহাই 
ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রথম সোপান । 

সকলেই শ্রবণ করিয়! থাকেন যে বৈরাগ্য ভিন্ন তত্বকথা উপবদ্ধি বা 
রানোপার্জন' হইতে পারে না|! এবং সেই জন্ত সংসার পরিত্যাগ পূর্বক 
আরণ্যে গমন ও তীর্থে বাস করিবার প্রথা হইয়াছে । বৈরাগ্যাশ্রম যে 
কেরল স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করাকেই বলে, অথবা! বিষয়াদি দলে নিক্ষেপ 
কছিতে পারিলেই তাহার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শিত হন, কিনা কৌপীন পরিধান 
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করিয়া তক্বরাশি স্বা্া অঙ্গ বিভূষিত করিতে পাঁরিলেই টবরাগী হওয়া 
যায়, তাহা! ধদাঁপি নছে। মনের অথগুভাব রক্ষা করাই বৈরাঁগোর' 
উদ্দেন্ত বলিস! ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইপ্াছে ৷ ক্বভাবতঃ মনুয্যেরা জড়তন্ব 
না! জানিয়। লোকের কথ প্রমাণ কখন এ পথ কখন ও পথে ধাবিত হইয়। 
নানাবিধ যন্ত্রণা সা করিতে থাকে । যদ্যপি কেহ তাহাদের প্রকৃত ভাবি 
পথ পরিফাররূপে বুঝা ইয়! দেন, তাহা হইলে তাহাদের বিপথ ভ্রমণ হেতু 
অনর্থ ক্লেশ পাইতে হয় নম! । 

মন্মযোর। ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাত। অথবা অন্তজন দার প্রতিপালিত্ 
হইয়! থাকে । সুতরাং তাহদের বাহ জগতের জ্ঞান লর্ধার হইবামাত্র 
মাত! কিন্ব। ধাত্রীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। তাঁহাদের ক্ষুধায় আহার, 
শয়নে রক্ষণাবেক্ষণ, মলমৃত্র ত্যাগ করিলে পরিণত করণ, পীড়ায় কাতর 
হইলে সেবা শুশ্রষ। ; মাতা ব্যতীত আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবার 
সম্ভাবনা! নাই। এই সকল কারণে মাতার প্রতি ভাল বাসার হ্ত্রপা্ত 
হয়। ক্রমে পিতা, ভ্রাতা, ভগ্মি, তদনন্তর স্ত্রী, (স্ত্রী হইলে পতি,) পুত্রাদি 
ও অন্তান্ত আজীর এবং সংসার যাত্র। নিব্বাহছু করণোপযোগী নান। প্রকান্ন 
পদার্থের প্রতি মনের আসক্তি জন্মির। থাকে । 

মনুষ্যেরা যখন জগতের স্থল ভাব লইয়! অবস্থিতি করেন, তখন স্কুলের 
কার্ধ্যই প্রবর্ধিত হয় এবং তাহাদেরই ইহুপরকাপের একমাত্র আত্ম- 
সম্বন্ধীয় উপায় এবং অবলম্বন জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া! থাকেন। 

বাহার। সংসারাশ্রমে এই প্রকার স্কুল ভাবে মনোনিবেশ পূর্বক দিনযাপন 
করিয়া থাকেন তাহাদের যদ্যপি কোন সুত্রে কারণবোধ উপস্থিত হয়, 
তখন তাহাদের পুর্ব ঘটন। সমূহ স্বপ্রভঙ্গের স্কায় বোধ হুইয়! থাকে । তখন 
তাহার! জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিয়া! থাকেন যে, যাহাদের লইয়! নিশ্চিন্ত চিত্তে 
ভবিষ্যৎ ভাবনা এককালে জলাঞ্জলি দিয়া সমধাতিবাহিত হইয়াছিল, 
তাহার সহিত সত্বন্ধ কোথায় ? মাতাজ্ঞানে যাহার প্রতি সমুদর প্রীতিভক্ভি 
সমর্পিত হইয়াছিল তিনিই বা কোথায়? অন্তে যেমন আপনার কার্যের 
ফল আপনি সম্ভোগ করিয়া! থাকেন, তিনি তেমনি তীহার কার্যের ফল 
তিনিই সম্ভোগ করিবেন ইত্যাকার সুক্জ্ঞানের প্রবল পরাক্রমে স্থল 
জগতের প্রত্যেক পদার্থ চুণ্ণীত হইয়া আইসে। জ্মৃতরাঁং মায়া বিদুরিত 
ইন্য। এই প্রকার সুক্রেজঞান উপাঁজ্বন করিলে মনের পূর্ব 'দক্তি, 
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এককালে রিলুগ ছইক্স! ধায় এবং এই অবস্থাকে সাধারণ কায তৈসাগ্য 
কছে। লেইজন্ত ধাহার টবরাগ্য হয় সীহাদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
বাইন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের প্রতি তাহার আশক্তি ছিল 
তাহা এক্ষণে আর থাকিতে পারে না। যেমন মত্তকরীর বন্ধন দশ। বিমুক্ত 
করিয়া দিলে কোন্‌ দিকে ছুটি! যায়, তেমনই আঁশক্তি বিযুক্ জীবগণ, 
সুক্তাবস্থাক জীবন সুশীতলকারী অলৌকিক বাধু সেবন করিয়। পাছে 
'আদৃষ্টগুণে পুর্ববন্থাঁয় পুরর্ববার পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় দেশ ছাড়িয়া 
জনপদ পরিশুন্ স্থানে আশ্রয় লইয়া! থাঁকেন। ইছাকেই প্ররকুত বৈরাগীর 
ভাক্ষণ বলে। 
অথও মন প্রস্তত করিতে হইলে ইহাকে জড়জগতেষ কোঁন বিষয়ে 
ব্যয়িত কর। যুক্তিসিদ্ধ নহে । কারণ যাহাতে মন নিবিষ্ট হইবে তাহার ভাব 
গ্রহণ করিতে ইহার কির়দংশ সংলগ্ন হইয়! অবশ্তই থাকবে । এইরপে 
হখন ভাবের পর ভাব প্রাপ্তির জন্ত কার্যের পব কাধ্য করিতে থাকা 
খায় তখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের চরমাবস্থায় গমন করিতে অসক্র হইয় 
পড়ে । যেমন বালকের! পাঠশালায় দশখানি পুস্তক এককালীন পাঠ 
করিতে পারে ন7। তাহাব। বৎ্সরান্ত পর্যাস্ত ক্রমাগত অধ্যয়ম কতিয়। 
কোন পুস্তকের বিংশতি পৃষ্টা এবং কোন পুস্তকের বা শত পৃষ্ঠ পর্য্যস্ত 
পাঠ করিতে পারে। বহুসংখ্যক পুস্তক এককালে পাঠ করিতে ন। 
দিয়! এক সময়ে যাদ একথানির ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে ইহার পূর্ণজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইবার সম্ভবন]। 
পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের যাহ।কিছ্ু কর্তব্য বলিয়। কথিত হইয়াছে 
তাছা বিচার দ্বারা বিছুরিত করিয়া এক ঈশ্বরের দিকেই প্রবাবিভ হুইয়!| 
থাকে। কারণ যতই স্কুল পদার্থ পৰীক্ষা কর হয় ততই তাহার নির্শায়ক 
কারণ বহির্গত হইয়া, এক চরম কারণে মন স্থাগত হইয়া যায়। পরীক্ষা 
কালীন প্রত্যেক কারণ বহির্গমনের সহিত তদ্পূর্ববন্ভী করণ হইতে সুতরাং 
মনকে শ্বতন্ত্র করিয়! লইতে হয় । জড়শান্তর মতে কথিত হইয়াছে এই 
কার্ধ্যকে বৈরাঁগ্যের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত বলিয়! উক্ত হইতে পারে। যেমন 
চাখড়ি। ই$1 এক প্রকার শ্বেতবর্ণ নিশিষ্ট কঠিন পদার্থ । যখন আমর! 
ইচ্ছার বহির্ভাগ দর্শন করি তখন গাহাকে সম্পূর্ণ স্কুল দৃষ্টি কহে। অতঃপর 
বিচার রপ্ত হইল। চা-খড়ি কি পদার্থ? খচ়ি সন্ধে পূর্বে বে সংস্কার 
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ব! জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল তাঁহ! এক্ষণে পরিহ্যাঁগ পুর্ধক দ্বিতীয় প্রকার 
বিচারে লিদ্ধান্ত হইল যে, অঙ্গার, অক্সিজেন এবং চুণ ধাতু, ইহার উপাদান 
কারণ। যখন এই প্রকার জ্ঞান লাভ পূর্বক এ নকল উপাদানপিগের 
কারণ নির্ণয়াভিলাষী হুইপ ক্রমে স্ক্স খিচারের পথ আশ্রষ করা যাক্স 
তখন 'সারোহণ রে মহাকারণের মহাক।রণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়া যাঁয়। 

অতএব থটিক1 যে অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়। থাকে, কিছ্ব। আমর লইয়! 
পরীক্ষা! কিিয়। থ।কি, তাহা চরমাবহ্থান আকরুভি কিন্ধ। গঠন নহে। 
স্গতরাং থটিক1! বলিলে যাহা আমরা বুঝিয়া থাকি তাহাকেই আমাদের 
চরমজ্ঞনের প্রাপ্ত বস্ত বলিয়া কদাচ স্বীকার কব বায় না। 

যখন বিবেকের * সহমত গ্রহণ কণ। দায়, তখন এই তাব উদ্দীপন 
হইয়া! থাকে নতুন! অন্য উপানে তাহা হইবাপ সস্ভাবন। নাই। চাঁখড়ির 
দৃষইইস্তে যে প্রকার বিচার প্রণ।লী কথিত হইল অন্থান্ত জড় এবং জড-চেতন 
পদার্থাগকে বিচার করিলে, অবিকল এ প্রকাব সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়! যায়, 
তাহা পুর্বে জড়শান্ত্রে কথিত হইকাছে। 


৫৮।॥ সত্ব রজ এবং তম, এই হ্রিগুণে জগৎ স্ষ্ট 
হইয়াছে । 


* আমরা বলিয়াঁছি বে, বিবেক অর্থে সদূসৎ বিচার । কেহ কেহ বলিয়। 
থাকেন যে, সৎ শবে উত্তম, এবং অসৎ শব্দে নিকৃষ্ট । জগতে ঈশ্বরই সৎ 
আর যাহ1 কিছু সৃষ্ট পদার্থ ইহার! অসং, এই জন্ত বৈরাগীর। সংসারাদি পরি- 
ত্যাগ করিয়া! কেবল ঈশ্বরচিন্তার নিমগ্ন হইয়া] থাকেন। . কার্য্য-পদ্ধতি লক্ষ্য 
করিয়া আমর! বৈরাণীদিগের কোন দোষ প্রদান করিতে অসক্ত কিন্তু তাহার! 
সচরাচর বৈরাগোর যে অর্থ করিয়া থাকেন তাহ! আমাদের হৃদয়গ্রাহী 
নহে । কারণ সৎ হইতে যাহা উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অসৎ হইতে পারে 
না। এক বৃক্ষে মিষ্ট এবং কটু, ছুই প্রকার ফল কদাচ ফলিয়! থাকে । 
আমরা, সদসৎ অর্থে সত্যাসত্য বলি; অর্থাৎ থে পদার্থ অ।মরা দেখিতেছি 
ভাহার সত্যাসত্য কি? যাহ! দেখিতেছি তাহাই সত্য কিম্বা তাহার ম্বতন্্র 
অবস্থা আছে! এই প্রকার প্রশ্ন উত্তোলন পূর্বক প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক 
অবস্থা পরীক্ষা! করিয়! তাহার চরম ফল লাভ এবং তাহাকে ও পরিত্যাগ 
করিয়। ঘে পধ্যস্ত মহাকারণের মহাকারণে বিলর প্রা হইয়। না যায়, লে 
পর্য্যস্ত বিবেক বৈঝাগ্যের উপযু্যপরি কায হইয়] থাকে | 
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৫৯। এই গুগত্রয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়। নানাবিধ 
যৌনিক গুণ উৎপাদন করিয়] থাকে । যেমন সত্ববের সহিত 
রজ মিশ্রিত হইলে সত্ব“রজ ; রজ ও তম সংযোগে রজস্তম 
এবৎ সত্ব ও তম দ্বারা সত্ব-তম ইত্যাদি ! 

যে সকল ব্যক্তির স্বভাবে যে গুণ প্রধান, সেই সকল ব্যক্তির সেই সকল 
লক্ষণ অধিক পঞ্টিমাণে দৃষ্ট হইয়া] থাকে । অন্যান্ত যৌগিক গুণের যে গুণ 


প্রধান তাহারই আধিক্য এবং সংযুক্ত গুণের আভাসমাত্র বিসভ্ভাসিত হইয়। 
থাকে । 


*৬০ | যেব্যক্তির আত্মমভিমান, আঁত-গরিম। প্রকাশ 
না! পায়, সর্বদাই দয়। দাক্ষিণ্যাদির কার্য হয়; রিপুগণ 
প্রবল হইতে না পারে ;) আহার বিহারে আড়ম্বর কিন্ব। 
হতাদর না থাকে; স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি এঁকান্মিক 
রতি-মতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্ব-গুণী বলিয়! 
পরিগণিত করা হয়। 


৬১। রজ গুণে আত্মভিমান পরিপূর্ণ থাকে । কোন 
কোন রিপুর পুর্ণ ক্রিয়া, আহার বিহারে অতিশয় আড়ম্বর, 
ঈশ্বরের প্রতি সাময়িক রুচি কিন্তু তাহা আপন ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ অধীন হইয়। থাকে । 


৬২ । তম গুণে রজ'র সমুদয় লক্ষণ পরিপুণণ রূপে 
দেখ। যায় এবং তদ্যতীত রিপুগণেরও পুর্ণ কাধ্য হইয়। 
থাকে । 
| কথিত হইল যে, সহ্থ, রজ এবং তম,প্রভৃতি আদি গুখত্রয় এবং তাহাদের 
যৌশিক গুণ দ্বার! স্বভাব গঠিত হইয়া! থাকে। এই গুণ সকল কাহার 


'আয়ত্বাধীন নছে। .বখন যাহাতে যে গুণ প্রবল হয় তখন তাহাতে সেই 
গুণের ক্টর্্য প্রকাশিত হইয়া! থাকে | মন্গয্যেরা বখন ন্বধর্মাচরণে প্রবৃত 
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হইয়া আপন স্বভাব স্থির করিতে অগ্রদর হন, তখন তাহারা ম্পষ্ট দেখিয়া 
থাকেন যে, প্রকৃতির অধীর গ্রকৃতপক্ষে গণই রহিয়াছে। 

যেমন এক পদ্দ উত্তোলন পুর্বক আর এক স্থানে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন না 
করিয়! দ্বিতীয় পদ উত্তোলন করা যাঁয় না, সেই প্রকার এক গুণের ক্রয়! 
হইতে মুক্তিলাঁভ করিতে হইলে আর একটী গুণ অবলম্বন কর] বিধেয় । 

থে ত্রিবিধ গুণ উল্লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে সত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই 
জন্য বাহার! রজ-তমোগুণ প্রধান প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাহারা, আপনাপন. শ্বভা- 
বের গুণ বিলক্ষণ রূপে হৃদরঙ্গম করিতে পাঁরিলে তাহা হইতে অব্যাহতি 
লাভের জন্য সত্বেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন । এই নিমিত ধর্ম, সম্প্রদায়, 
মাত্রেই সাত্বিক ভাবে দিন যাপন কর? বিধি রহিয়াছে। 

বদ্যপি তমোগুণী কিম্বা! রজগুণী সত্বভাব লাঁভ করেন, তাহ? টং 
যে জীবনের চরম এবং ধর্মের চূড়ান্ত হইর| গল, এমন নহে । তাঁমমিক এবং 
রাজসিক ক্রিয়ায়, যে সকল অনিষ্ঠাচরণ হইবার সম্ভ।বন। সত্বে9,অবিকল সেই 
প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে । যেমন রজস্তম দ্বারা আপনাকে 
অভিমানী, সর্বাপেক্ষ। উচ্চ এবং সকল বিষয়ে আত্মস্তরীতায় পুর্ণ ক্রিয়ার, 
পাত্র করিয়া ফেলে; সেই প্রকাঁর সন্তেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ধাহার। 
কিঞ্চিৎ সংযমী কিশ্বা রজন্তম কার্ষয্যের কিয়দংশ ন্যানতা করিয়া আনিতে 
পারিয়াছেন, তখনই তাহাদের মনে অন্যের প্রতি ঘ্বণ এবং অবজ্ঞার ভাব 
গ্রকাঁশ পাইর। থাকে । যেমন, কেহ মত্শ্ত মাংস ভক্ষণে বিরত হইয়। মত্গ্য 
কিম্বা মাংস ভোজীদিগকে অধার্মিক বলিম্বা পরিগণিত করেন এবং জহিংসা, 
পরম ধর্ম, এই কথা বলিয়। আক্ফাঁপন করিয়। থাকেন। ধীহাঁর1 হরাঁপান 
কিম্বা মাদক দ্রবোর ধূমপান হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন,তীহাদের তখন 
সুর অথব! মাদক ধুমপায়ীদিগকে মুক্তকষ্ঠে পন্ড প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিতে 
কিছুমাত্র সম্কুচিত হইতে দেখ যায় না। 

অনেকে, এই প্রকাঁর সত্বগুগীদিগকে সত্তবের-তম, লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া 
নির্দেশ করেন। বিবেকী অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন প্রকৃতি পরিবর্ধন সম্বন্ধে 
যত্ধবান হুইয়! দদসদ্‌ বিচাঁর পুর্বক কাঁধ্য করিরা থাকেন, তাহার প্রতোক 
কার্য্েই, কার্ধ্যের প্রাবল্য সর্দাপেক্ষা অধিক বলিক়! জ্ঞান হই থাকে 9 
কুতর[ং ষে কার্য অবলম্বন কর। হয়, তাঁহারই ফল দ্বার! প্রস্তুতি পরিশোধিত 
এ্রবং উন্নত হুইয়। আইসে। এই কাধ্য কলাপকে ধর্শশ।স্থে «কর্ম কহে। 
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“কন্ম” বিবিধ এবং ক্সলীম 1 যাগ, যজ্ঞ, পুজ1, দান, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি 
অনস্ত প্রকার কর্দের বাবস্থা রহিয়াছে । মনুষ্য সীমায় আবন্ধ। জ্ুতরাং 
কর্ম দার! আশানুরূপ ফল লীভ কর নিতান্ত অনদস্ভব। হয়ত কেহ 
কোন কর্দের প্রারস্তেই গতান্থ হইলেন, কেহব1 আরস্ডেই, কেহ কিয়দ্দূর 
অগ্রসর হইয়া, এবং কেহ বাতাহার পুণকাল পধ্যস্ত প্রাপ্ত হুইয়? মানবলীল! 
সঙ্গরণ কর্গিলেন। কনম্ম করিয়া! প্রকৃতি শোধন, সেই জন্য ধার-পর-নাই 
কঠিন। 

আমাদের ধর্দশান্ত্র মতে পৃথিবী চারিভাঁগে বিভক্ত ॥। যথা? সত্য, জ্রেতা, 
দ্বাপর এবং কলি। সভ্যগে, মন্থুষোরা দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত জীবিত থাকিতেন। 
তাঁহাদের শারীরিক, স্থগঠন এবং শক্তি থাকায়, হুঃসাধ্যজনক কার্যে ও 
পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতেন না। তীহার। জড়জগৎ এবং স্বম্ব প্রকৃতি অধ্যয়ন 
পূর্বক যোগাদি কর্ম দ্বার! শ্বভাবকে স্বভাবে আনয়ন করিতে প্রক্ষাস পাই- 
তেন এবং সেই জন্ঠ কুম্তকাদি যোগের স্যষ্টি হইয়াছিল। জড়জগৎ হইতে 
মনকে ম্বতন্ত্র করাই যোঁগের উদ্দেগ্ত । কুস্তকার্দি যোগের প্রক্রিয়া অতি 
ইরূহু এবং সেইজন্ত অদ্য আমর। তাহার অতি সামান্ত ক্রিয়া বিশেষ সাধন 
করিতে একেবারে অসমর্থ হইর। পড়িযাছি। 

ত্রেতা ব1 দ্বিতীয় য্গে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বার প্রকৃতি সংগঠন 
ফরিবার বিধি নির্দিউ ছিল। যজ্ঞাদির প্রক্রিয়ায় বিস্তর কার্য এবং 
যজ্ঞ ফল ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিতে হইবে এই চিন্তা মনে সর্ধদ! 
জাগরূক থাকিয়। ধ্যানের ক্ষলই প্রকাবান্তরে ফলিয়া যাইত অর্থ/ৎ মনে।- 
মধো অন্তভাব প্রবেশ কারয়। তাহার অবস্থীস্তর সংঘটন করিতে 
পারিত না। 

বাপরে ব1 তৃতীয় যুগের কর্ম, পরিচর্যা বা সেবা । এই সময়ে সাকার 
মুক্তির পুজা এবং গুরুর প্রতি এ্রকাস্তিক ভক্তি করাই একমাঁজ উপাঁর় বলির! 
উল্লেখিত হুইয়াছিল। 

সাকার মুর্তি ব1 গুরুর প্রতি * একেবারে ঈশ্বর জ্ঞানে মনার্পণ কর! 
হইত, সুতরাং পরিণামে ঈশ্বরই লাভ হুইয়! যাইত । 





্* অবতার বা মনুষ্য পূজা, যাহ এদেশে প্রচলিত থাকায়। আমাদের 
মন পুজক 40290 ৮০0181)11)08) বলিয়া অনেকেই অনজ্ঞ। করিয়া! থাকেন; 
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কপি বা চতুর্থ অর্থাৎ বর্তমান যুগে, জগণীর্বরের নামে মনোনিবেশ 
করিয়া রাখিতে পারিলেই কালে অভীষ্ট সিদ্ধির হানি হইবে না । যেকোন 
কার্যেই হউক, অথবা যে কোন ভাবেই হউক, সকল সময়েই যদ্যপি 
ঈশ্বর জ্ঞান থাকে, তাঁহা। হইলে এপ্রকাঁর মনের কখন অন্ঠভাঁব দ্বার) বিকৃত 
হইবার সম্ভাবন। নাই। 

উপরিউক্ত চাঁরি প্রকার যুগের স্বতন্ত্র কর্প্রণালী দ্বারা জীবের 
শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার অভি সুন্দর পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে । 
সত্যতে যে ফল আপন প্রয়াসে এবং কার্ধ্য ছারা লাভ করিতে পারা যাইভ, 
তদ্পরবর্তী যুগত্রয়ে তাহ! ক্রমশঃ অসস্তব হইয়। আসিল, স্থতরাং উদ্দেশ্তানুরূপ 
ফল লাভের অবস্থামত কর্ম ৪ উদ্তাবন হইয়া! গেল। যুগ পরিবর্তন অর্থাৎ 
পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন হেতু, তাহার মধ্যস্থ যাবতীর পদার্থের অবস্থাস্তর 
সম্ভাবনা এবং অবস্থা সঙ্গত কার্ধ্য প্রণালী প্রচলিত করাও সেইজন্ত স্বাভাবিক 
নিয়ম । 

সকল কাঁধের উদ্দেশ্তই প্রকৃতি রন যুগধর্ম্মের দ্বার1 তাহা স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হইতেছে। প্রকৃতি গঠন কর কর্শের কর্ম নহে, কিন্তু তাহ না 
করিলেও হইবার নহে ॥ কর্ম্মই প্রকৃতি পরিবর্তনের নিদান। খে কর্মের 
চরম জ্ঞান ঈশ্বর, সে কর্মে ঈশ্বরই লাভ হইবে এবং যে কর্মে কেবল কর্মবোধ 
অথব! ঈশ্বর বিরহিত জড়-ভাঁব থাকিবে, তথায় ঈশ্বর লাভ যে হইবে না, 
একথ! কাহাকে বিশেষ করিয়। বুঝাইবার আবশ্তকভ1 নাই। 
বাহার অবজ্ঞা করেন, তাহার! প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি কুসংস্কারাবৃত হইরা- 
ছেন। তাহার যাহ শ্রবণ করেন, যাঁভ1 একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, তাহাই 
দেববাঁক্য এবং জগতের অপরিবর্তণীয় সত্য ঘটন। বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
একবার নিজের মন বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়] যদ্যপি বুঝিতে চেষ্ট1। করেন, তাহ! 
হইলে সকলকেই মনুষ্য পূজক না বলিয় থাক1 যাইবে না । কারণ যাহ! 
আমাদের নয়নে পতিত হয়, সেই পদার্থই আমর যে প্রকৃতপক্ষে দেখিয়! 
থাঁকি তাহা নহে । যে বস্ততে নয়ন এবং মন পতিত হয়, তদ্ব্তাস্তই আমর! 
জ্ঞাত হইতে পারি । একবার যদ্যপি কোন পদার্থ দর্শন কিম্বা শ্রবগ 
'থব। অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বার! মনো ময় হইয়! যায়, তাহ] পুনরায় ইন্জ্রিয়াদির 
সাহাধ্য ব্যতীত কেবল মন দ্বার! সেই সকল কার্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে । 
যাহ মনে উদয় হইবে তাহাই লাভ করা যায়, এইজন্ত নে ঈশ্বর ভাব 
থাকিপে, তাঁহ! যাহাতেই প্রয়োগ হউক--জড় পদার্থ ই হউক, অথ সা, 
দতেই হউক-_পরিণাঁমে ঈশ্বর লাভ হইবে । 
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আমর] যদাপি কর্ম লইয়। বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তাঁছ। হইলে শ্বতা- 
বতঃ গুণত্রয়ের কাধ্য বিশেষে উহ1 তিন ভাগে বিভক্ত হইয়। যাইবে । রাজসিক 
এবং তামসিক কার্যে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাত্বিক কার্ধ্য স্বাভাবিক মাধুর্য্যভাবে 
পরিপূর্ণ; তশ্লিমি সত্ব গুণণুক্ত কার্য্যেই ঈশ্বর লাভের আনুকুল্য করিয়। 
থাকে কিন্ত কেবল কার্ষোর প্রতি মন আবদ্ধ বাখিলে উদ্দেশ্ত বিরুত 
হইয়। যায়। এস্থানে উদ্দেষ্ঠ কার্য, ঈথবর নহে জুতরাঁং সত্বগুণ সম্বন্ধীয় 
কারো ঈশ্বর লাভ হইবার আশ বিদুরিত হইতেছে । যেমন, দান কার্ধয 
দ্বারা প্ররূতিকে, দয়। নামক সত্বগুণ বিশেষ দ্বারা অভিবিক্ত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে, জগতের সমুদয় হঃখী ও ছুংখীর ক্রেশ অপনীত করিকা, কেহ কি দয়ার 
পুর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? অথবা কেহ চেষ্টা করিলে তাহাতে 
কৃতকার্য হইতে পারেন? কখনই না! বরং, এত প্রয়াসের ফল স্বরূপ 
অশান্তি আপিবার সম্ভাবনা; কিম্বা বিচারে অনন্ত ব্রহ্গাণ্ডেব অনস্তকাও 
এবং ব্যক্তিগত দৌর্ধল্য বুঝিয়! তখন ঈখ্রেন প্রতি নিভর না করিলে শাস্তি 
সঞ্চার হইবার উপারান্তর থাকে ন]। কখন বা নাপনাব শক্তি সঙ্গত কাধ্যকে 
বিশ্বের ভনস্ত তুলনায়, যথেষ্ট স্বীকার পুর্নক, আক্মাভিমানে অর্থাৎ তমে। 
ভাবের আবিীব দ্বারা মন অভিভূত হইর] যায়। এই প্রকার প্রত্যেক সাত্বিক 
কার্জ্যের পরিণামে, ছই অবস্থা সংঘটিত হইয়া! থাকে । 

যদ্যপি কার্য্ের ফল এই প্রকাঁরে পর্য্যবসান হয়, তাহ। হইলে প্রকৃতি 
গঠন করিবার পক্ষে বিষম প্রত্যবাঁয় ঘটে । মনের এই দুরবস্থা হইতে 
পরিত্রাণের উপায় ঈশ্বর-ভাব। এইজন্য বগধন্মের প্রত্যেক কর্দের ফল ব! 
উদ্দেস্ট ঈশ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবার ব্যবস্থা ভইয়াছে। 

মনুষ্যের! স্বধর্মীচরণে লিপ্ত হইয়া যখন বিচার পূর্বক কায কারণ জ্ঞান 
দ্বার এই ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার কর্ম ফল বা কম্ম 
ঈশ্বরেই প্রয়োগ করিয়া, যেমন পুন্তলিকার। সনুষ্যদিগের ইচ্ছীক্রমে ইতস্ততঃ 
সঞ্চপিত, অবস্থান্তরিত এবং ভাবে প্রবর্তিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার 
ভাহাকে ঈশ্বর মন্ত্রী এবং আপনাকে যন্ত্র পিশেষ জ্ঞান করিয়! প্রশান্ত হৃদয়ে 
ক্মারস্থান করিব! থাকেন । 


৬৩1 যেব্যক্তি যে গুণ প্রধান, তাহ।র হব্রপই কার্ধ্য 
হইয়। খাকে। এই গুণ তেদের জদ্য প্রত্যেক্‌ ব্যক্তির 
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টিকা সহিত প্রত্যেকের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই. নিমিত 
সাধন কাঁধ্যে এক প্রণালী মতে সকলকে নিবদ্ধ রাখ! 
যায় না। 


মনুষ্যেরা,যেধন দিন দিন,নব নব ভাব শিক্ষ। করিরা,জ্রমান্গয়ে মানসিক 
উতকর্ষলাঁভ করে, সাধন সম্বন্ধেও তদ্রপ। যাহা বাহার ইচ্ছা, যে প্রক্রিয়া 
ধাহার হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহাই ষে তাহাকে অবলম্বন করিতে হইবে, 
তাহা! কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে । ভাষ। শিক্ষা করিতে হইলে যেমন বর্ণ- 
পরিচয় হওয়া আঁবগ্তক এবং উহ্বাই প্রথম অবলম্বনীয়, তেমনই সাধনের 
বর্ণমাল! শিক্ষা ন! করিলে পরিণাঁমে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায় । যেমন ভাষান- 
ভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কাহার নিকট ছুই চাঁরিট। শ্রোক অভ্যাস করিয়! মুর্খ সমাজে 
পণ্ডিত. বলিয়। প্রতিষ্ঠান্বিত হন, সাধকশ্রেণীর মধো স্মেচ্ছাচারী সাধকদিগের 
অবস্থাও তদ্রুপ জানিতে হইবে । 

সাধারণ পক্ষে সাধকের ত্রিবিধ শ্রেণীর অন্তর্গত । এই শ্রেণী বিভাগ 
কেবল তাহাদের অবস্থার কথা । যেমন বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণী হইতে প্রথম 
শ্রেণী পর্য্যন্ত বালকের বিভিন্ন অবস্থার বিষয়, সাধকদিগের সাধন ফলেও সেই 
প্রকার হইয়। থাকে । 

ঈশ্বর নির্ণর করা, সাধকের প্রথম সাধন । যদিও সাধন প্রবর্তাবস্থার 
ঈশ্বয়ের.অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস না হইলে এতদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, 
কিন্ত সে বিশ্বাস, কেবল শাস্ত্রের লিখন এবং সাধুদিগের বচন বারা জন্মিয়] 
থাকে। 

ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে, সাধকের গ্রাথম কার্য স্যপ্তিদর্শন । কারণ 
যদ্যপি ফেহ কপিল কিনব! কনদ অথবা বশিষ্ঠাঁদ খধিদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহ উতাপন করেন, তাহ। হইলে তাহাদের কীষ্তি দেখিলেই পে সন্দেহ 
দুরীকৃত হইবে । সাঙ্য-দর্শন প্রণেত। কপিল, কনদ কর্তৃক বৈশেষিক্-দর্শন- 
এবং যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বশিষ্ঠের পরিচায়ক) অথব] যদ্যপি কোন ব্যক্তির 
সু বা নীচাঁশর়তা নিরূপণ করিতে হয়, তাহ]! হইলে তাহার বিবিধ গুণ ব1 

দোষ কীর্তন করা কর্তব্য। সুতরাং সেই বাক্তির কাধ্য আসিল অর্থাৎ তিনি 

যে সকল সৎ বা অসঙ্ কার্য করিয়।ছেন,তা হা অন্ুণীলন ছারাঁয় সেই ব্যক্কিরষ্ 
ফোষ গণ প্রকাশ হয়, ফলে তদ্থার। তাহাকে অবগত হওয়া যাঁর । এই 
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নিমিত্ত, ঈখবর নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্যষ্টি-দর্শন ব1 অধ্যরন করা, সাধ 
কের সর্ধ প্রথম কার্য বলিয়! উল্লিখিত হুইয়। থাকে । 

ঈশ্বর আছেন কি ন। তাহ! কে বলিতে পারেন? শাস্ত্রে দেখ যাঁয় যে, 
তিনি বিশ্বেখ্বর এবং বিশ্ব-সংসার তাহাবই স্থজিত সুতরাং তিনি আছেন । 
সাধকের1ও সেই কথা ৰলিয়! থাকেন। তাহার] আরও বলেন যে, কার্য 
থাকিলেই কারণ থাঁকিবেই থাকিবে, অর্থাৎ ধুম দেখিতে পাইলে অগ্নি 
অন্থমিতি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই । 

কার্ধ্য কারণ ঘ্বার৷ ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান অতি সহজেই উপাঞ্জন কর! 
যায়। কারণ, বর্তী ব্যভীত কর্ম হইতে পাঁরে না । সেই জন্ত, খন জগৎ 
রহিয়াছে, তখন ইহার স্থজন করত! অবশ্তই আছেন, তাহার ভূল নাই । 

এইরূপে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে 
বিচার কার্য আরম্ভ হয়। অর্থাৎ তাহার প্রকৃত অবস্থা কি? তিনি 
বাস্তবিক ক্ষিরোদ-সাগরে বটপত্রস্থিত হৃপ্ধপায়ী বালকরূপে অবস্থিতি 
করিতেছেন অথব1 গোলোকে রাধাকৃষ্ণ দ্ধবপে বিরাজিত, কিন্ব। নিরাকার, 
বায মনের অগোচর দেবতা । তিনি, বুক্ষ বিশেষ, প্রস্তর বিশেষ, জল 
বিশ্যে, গিরি বিশেষ অথবা মনুষা বিশেষে সংগঠিত, কিন্ব' এতদ্বতীত 
তাহার অন্ত প্রকার অবস্থা! আছে; ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া সাধকের দ্বিতীয় 
সাধন । 

ঈশ্বর নির্ণয় কালীন, যে কার্যকারণ উদ্বেখিত হইয়াছে এখানেও তাহাই 
অবলম্বনীয়। কারণ, ঈশ্বরের কার্ধ্য বাতীত আর আমাদের কিছুই নাই। 
অতএব এই কার্ধ্য ব! স্থষ্টি বিসমাসিত কর। অদ্বিতীয় উপায়। 

স্ঙ্রি দার] জড় ও জড়-চেতন পদার্থ দিগকে বুঝায় । বৃক্ষ, জল, প্রান্তর, 
মন্তষ্য, ইত্যাদি ইহাদের অস্তর্গত। এই পদার্থ সকল চিরস্থায়ী নহে। বৃক্ষ, 
অদ্য ফল ফুলে শোভিত, কল্য নীরস, পর দিবস ভস্মাকারে পরিণত । 
মনুষ্য প্রভৃতি সকল পদার্থই তজ্রপ কিস্তু যে আদি কারণে পদার্থের 
স্্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া! থাকে তাহা ত্রিবিধাবস্থায় এক ভাবে অবস্থিতি 
করিক্সা খাকে |: এই নিমিত্ত জগতের উপাদান কারণ বা স্ষ্টি কর্তাকে নিত্য 
সত্য, অনস্ত এবং স্থ্পদার্থ ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বস্ত বলিত্ব1 জ্ঞানকর! 
হয়। 

যখন এই, প্রকারে এক নিত্য বোধ জলে, যখন জগৎ মিথ্যা বা মায়ার 


ত্-প্রকাশিক। ১২৯ 


ক্কাধ্য বলিয়া ঘাঁরণ। হয়, তখন €সই সাধকের ব্রহ্গজ্ঞান হইয়া! থাঁকে। 
অন্গজ্ঞানীদিগের চরম সাধন নির্বাণ । অর্থাৎ যে নিত্য পদার্থ হইতে 
যায়িক জড়-চেততন দহ লাভ হইয়াছে তাহ বিচার দ্বারা জড়ে জড় পদার্থ 
প্লিগকে পরিশত করিলে জৃতরাং চৈতন্য ও আদি চৈত্রন্তে বিলীন হইয়া য।ইবে। 

মন ও বুদ্ধি শ্বাভাবিকাবন্থার, দেহ অভিসাঁনে অহঙ্কারের স্থষ্টি করিরা 
থাকে । যখন এই মন দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, তখন তাহার অবস্থ? সম্বন্ধে 
কোন প্রকার জ্ঞান থাকিতে পারে না। মেমন, গভীর নিদ্রা আদিলে 
একেবারে আত্মবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায় । কখন নিভ্রা আসিল এবং কতক্ষণ 
তাহার অবস্থিতি ও কোন সময়ে পরিনমাঞ্চি হইয়া! থাকে, তাহ? নিদ্রাগত্ত 
হইবার, পুর্ধ্ব ও পরবর্ভা সময় জ্ঞান ব্যতীত, নিরূপণ কর। যায় ন1। (নর্বাণ 
ফাঁলেও অবিকল দেই অবস্থা লাভ হইয়া! থাকে । 

এই শ্রেণীর সাধকদ্দিগকে সৎপথাবলম্বী বলে । ইহাদের এক সত্য 
এবং নিত্য জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকার্ধ্য নহে | সৎ- 
পথাবলম্বীর! এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়1,তাহ! সাধন দ্বারা জীবনে প্রত্যক্ষ 
করিতে প্রমাস পাইয়। থাকেন । 

কথিত হইল যে, “লং” মতাবলম্বীরা জগৎকে মাস্া এবং অনিত্য বলিয়। 
স্বীকার করেন সুতরাং সংসারে লিপ্ত না হইয়া, আত্ম, পরমাত্মাতে বিলীন 
করিবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া থাকেন । দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র করিতে 
হইলে, মন সংযম আবশ্যক । মন সংযমের নিমিত্ত পার্থিব সমুপায় পদার্থ 
হইতে, বিচ্ছিন্ন মন হওয়। কর্তব্য স্থতরাং তথায় বৈরাগ্য আদিল। পরে 
আপন দেহ হইভেও মনকে স্বতন্ত্র কর! অনিপার্ধ্য হইয়া আইসে। 

যখন এই সাধন উপস্থিত হয়, তখন, ষে সকল দৈহিক ক্রিয়া, 
ভোজন, উপবেশন, শরন, শ্বাস, প্রশ্থান, ইত্যাদি দ্বার। মনের চাঞ্চল্য হইনান্ 
অবশ্ত সম্ভাবনা, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে আয়ত্তে আনিবার জন্ত নানাবিধ 
কার্ধ্য হইয়! থাকে । এই নিমিত্ত যোগীরা হঠযেগ ও গণেশক্রিয়াদি ছারা 
সর্ব প্রথমে দেহশুদ্ধ করিয়। থাকেন । 

যোগশাস্্র মতে দেহ শুদ্ধ করিবার জন্য, অষ্টাঙ্গ যোগের উল্লেখ আছে। 
যথ| যম, নিয়ম, আসন, প্রীপাক়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান এবং সমাধি । 
এই সকল প্রক্রিয়া দ্বার! শরীর নিরোগী হয় এবং সমাধি কালে অনস্তে মল 
বিলীন হইন্সা নির্বাপাবস্থা! লাভ হই থাকে। 

১৯৭ 
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সৎ-পথ ছার] সাধকের যে অবস্থা উপস্থিত হর, তাহাতে ঈখরের অস্তিত্ব 
সম্বপ্ধে কেবল একমাত্র জান জন্মে। এইজ্ঞান কাধ্য কারণ ঘারা উপস্থিত 
কইয়। থাকে । নতুবা! তাহাদের অন্ত কোন প্রকার প্রতাক্ষ সিদ্ধান্ত থাকে না, 
তীছার। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিরাকার, অজেয়, সাক্ষী-স্বরূপ, কেবল-আত্মা, 
বাঞ্য ও মনের জতীত্ত তিনি, ইত্যাকার আখ্যা দ্বারা উল্লেখ করিয়! 
থাকফেন। 

ঘখন ষে সাধকের এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে প্রকৃত 
্রক্ষজ্ঞানী কহ যাঁয়। সত-পথাবলম্বীরা ধর্ম কর্মের এই স্থানেই চূড়ান্ত জ্ঞান 
করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সৎ-পথাবলম্বীদিগের নিকট বৈদাস্তিক মতই 
সর্বাপেক্ষ। প্রবল । 

চিৎপথ ব। জ্ঞানমার্গ। এই মতেও কার্ধায কারণ হ্ত্্র অবলম্বন কর! 
হয় কিন্তু সং-পথ।বলম্বীদগেব ন্যায়, ইহার। কার্ধ্য ব1 শুষ্টি পরিত্যাগ করিয়া 
কারণের পক্ষপাতী নহেন, কারণ হইতে কার্ষের উৎপত্তি হয়) যদ্যপি 
কারণের নিত্যত্ব স্বীকার করা ধায়, তাহ! হইলে কার্মোবও নিন্যত্ব অস্বীকার 
করিবার হেতু কি? নিত্য হইতে অনিত্য বস্তু স্থষ্টি হইবার সম্ভাবন! নাই। 
হয় সকলই নিতা বলিতে হইবে, না৷ হয় সকলই অনিত্য বল! কর্তব্য । 
গৎ-মভে জগৎকে অনিত্য ব। মায়। বলিয়। পরিত্যাগ করেন,চিৎমতে তাহার 
প্রতিবাদ কর! হয়) কারণ যদিও জগত, জড় এবং জড়-চেতন পদার্থেৰ 
অস্তর্ণত বলিয়! কথিত হয় এবং স্থুল-দর্শনে তাহা সিদ্ধাস্তও করা যায় কিন্তু 
জড়ের ধ্বংস কোথায় ? পদার্থ অবিনাশী, ই প্রত্যক্ষ মীমাংসা ! যদ্যপি 
জড় পদার্থ অবিনাঁনী হয়, তাহ? হইলে ইহাকে নিত্য বলির অব্তই পরি- 
গণিত করিতে হইবে স্থভরাং সৎ-মতে জগত মিথ্যা বলিয়া যাহ! কথিত 
হয় তাহ! খগুন হইর! যাইতেছে । 

এই স্থানে সৎ-মতে আর একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে । এ প্রকার 
বল। যাইতে পারে, যে মনুষ্যের নিত্যত্ব কোথায় ? অদ্য এক ব্যক্তি জীবিত 
রহিয়াছে, কল্য সে আর নাই ) এ স্থানে সেই ব্যক্তিকে নিত্য বলিয়! 
ক্ষি্পে প্রতিপাদিত করা যাইবে? নিত্য হইলে তাছার অস্তর্ধান 
হওয়! উচিত নহে কিন্ত চিৎ-পথাঁবলম্বীর। বাঁলবেন যে, অন্তর্ধান হইল 
কে মন্গৃষ্যেরা, গ্লে-জড় এবং চেতন পদ্দার্থের যৌগিক বিশেষ । জড় 
পদার্থ নিতর,চৈতন্তও নিত্য $ তাহ! হইলে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অনিতাত্ব কোন্‌ 
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স্বান হইবে? আমি অদ্য যে জড়-চেতন পদার্থের দ্বার সংগঠিত হইয়াছি, 
জীবনাস্ত হইলে৪ সই জড়-চেতন পদার্থের দ্বারা ঘংগঠিত হইব, তবে 
আমার ধ্বংশ হইল কিরূপে ? কিন্ত একটা কথা আছে। যে আমি অর্থাৎ 
ব্যক্তি বিশেষ এক্ষণে আছি, সেই আমি পুনরায় হইব কিনা, তাহা কেহ 
বলিতে সক্ষম নহেন, কারণ পুর্ব জন্ম বৃত্তাস্ত সকলেই বিস্বাত হইয়া যান। 
চিৎ-পথ।াবলম্বীরা এই স্থানে মায়া! কহিন্ন। থাকেন অর্থাৎ সকলই সত্য 
তথাপি এই গোলযোগ কোন মতে সাব্যস্থ হইবার নহে। যেমন মন্থষ্য 
মাত্রেই, একজাতীয় জড়-চেতন পদার্থ ঘার। সংগঠিত হইয়াও সকলেই বিভিন্ন 
প্রকারে দৃষ্ট হইতেছে । ইহাঁকেই লীল। বা তগব।নের কুটিল কৃষ্টি কৌশল 
কহ যায়। 

“চিৎ মতে এই জন্ত লীলা অবলম্বন করা সাঁধকদিগের অভিপ্রায় ॥ 
যাহ! কিছু স্ষ্ট পদার্থ সকলই মহাকারণের মহাকাবণ, ভগবান হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে বলির! তাহারা জ্ঞান করেন । ভগবান হইতে যাহাদিগের সৃষ্টি 
তাহারা সকলেই নিত্য এবং তাহ। অনলম্বন করিয়। সাধন করিলে তন্লিমিন্ত 
তাহাকে জড়োপাসন। কিন্বা মাক্সিক ভাব বলিয়। ঈর্থর বিরহিত কার্ধ্য 
হইতে পারে না। 

চিৎ-ভাবের সাধকদিগের চরম উদ্দে্ ঈশ্বর দর্শন, তাহার প্রতি শাস্ত, 
দ্বান্ত, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি, যে ভাব ধাহার প্রবল তাহার তাহা দ্বার! 
তাহাকে সম্ভোগ করিয়। থাকেন। 

পুব্বে কথিত হইয়াছে যে, চিৎ মতেও কার্ধ্য কাঁরণ ভাঁব অবলম্বনীয়। 
সৎ-মৃতে সাধক জড়ের কারণ পর্যাস্ত গমন করিয়! আপনাকে হারাইয় 
ফেলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন কিন্তু চিতমতে তাহা নহে । এই মতাবলম্বীর! 
জড়-ভাঁব ঝ। স্থষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, মহা-চৈতন্তে বা পরমা স্বার সহিত আপন 
চৈতন্ত বা আত্মা সংযোগ করিয়। ন। দিয়! সেই চৈতন্ত রাজ্যে ভাবের ক্রীড়। 
আকাজ্ক। করিয়। থাকেন। কেহ মাতৃভাবে তাহাকে দেখিবার অন্ত প্রার্থনা 
করেন, কেহ তাঁহার শ্তন্তসুধা পান করিবার অন্ত লালারিত হুইয়। থাঁকেন, 
কেহ রাজ-রাজেশ্বর মূর্তি দর্শন করিয়। শান্ত ভাবের কার্ধ্য করেনঃ কেহ ব! 
গোঁপাল মুত্তিতে বাৎসল্য এবং শ্রীকৃষ্ণ মুর্তিতে মধুব ভাবের ক্রীড়া কির! 
জীবন সার্থক করিয়। থাকেন। 

আনন্ব-পথ | চিৎপখের চরমীবস্থায় অর্থাৎ ভগবানের দর্শন লাভের 
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পর ভক্তদিগের খে অনির্বচনীয় ও অভূতপূর্ব সুখোপয় হব, তাহাকে আলগা 
কছে। 'আনলাপথ সেইজন্ত ছুই প্রকার। জ্ঞানানন্দ ও বিজ্ঞা নালন্ৰ। 

চিৎ-পথের চরমাধস্থায় উপনীত হইয়া ব্ূপাদি সন্দর্শনে ঘে আননা উপ- 
লান্ধি হুয্স ভাঁহ(কে বিজ্ঞানানন্ম কহে, এবং জড়-চৈতন্ক অর্থাৎ আমাদের 
খবাভাবিকাণস্থার চৈতন্তভাবে পুস্তক পাঠ কিম্বা বিজ্ঞানী-সাধুদিগের নিকট 
আমন করিব! যে আনন্দ লাভ কর। যায়, তাহাকে জ্ঞানানন্ক বলিয়া কথিত 
হয়। যেমন, প্রস্তবেব শ্রীকৃষ্ণ রূপ দেখিয়া) অথব মুগ্মপ্ী হূর্গ৷ অর্চন। দ্বার, 
আনন্দ লাভ কর1 যায়। সচরাঁচর আনন্দ মত ছ্বারা এই প্রকার মূর্তির 
উপাপর্ন। বুঝাইয়! থাকে । 

ঈশ্বরের একটা নাম সচ্চিদানন্দ। অর্থাৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। সৎ 
শক্দে নিতা, সতা ; চিৎ শব্দে জ্ঞান এবং আনন্দ শবে স্থখ অথব1 সঙ্কল্প এবং 
রিকলের ব প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মধ্যবর্তী অবস্থাকে কহ। যাইতে পাবে । ষে 
ভ্রিবিধ সাধন উল্লিখিত হুইল, তাহ1 এই ভগবানেশ নাম দ্বার অভিহিত 
হইতেছে । 

সৎ, চিৎ এবং আনন্দ মতের অগণন সাধন প্রক্রিয়া! আছে এবং সকল 
উপাসকই আঁপনাপন মতের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া থাকেন । সৎ- 
পথারলম্বীর। চিৎ এবং আনন্দ মত্তকে একেবাবে গণনার অতীত করিয়। 
দবেন্‌ কিন্তু তাহাদের ইহ1 যারপরনাই ভ্রমের কথা । এই শ্রেণীর লোকের! 
ঈশ্বর সাধনের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়। সাব্যস্থ কর! 
যায়। কারণ নিরাক!র সাধন প্রথমাবস্থার কথা। ইহা সাঁকার নিরাকার 
শ্রবন্ধে সুদীর্ঘরূপে আলোচন। কণা হইয়াছে । আর যদ্যপি অব্যক্ত, অজ্েয়, 
মনের অতীতপদার্থই ঈশ্বরের অতিজ্ঞান হয়, তাহ! হইলে তাহার অস্তিত্ব ও 
নাস্ভিত্ব একই কথ।। যদ্যপি অপ্রাপ্য বস্তই তিনি হন, তাঁহ। হইলে সাধনের 
প্রয়োজন কি? এবং ঈশ্বর বলিয়। বিশ্বাস কারবার ফল কিছুই নাই। 

য্দ্যপি কেবল শান্তির নিমিত্ত ধন হয়, যদ্যপি মানসিক অবিচ্ছেদ স্ুখ- 
লাই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহ! হইলে সংসারে সেইন্ধপে মন 
সংগঠন করিলে অস্থথের কোন কারণ হইতে পারে না। সাংসারিক সখের 
বিষ়্াম আছে, বিচ্ছেদ আছে এইরাপ যদ্যপি কথিত হয়, তাহ] হইলে 
অনের ঘর্শ পবিবর্তন্ীল ধ'লছে হইবে। এক বস্তুতে দীর্ঘকাল ভূষ্তিলাত 
হয় না নু'তরাঁং সর্ব! নব নব ভাঁখ আবশ্যক । এই ক্পে মনের ধারখ। 


তত্ব-গ্রকাশিক]। ১৩৩ 


জদ্ম(ইতে পারিলে বিপদাগমনে তাহার ধৈর্ধাচ্যুতি হইবার সন্ভাবন] 
থাকিবে না। 

ধর্ম-শান্ত্র পুস্তক নহে, রহস্ত বা উপন্াস নহে, ইহা প্রক্কত জীবনের 
সাধন কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে ; সথতরাং তাহার 
[বিপন্নীত অর্থ ও ভাব প্রকাশিত হইতেছে। 

সৎ-চিৎ ও জানন্দ পথ প্রকৃত পক্ষে কেহই শ্বতন্ত্র নহে। উহা সাধক- 
দ্িগেন্ন অবস্থার বিষয় । যেমন কোন ব্যক্তি কোন সাধু কিন্বা কোন মহ! 
আর নাম শ্রবণ করিলেন। সাধু বা মহাত্মা এক্ষণে এ ব্যক্তি সম্বন্ধে অদৃশ্য 
বস্ত। অদৃশ্য হউন কিন্তু গুণাগুণ শ্রবণ ক'রয়। তাহার আস্তত্ব বোধ হইবে। 
সাধকেন্স এই অবস্থাকে সৎ বলে। পরে তাহার নিকট গমনপুর্বধক যখন 
সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাধকের সাধনাদির ফল, পিদ্ধাবস্থা লাভ করা বা চিৎ 
অর্থাৎ জ্ঞান কহে। তদনস্তর বাক্যালাপ ব! প্রয়োজন কথন। ইহাকে 
আনন্দ অর্থাৎ হে উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য সন্কল্িত হইয়াছিল তাহ। সেই মুহূর্তে 
তিরোহিত হইর। যাইল $ তাৎপর্য এই, সাধন সন্বন্ধে প্রথমে ঈশ্বর দর্শনের 
জন্ত সঙ্কল; তদ্পরে সাধন, সব্বশেষে দর্শন এবং আনন লাভ) কিন্ত সৎ, চিৎ 
আলন্দ, স্বতন্ত্র পস্থ। বলিয়। পরিগণিত করিলে প্রকৃত ঘটন। বিলুপ্ত হইয়। যায়। 

“সৎ” মতে যাহ কথিত হইল তাহাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাতের কোন 
সম্ভাবন। নাই । কারণ তিন আকার বিহীন, অজ্ঞেম্ন সাক্ষীস্বরূপ ও মন 
বুদ্ধির অতীত । অতএব এ স্থানে ঈশ্বর লাভ হইবার কোন উপায় নাই। 
ষদ্যপি অদৃশ্ত অজ্ঞেয্ন বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়, তাহ হুইলে তাহার 
হেতু কি প্রদত্ত হইবে? যাহ বুঝিব না, দেখিব না, তাহ! বিশ্বাম করিব 
কেন? এইজন্ত সৎপথাবলম্বীর1 বে নিরাকার ঈশ্বরের বৃত্তান্ত বলির! 
থাকেন তাহা তাহাদের বলিবার এবং বুঝবার দোষ। জশ্বর নিরাকার 
কিম্বা অজ্ঞেয় অথব1 জীবের পরিণাম নির্বাণ কি না, তাহু। বাহার! সাধন 
করেন, উহ। তাহারাই অবগত হইতে পারেন । 


৬৪। যেব্যক্তি যেভাবে, যেনামে, যে রূপে, এক 
অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে, তাহার ঈশ্বর লাভ 
হবেই হইবে | 


ঈশ্বর অনস্ত। তাহার ভাবও অনন্ত । এক একটী জীব লেই আঅনস্ত- 
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দেবের অনস্তভাঁবের তৃ্াস্ত শ্বরপ। এই নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ভাব 
বিচার করিয়া দেখিলে, তাহাতে পার্থকা দৃষ্ট হইবে। 

রামরুষ্খদেব এই কথ) ভ্বার। কি সুন্দর মীমাংসাই করিয়া দিনা! গিয়া- 
ছেন। সাধন লইয়া! চির-বিবাদ চণ্লয়। আসিতেছে, কেহ তন্ত্রেক্ত সাথ- 
নের শ্রে্ঠত। দেখাইয়া থাকেন, ফেহ বেদাস্ত মতের সাধনের পরাকাষ্ঠ। 
প্রদশনি করেন, কেহ থৃষ্টীন অথবা মুসলমান মতের সাঁধনই উত্তম বলিয়! 
নির্দেশ করেন এবং কেহু বা সকল ধর্মেবসার একীভূত করিয়া তাহাই সাধন 
করা সর্বোচ্চ জ্(ন বলিয়] বিবেচনা করেন। যাহার! এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
মতের পোষকত। করিয়। থাকেন,তাহাদের সহিত রামকষ্চদেবের মতের সম্পূর্ণ 
স্বাতন্ত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে । কারণ তাহার মত পূর্বে কথিত হইয্লাছে যে, 
প্যাহার যে প্রকার *ভাঁব”, তাহাকে ষদ্যপি এক ঈশ্বর বলিয়! তাহার ধারণ! 
থাকে, তবে সেই প্রকার ভাবেই তাহার ঈশ্বর লাভ হইবে” এ কথ! অতি 
উচ্চ, সম্পূর্ণ হিন্দুশা স্ত্র সঙ্গত এবং যা"রপবনাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাব-সংযুক্ত 
কথা, তাহার কোন ভুল নাই। 

অনেকে এই কথায় আপত্তি উতাপন করিয়া থাকেন। ভীহার। বলেন 
যে, "সকল মত সত্য নহে, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের পুবাণ তত্ত্রাদি কাল্পনিক, 
ঘহু ঈশ্বরবাদ ব্যঞ্জক মত। তাহাতে বিশ্বান করিলে কি প্রকারে ঈশ্বর লাভ 
হইবে? কারণ রূপাদি সকল জড় পদার্থ-সম্ভৃত। পুরাণ মতে সাধন করিলে 
জড়োপাসন। হইয়া যায়। জড়ের দ্বারা! চৈতন্ত লাভ হইতে পারে না।৮ 
পৌরাণিক সাকার সাধন মতের বিরুদ্ধে এইরূপ নানাপ্রকার বাদান্গবাদ 
ঘছদদিন হইতে চলিয়। আসিতেছে এবং আজ কাল এ সম্বন্ধে নব্য শ্রেণীদিগের 
বিশেষ কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে । বীহারা উপরোক্ত বিরোধী শ্রেণীর অন্তর্গত 
ভাহাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ এবং সন্কীর্ণ। কারণ জড়োপাসন। বলিয়। 
মাহ। কথিত হয়, তাহা অপেক্ষা ভাবাস্তরের কথা আর কি হইতে পারে ? 
উপাসনা করে কাহার ? জড়পদার্থের? কিম্ব। ধাহাঁর সেইরূপ, তাহার ? 
ঘেমল, রুষ্ণ উপাসনা । প্রস্তরের কৃষ্ণ উপাপনা কর! হইতেছে। এস্বানে 
উদ্দেশ গ্রস্তর, ন। কষ ? প্রস্তর কথনও কৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ও প্রস্তর নহেন ? 
প্রস্তর গুধ্তরই, কুষ্ঝ কৃষ্ণই । এই নিমিত্ত "যে এক ঈশ্বর বোধে” মিজ নিজ 
ভাবে ঈশ্বর সাধন। করিয়া থাকেন, তাহার ঈশ্বর লাভ অবশ্ই হুইয়। থাকে 
এবং সেইনধপ সাধনাই প্রকৃত সাধন।। 


তত্ব-প্রকাঁশিকা ১৩৫ 


৬৫। মত পথ। যেমন এই কালী-বাটীতে আসিতে 
হইলে কেহ নৌকায়, কেন গাড়ীতে এবং কেহ হাটিয়! 
অসিয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন পথেভিম্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি পরিশেষে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বার যে ঈশ্বর 


লাভ হুইয়! থাকে তাহ। সকলেরই এক | 

সাম্প্রদায়িক মতের বিবাদ এই নিমিত্ত অতি অজ্ঞানের কথা। রাঁম- 
কষ্জদেবের অভি প্রায়ে,'মতই পথ” অর্থাৎ যাহার যে ভাব, সেই ভাব-পথ বব" 
লম্বন করিয়। ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে পারা যায়। এক্ষণে মত লইয়! 
বিবাঁদ বিষন্বাদ করিলে পরিণাম ফলট। কি দ্াড়াইবে ? অর্থাৎ উতদ্ভয়েরই 
পথে ঈডাইয়া বিবাদ কর1 হইবে মাত্র! ইহাদের মধ্যে কেহই গন্তব্য স্থানে 
গমন করিতে পারিবেন ন1। “কালী-বাটীতে?” যাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্য 
যাহার থাকিবে তাহার পথের বিবাদে প্রয়োজন কি? পথ ত কালী-বাটা 
নহে । 

এক্ষতণে কথ! হইতে পারে যে, যে পথে গমন করিলে “কালী-বাটীতে* 
গমন কর] যাইবে, পথিক সেই পথে যাইতেছে কি না? দক্ষিণেশ্বরে যাইতে 
হইলে, ধাপার পথে গমন কর্রিলে চলিবে ন1!॥ এই নিমিত্ত, গন্তবা স্থানের 
প্রশস্ত পথ স্বতন্ত্র। এ কথ! সত্য, তাহার সন্দেহ নাই কিন্ত উপমায় 
“কালী-বাটার” ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে । অর্থাৎ যাহার দক্ষিণেশ্বরের 
“কালী-বাটাতে” যাইবার ইচ্ছ! হইবে, তিনি ষে কোন পথেই আলিতে ইচ্ছ! 
করেন তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। যেমন কলিকাত হইতে দক্ষিণে- 
শ্বরে যাইতে হইলে, সরকারী পাকা রাস্তা দিয়! নির্ভয়ে গাড়ী পান্বী করিয়া! 
ষে সময়ে ইচ্ছা, অনায়াসে গমন করা যাইতে পারে। এ পথটা অতি সন্দর। 
আর এক ব্যক্তি বালী হুইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, তাহার পক্ষে কোন্‌ 
পথ অবলদ্বনীয়? তিনি যদ্যপি গঙ্গ। পার হুইয়। যান, তাহ? হইলে ৫ মিনিটে 
কালী-মন্দিরে যাইতে পারিবেন কিন্তু গঙ্গ৷ পার হইবার নানাবিধ প্রতিবন্ধক 
আছে। গাড়ী পাক্ধী চলে না এবং পদত্রঞ্জে যাওয়াও যায় না। কলিকাতা" 
বাীদিগের সহিত এই পথ মিলল না। এক্ষণে বালী নিবাসীদিগের কি 
কলিকতায় আলিয়া কালী বাঁটাতে যাইতে হইবে? তাহা হইলে তাহার 
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তবে কালী দর্শন হইবে, নদী পার হইয়া! আপিলে কি পেই কাধী দর্শন হইবে 
ন)? জবন্তই হইতে । কিন্ধঘদি কোন বাকি অজ্ঞ লোফের কথাম নিজ 
পথ পন্বিব্তন করে, তাহা! হইলে কেবগ্ অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতে হুইবে 
এবং সন্দিরে গমনের কাঁলবিলম্ব হইয়া] যাইবে । বীহারা এ-মত ও-.মত 
করিয়! বেড়ান, তাহাদের এই গ্রাকার ছর্গতিই হয়, আর্থাৎ বালী হইতে 
কলিকাত। যদ্যপি তিন ক্রোশ হয এবং কলিকাতা! হইতে দৃক্ষিণেশ্বর তিন 
ক্রোপ হয় তাহা! হইলে সমষ্টিতে ছয় ক্রোশ পথ হইতেছে কিন্তু বালী 
হইতে দক্ষিণেশ্বর এক পোয়া মাত্র। এক্ষণে জম] খরচ কাটিলে এই মুর্খ 
প্রথ পরিবর্তকের কপালে ৫1৬ ক্রোশ পথ অনর্থক ভ্রমণ করিষা। ক্লেশ পাইতে 
কইল । কেহ বলিতেও পারেন, যে, “একানদী বিশক্রোশ” কিন্ত আমর! বলি 
পাতের কর্ণধার আছে। য্দাপি একথা বলা যাষ সকল সমগ্নে কর্ণধার প্রাঞ্চ 
হওয়। যাঁয় না এবং ঝড় ভুফানে নৌক1 চ“লবাব উপায়$নাই । আমর! বলি 
যে, সে সময়ে তাহার জন্ত কলের জাহাজ প্রেরিত হইতে পারে । বিশেষতঃ 
পর্ধশক্তিবানের নিকট অসভ্বকি? মন্ুষ্যের পক্ষে যাহ! অসাধ্য অসম্ভব, 
সর্ধশক্তিবানের নিকট তাহ! নহে । তিনি সর্বব্যাপী, স্থতরাঁং বে স্থানে ষে 
কেহ যেভাবে যাহা করিতেছেন, বা যাহ] কিছু বলিতেছেন, তাহা তাহার 
দক্ির অন্তরাল হইতেছে না। তিনি অন্তর্ধামী, যে কেন মনে মনে অভ্তর়ের 
মধ্যে যাহ! কিছু ভাবনা করিতেছেন, ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় হউক কিম্বা তাহ? নাই 
হউক, সে সকল কথ। তাহার অগোচরে হইবার নহে। তিনিভাবমন্ন। 
' স্বে স্থানে যে কোন ভাঁবেব কার্ধয হইতেছে,কিন্বা ভাহার সুচন! হইতেছে, সে 
স্থানে ৪ তাহাকে অভিক্রম করিয়া যাইবার কাহার অধিকার নাই । তবেকি 
জন্ত, যে কোন ভাবে, যেকোন নামে, যে কোনরূপে, তাহাকে ভাকিলে 
সাধকের মনারথ পুর্ণ না হইবে? 


৬৬। মুক্তিদাতা এক জন। সংসার ক্ষেত্রে যাহার 
যখন বিরাগ জন্মে, অন্তর্ধামী ভগবান তাহা] জানিতে পারেন 
এবং তিনি সেই সাধকের ইচ্ছা বিশেষে ব্যবস্থা! করিয়! 
দেন | 
.. ৬খ। কলিকাঁলে ঈশ্বরের “নাম৮-ই একমাত্র সাধন । 
৬৮ । গন্য অন্য যুগে অন্য পরকাল সাধনের নিয়ম ছিল । 
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সে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধ হওয়! ষাঁয়ি না, কারণ জীবের 
পরমায়ূ' অতি অপ্প, তাহাতে ম্যালোয়ারী (ম্যালেরিয়া) 
রোগে লোকে জীর্ণ শীর্ণ কঠোর তপম্য! কেমন করিয়। 
করিবে । এই নিমিত্ত নারদীয় ভক্তি মতই প্রশস্ত । 


ঝামকৃষ্ণদেব দেশ কল পাত্রের প্রতি যে লক্ষ্য রাখিতেন তাহার সন্দেহ 
নাই। প্রকৃত মহাঁপুরুষদিগের এইটীই বিশেষ লক্ষণ । তাহার! প্রকৃতির 
(8৮৪৮০) বিরুদ্ধে কখন কোন কাধ্য করতে পারেন না। কারণ» মঙ্গব্য- 
স্বভাব এবং প্রকৃতি, এতদ্ুভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ াছে। তাহ? বৈজ্ঞা- 
নিক পত্তিতের1 বিলক্ষণ অবগত আছেন। মহাঁপুরুষেরা বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ 
না করিয়। নিজ দর্শন ফলে এ সমস্ত স্বতঃই শিক্ষ। করিয়। থাকেন । 

বাসার সাম্প্রদাদিক ধর্মের পোষকত1 করেন, যাহার! শ্বধর্ম, শ্ব-জাতীর 
রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া, বিজাঁভীর ভাবে দীক্ষিত হইতে প্রশ্রয় লইয়া 
থাকেন, তাঁহাদের এই নিমিত্ত স্বভাব বিকৃতির ভূরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়। যাঁয়। যে, যে কুলে বা জাতিতে কিম্বা ষে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, 
সেই কুল, জাতি, দেশের এবং নক্ষত্র রাশিচক্রের তাৎকালীক অবশ্থাক্রমে, 
তাহার শরীর ও স্বভাব নিঃসন্দেহ গঠিত হইয়া থাকে । যেমন, আমরা যখন 
পৃথিবী বক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি, তখন আমরা এক অবস্থায় থাকিতে 
পারি। আমি অদ্য যেরূপে রহিয়াছি,কল্য তাঙাই ছিলাম এবং আগামী কল্যও 
বোধ হয় তাহাই থাকিব। আমার বিশেষ কোন পরিবর্তন সংঘটন হইতেছে 
না! । এ স্থানে আমার, শরীর, মন, দেশ কালের অন্যারী সমভাবে থাকিতে 
পারিল। এক্ষণে দেশ কাল পরিবর্তন করিয়া দেখা হউক, শরীর মনের 
কোন পরিবর্তন হইতে পারে কি না? 

যদ্যপি পৃথিবী হইতে ৩০ ক্রোশ উদ্ধ দেশে গমন করা যায়, তথায় "শ্বাস 
প্রক্রিয়ার বিপর্ধ্যর উপস্থিত হওয়াম্স তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা । ইহা 
কারণ কি? পৃথিবীর উপরিভাগে যে পরিমাণ ভ্ুুবাযু আছে, ৩, ক্রোশ 
উপরে তাহার অস্তিত্ব পত্বে, অপেক্ষ।কৃত অতি বিকীর্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে। 
পৃথিবী বক্ষে প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক বর্ণ ইঞ্চ স্থানে, সাড়ে সাত সের 
গুরুত্ব পতিত রহিক্নাছে। এই গুরুত্ব সুতরাং পদার্থের আকৃতি বা আন্তন 
বিশেষে, বত ব1 অত্যাধিক পরিষাণে লক্ষি হস এবং তাহাক। তদস্ছপারে 

৯৮ 
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গ্দাকৃতি ব1 গঠন গাপ্ত হইক্না খাকে। যেমন, এক পের তুল পিজিয়। ছা 
মত বিস্তৃত করা যান্প এবং তাহাকে পুঅবাঁয় সঞ্চাপিত করিলে, একটা স্ষু্র 
ম্ুপারির আকারে পরিণত কর যাইতে পারে। সঞ্চাপন বা গুরুত্বের ভাঁর- 
তম্যে আকৃতির তারতম্য হয়। সেইরূপ, পৃথিবীর উপরিস্থিত যে সকল 
পরীর্থদিগকে আমরা. যেরূপে সচরাঁচর দেখিতে পাই, তাহা ভু-বামুর সঞ্চীপন 
ক্রিয়া- এবং উত্তাপ শক্তির ছার! সাধিত হইয়া থাকে। 

বাহার! পার্বত্য প্রদেশের উচ্চতম শৃঙ্গোপরে ডাঁল-ভাত রন্ধন করিতে 
গিয়াছেন, তাহারাই দেখিয়াছেন যে, তাহ! সিদ্ধ করিতে অতিরিক্ত সময়ের 
আবহক হইয়াছে । তাহার কারণ, ভূ-বাযুর সঞ্চাপন ক্রিয়ার লাঘবতা মাত্র । 
উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, যে, পদার্থের! সম্পূর্ণ অবস্থার ৰশীভূত। 
অবস্থা বিশেষে তাহার নানাপ্রকার অবস্থা বা বূপাস্তরে পরিণত হইয়া 
থাকে । মনুষ্যের! পদার্থ মধ্যে পরিগণিত লৃতরাঁং তাঁহারাঁও অবস্থার দান। 
তাহাদের অধীনে অবস্থা নহে। এই নিমিত্ত, রামকৃঞ্চদেবের দেশ কাল পাত্র 
কথাগুলি সর্বদ1 স্মরণ রাঁথিয়! পরিচলিত হওয়া! প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য । 
এক্ষণে, পুনরায় আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইবার সম্তাঁবন1। উপৰে 
যে উপম। প্রদত্ত হইল, তাহার সহিত জাতি, কুলের, দেশের ,কি সম্বন্ধ দেখান 
হুইল? প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দু, খৃষ্টান হইয়া কত উন্নতি করিয়া 
ফেলিতেছে, ফেহ কেহ পৈতৃক মত বিশ্বাম ও ধারণ! করা, কুসংস্কারের কথ। 
বলিয়া, খাদ মলা! বাদ দিঙ্কা, তাঁহার বিশ্বীস প্রমাণ-খাটা করিয়া, তাহাতেই 
পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পাঁরিতেছে এবং কেহ ব1 পুরাঁকাঁলীন,সমুদায় শান্্রাদি 
পণ্ডিতদিগের কল্পন! প্রস্থত, নীতিবাঁক্য বলিয়! সাব্যস্থ পূর্বক, তাহাতেই 
প্রবীণ হইয়া যাইতেছে । কৈ, এস্থলে ত ম্বধর্ম, স্বজাতী, শ্বফুল, দেশের 
আচার ব্যবহার বিবর্জিত হইয়! নিম্নগামী হইতেছে না? বরং সেই প্লেই 
লোকই দশ জনের নিকট মান্ গণ্য ও খ্যাতি-স্তস্ত প্রীপ্ত হইতেছেন। এ 
অবস্থার উন্নতি না বলিয়। অবনতি বল! যাইতে পারে ন1। 

সুল দৃষ্টিতে একথা স্বীকার কর! যায় না৷ বটে কিন্তু কুক দিতে নিয়ী- 
ক্ষণ করিলে এই আকাশ পাতাল প্রতেদের কারণ প্রাপ্ত হওয়! যাঁইবে। 

_ঘেেব্ন্যক্তি হ্বপ্বাতী পরিভ্যাগ্র করেন তাঁহাকে সে অন্ত কোন দোষ প্রদান 
ক্যা বায় না। কারণ তাহার ম্বভাবই তাহাই । সে ব্যক্তির ম্বতাঁব লক্ষ্য 
ক্রিয়া তালযায়ী কাধ্য করিতে দেওয়। কআবগ্তক। তাহাঁতে প্রতিবন্ধক 
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জগ্মান কাহার কর্তব্য নহে। কারণ পাত্র বিচারে সে ব্যক্তি সেই বিশেষ 
কার্ষেই উপযুক্ত হইতেছে । 

হিন্দুকুলে জন্মিলেই হিন্দু হইতে পারে ন। এবং হিন্দু পিতার সমুদয় গুণ 
সম্তানে গমন করিতে পারে না। যদি৪ কুলগত ভাবের নানাবিধ প্রমাণ 
আছে কিন্তু কুল ত্যাগের দৃষ্টাস্তের ৪ অপ্রতুল নাই। সেম্থলে, যদ্যপি হিন্দু 
পিতার পুত্র বল! ন! যাঁয়, তাহা হইলে তাহাকে জারজ বলা হয় কিন্তু 
একথা! কতদূর অসঙ্গত, তাহ চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে না। অতএব 
হিন্দ পিতারই ব1 যবন কিন্ব! শ্লেচ্ছ-স্বভাবের সন্তান কিরপে জন্মে? পিতা 
মাতার শোণিত শুক্রের ক্রিক, কির পেই বা বিলুপ্ত হইয়। যাব? 

আমর! যে সুক্ষ কারণের কথ। উল্লেখ করিয়াছি; তাহা! এই )- সম্তাঁনের 
হত্রপাত হইবার সময়ে, পিত! মাতার যে প্রকার স্বভাব থাকিবে, সম্তানের ও 
অবিকল সেই স্বভাব হইবেই হইবে । এই নিমিন্ত আমাদের রতি শাস্ত্রে 
এন বিধির সৃষ্টি হইম়।ছিল। তখন ধাহার! সেই শাস্ত্র মতে পরিচালিত 
হুইতেন, তাহাদের সেইরূপ ধর্মম-প্রিন্স সম্ত'নও জন্সিত। এক্ষণে প্রায় সক- 
লেই ধর্মমত, আপন ইন্ত্রয় চরিতার্থই একমাত্র মানসিক ক্পৃহা, সুতরাং 
সম্তানদিগের ত্বভাঁবে বৈষম্য দোষ ঘটিতেছে কিন্তু হিন্দুব শোণিত শুক্রের 
অস্তিত্ব বিধায়,বিকৃত ভাবের প্রাবল্য হইতেছে । যতক্ষণ কারণ অর্থাৎ অবস্থা! 
উপস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ সকলকেই তাহার বশবর্তী হইয়া! থাকিতে হইবে; 
হ্তরাং এ ক্ষেত্রে দেশ কাঁল এবং পাত্রের শ্রেষ্টস্ব প্রতিপন্ন হইয়! যাইতেছে । 
দেশ বলিবার হেতু এই যে, ভারতবর্ষে এক্ষণে এই বিকৃত অবস্থা! ঘটিয়াছে, 
কালের দ্বারা সেই বিশেষ সময় নিদ্দি করিতেছে এবং পাত্রের দ্বারা তাৎ- 
কালীক লোকাদ্িগকেই গণনা করা যাইতেছে । আবার এমন অবস্থা 
হইতে পারে,যখন বিজাতীয় ভাব সকল বিলুপ্ত হইয়া, স্বজাতীয় যলিয়! ধারণ! 
হইবে, তথন ক্রমে ক্রমে তাহাদেব সন্তান সন্ভতীর স্বভাব পরিবর্তন হইয়া! 
যাইবে । সে সময়ে তাহাদেব, পিত। প্রপিতামহের শ্বধর্্দ, পরিত্যক্ত তইয়! 
যাইবে । তখন তাহাদের স্বতস্ত্র শ্রেণীব ব্যক্তি বঝলিয়। পরিগণিত করিতে 
হুইবে। ন্ুতরাং দেশ কাল পাজ্রের প্রাবল্য সর্ধত্রে অনিবার্য ।. 

রামকুঞ্চদেব এই নিমিত, যাহার যাহা ইচ্ছ। সেই ভাবে, সেইরূপে, 
ঈশ্বর সাধন] করিতে উপদেশ দিয়াছেন । সকলেই যদ্যপি কালের বশীভূত্ত 
হইয়া গেল, তাহা হুইলে, পাত্র দোঁঘ কি? সে, যে অবস্থায় যা! করিবে 
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তাহা তাহার অবস্থা সত । সে অবন্থা বিশপর্ধ্যয় কর। কাহার অধিকার 
নাই। যাহাদের এই হুক্ম জ্ঞান জন্মে, তাহারা আর সাম্প্রদায়িক ভাবে লৃক্ষ- 
হককে আহ্বান করিতে পারে না । ঘেমন বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর বালক 
রর্ণপিক্ষার ছাত্রকে আপন শ্রেণীতে গ্রবেশ করিতে বলিলে, পাত্র দোষ ঘটে 
এবং ভাহাকে উন্মাদ বলিয়! গণনা কর যায়? ধর্শক্ষেত্রও তজ্রপ জানিঙে 
হইবে। 

বর্ছমান বিকৃত কালে, বিকৃত পাত্র বিধায়, পুবাকালীন কোন সাধন 
বিশেষ নির্দিষ্ট হইতে পাবে না। কারণ, তাহ! সকলের পক্ষে বিজাতীয় । 
হিন্দু রাজন্বের পতন কালেব পর, যাঁবণিক ভাব ক্রমে ক্রমে আমাঁদেন পুর্ব 
পুরুষদিগেঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হইপা,বিশ্ুদ্ধ হিন্দুভাণ বিকৃত কপিয়াছিল। তদনস্তব 
শ্নেচ্ছতাঁব তাহাতে যৌগ দিনা, হিন্দু, যখন এবং য়েচ্ছ, এই তিনের সংযোগে 
এক প্রকার ঘৌগিক ভাবেব উৎপত্তি হইয়াছে । এস্থলে, বিশুদ্ধ কিছুই 
মাই, এমন অবন্থাঁধ কি কণ্তবা ? যেনন, কেহ বহুমুত্র, শ্বাসকাশ ও বিকার 
প্রভৃতি নানীবিধ বোগগ্রস্ত হইর। পড়িলে, চিকিৎসক জরের ওষধ কিছ! 
বহুমূত্রের মুষ্টিযোশ অগবা শ্বসকাশের ব্যবস্থা কাঁখতে পাবেন না। তখন তিনি 
সেই রোগীব অবস্থা অর্থাৎ পাত্র বিচাবে,কিঞ্চিৎ কিঞিহ উত্তেজক ওষধ নিব- 
গণপূর্ধ্বক,বলফারক আহাবের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া! থাকেন । ক'লকাঁলের 
“্নারদীয়-প্রণালী” অর্থাৎ্ণলামে বিশ্বাদ” তদ্রপ। “ম্যালেরিয়1” অর্থাৎ দেশের 
প্রকৃতি এত দূষিত যে, শন্তকব।, শতক বা! বিকৃত স্বভাবাপন্ন হইস্সছে। কাহার 
শক্তি নাই, তপ, জপ করিবার সামর্থ কোথার ! কোথায় সে শক্তি, যন্থার। 
হঠযোগের আসন কবিতে পবিনে ? কোথাধ সে মস্তিষ্ক, বাঁহ। অনন্তদেবের 
ভাব ধারণ। কিয়া ধ্যানস্থ হইতে পারিনে? কোথায় সে বিশুদ্ধ হিন্দু 
বিশ্বাস, বাহাতে ঈশ্বরেন অলৌকিক-নগ দর্শনপুর্বক, ভক্ভিপ্রেমে গর্গদ 
হইয়া, পৌরাণিক মুত্তি শন করিতে পাঁছিবে ? এই নিমিত্ত কেবল ঈশ্বরের 
মামই শ্ব ্ব ভাবে অবলম্বন কব! বর্তমান কালের একমাত্র উপায়। 


৬৯। ঈশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, নামে বিশ্বাস 
এধং সদসৎ বিচার কর! কর্তব্য । এই সাধন পথ অবলম্বন 
ব্যতীত, কাহার পক্ষে ঈশ্বর লাভ কর! সম্ভব নহে। 

* প্লদস্ বিচার” করিবার কণা বলিয়। রামককষ্জদেব যে, কি গতর 
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সাধনের পথে নিক্ষেপ কলিয়। দিয়াছেন, ভাছ। বলির উঠা যাক না। যদ্যপি 
সদসৎ বিচার কম্িতেই হয়, তাই। হইলে কত বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন ! কারণ, 
পৃথিবী মধ্যে সৎ এবং অসৎ কি, তাহা নিরূপণ কর। সামান্ত জ্ঞানের কর্ম 
নহে। হয় ত, অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সৎ এবং অসৎ বলিলে ভাল 
মন্দ দুইটা! কথ! অনায়াসে বুঝিতে পার যাঁয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাল 
মন্দ বিচার করিয়া] উঠা, যার পর নাই ছুরূহ ব্যাপার। 

কেহুবা বলিতে পারেন, কাহাঁকে ভাল বলে এবং কাহাকেই বা-মন্ৰ 
বলে? জগতে এমন কিছুই নাই যাহাকে ভাঁজ এবং মন্দ বলিয়। শ্রেণীবদ্ধ 
কর! যাইতে পারে। মনুষ্যদিগের মধ্যে ভাল মন্দ কে? স্থুল দৃষ্টিতে 
যাহাদিগকে সামাজিক নিহুমাতীহ কার্ধা করিতে না দ্রেখ। যার, ভাহাদেক 
ভাল বলিয়। পরিগঠণ 5 করা যায় এখং যাহার) সামাজিধ নিয়ম লজ্যন করে 
তাহার। মন্দ শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে । 

সাঁনাজিক নিয়ম দেশ বিশেষে স্বতন্ব। কোন দেশে মদা পান কর! 
নিষিদ্ধ। তথাকার লোকের! স্থুরাপান করিলে মন্দ বলিনা উল্লেখিত হয় 
এবং কোন দেশে তাহাঁব বিংশ ব্যনহার থাকাক্স স্ুরাপান দোষে কেহই 
মন্দ শব্ষে আভহিত হর না। কোথাও স্ত্রী স্বাধীনতা আছে। তথাকার 
স্ত্রীলেকেরা পরপুরুষের অঙগম্পশ কারলে দোষ হয় না কিন্তু কোথাও 
কাহার প্রত কটাক্ষ করিলে তাহার! ব্যঙিচারী দোষে পক্ষিল হুইয়। থাকে । 
কোথাও পুরুষের পরন।র গমনে মন্দ লোক বলিয়া কাথত হয়, কোথাও 
তাহাতে স্নাম বিলুপ্ত হয় না। 

পদার্থদগের মধ্যেও এরূপ । ছুপ্ধ, পরম উপকারী দ্রব্য এবং অহিফেন, 
প্রাণ নাশক মন্দ পদার্থ । চন'ন, ্ুগন্ধি-দ্রব্য এবং বিষ্ঠা, শবীরানিষ্-কারক 
মন্দ পদার্থ । 

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা হউক, উপরোক্ত দৃষ্টাস্তের মধ্যে, প্রন্কত পক্ষে 
ভাল মন্দ কে? কোন মনুষা কিম্বা পদার্থকে, ভাল মন্দ বল। যাইতে পারে 
না 1. কারণ, তাহারা অবস্থার দাল। যে ব্যক্তি সুরাপান কিম্বা পরদার 
গমনাপরাধে মন্দ হইয়। যাইতেছে, তাঁারা সেই সেই অবস্থান পতিত ন! 
হইলে, কখন এরূপ কাঁধ্য করিতে পারিত না। যেমন চু্ধক ও লৌহ 
একত্রিত হইলে পরস্পর সংলগ্ন হইস্ন] যাঁয় কিস্তু ষে পর্য্যন্ত উহার পরস্পর 
সন্নিহিত ন। হয়ঃ লে পর্যন্ত মিলন কাধ্য হয় না। ততক্ষণ পূর্যস্ত কাহার 
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শ্মভাব প্রকাশ পায় ন|। চুস্বরু লৌহফে আকর্ষণ করিয়া লয়, ইহা পদার্থ, 
গত শক্তি নহে. যদ্যপি সেই শক্তি অপশ্যত হইয়! যাঁয়, তাহ! হইলে নেই 
চুস্বকের আর চুম্বকত্ব থাকে না। মন্ষ্যদিগের পক্ষেও তাহাই বিবেচন! 
করিতে হুইবে। মনগুযোর অপরাধ কি? আধারের' দোষ গুণ কি ? 
মচুষ্যই বিদ্যাশক্তি বলে পণ্ডিত আবার সেই মনুষ্য বিদ্যা বিহীন মূর্খাধম 
বপিয়! পরিচিত হয় । যাহার মধ্যে যে ভাব থাকে, তাহার দ্বার! সেইরূপ 
কর্ধযই সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে আধারের ভাল মন্দকি? খদাপি 
ভাঁবের ইতর বিশেষ কর! যায়, তাহ হইলে তাহাদের উৎপত্তির কারণ 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । ভাব তকোথা হইতে আইসে? মনুষ্যদিগের 
দ্বার! স্থজিত হয় অথব। তাহাদের জন্মিবার পূর্বে সে ভাবের সৃষ্টি হইয়। 
থাকে $ ভাবের স্যষ্টি অগ্রেই হইতে দেখ! যায়॥ নিউটনের মস্তিক্ষে 
বিশ্বব্যাপিনী আকর্ষণী শক্তির ভাব উদ্দীপন হইবার পুর্বে, আপেল পতিত 
হইয়াছিল) অর্থাৎ আকর্ষণী শক্তি নিউটন কর্তৃক স্যঞ্জিত হয় নাই। 
তাহার পূর্বেই তাহা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। স্ত্রী পুরুষে সন্তান 
উৎপত্তি হয়, তাহ! ইহাদের ইচ্ছাধীন নহে; সম্তানোৎপত্তির কারণ 
পুর্বেই উপস্থিত হুইয়। আছে। 
, “বিষ এবং অমুতও তভ্রপ। অবস্থা বিশেষে, হুদ্ধ অমৃতবত এবং অবস্থা 
বিশেষে, অহিফেণও অমৃতবৎ কার্য করে। অবস্থ। বিশেষে হুপ্ধ বিষ এবং 
অবস্থা বিশেষে আহফেণও বিষবৎ হইয়। দাড়ার। ইহ দ্বার! পদার্থের 
দোষ গুণ হইতেছে না, কেবল ব্যবহারের ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ ফল উত্পাদন 
হয় মাত্র । 
ঘদ্যপি ভাল যন্দ না থাকে, তবে ভাঁল মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি? 
কথিত হইল, পদার্থদিগের ব্যবহারের ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ কার্য উপ- 
স্থিত হয়। যদ্যপি প্রত্যেক পদার্থের ব্যবহার জ্ঞান জন্মে, তাহ? হইলে 
তাহাদের দ্বারা কোন চিন্তা হইতে পারে না। যে অহিফেণের ব্যবহার 
জানে, সে তাহার অনুত গুণই লাভ করে । যে সর্পের ব্যবহার জানে, সে 
তাহাদিগকে লইর] ক্রীড়1 করে । যে সুরার গুণ জানে, তাহার নিকট সুরার 
বিকৃত ফল ফলেনা;যে নারীর সহবাস সুখ বুঝিম্নাছে, তাহার তাহাতে 
চিন্তার ধিয়য়কিধ | 
“ক্ডাল অব বিচার অর্থে, যে দেশে যে সময়ে এবং যে কেহ ঘেক্ধপ অবস্থায় 
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পতিত হইবে, তাহার পক্ষে এই ভ্রিবিধ জ্ঞান সামঞ্জন্ত হইয়া! কাঁধর্য হওয়া 
উচিভ। তাহা হইলে সর্ব বিষয়ে শুভজনক হয়। 


৭* | বিচার ভ্রই প্রকার, অন্ুলোম এবং বিলোম। 
যেমন খোল ছাড়িয়ে মাঝ ॥। ইহাকে বিলোম এবং মাঝ 
হইতে খোল ইহাকে অনুলোম কহে । যেমন বেল। ইহা 
খোশা) শাস,বিচি, আঠ। এবৎ শিরার সমষ্তি ; এই বিচাঁরকে 
বিলোম বলে । অনুলোম দ্বারা উহাদের, এক সত্বায় উৎ- 
পতি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । 


অন্ুলোম ব1 সংশ্লেষণ এবং বিলোম ব। বিশ্লেষণকে বুঝাইয়া থাকে । 
রামককঞ্জদেব অন্ুলোম এবং বিলোম দ্বারা সাধন করিতে আদেশ করিয়া- 
ছেনু । ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিয়? বিচার করিতে থাকিলে, তাহাকে কখন 
ভ্রমে পতিত হইতে হয় না, অথব1 কেহ তাহাকে সাশ্প্রদায়িক ধর্মে আবদ্ধ 
করিতে পারে না। কারণ তাহার নিকটে যে কোন ভাব পতিত হইবে, 
তিনি তাহার স্ুল কার্ধয দেখিয়া, কথন তদ্বার। পরিচালিত হইবেন ন1। 
তিনি সেই স্থুল ভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া অবশ্য দেখির। লইবেন। ধাহাঁর ঈশ্বরে 
বিশ্বান আছে, তিনি জানেন যে, এক অদ্বিতীয় ভগবান ব্যতীত, দ্বিতীয় কিন্বা 
তৃতীয় কেহ নাই । জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় তিনি ; স্থতরাং যাহ? কিছু স্ছষ্টি 
হইতেছে, বা হইয়াছে অথব1 হইবে, সকলের কারণ তিনি । যে কেহ, কোন 
ভাবের শ্রেষ্ঠত1 দেখাইয়?, সাম্প্রদায়িক ধর্মের স্থষ্টি করিতে চাহিবেন, সদসৎ 
বিচারকের নিকট তাহার স্থান হইবে না। তিনি দেখিবেন যে, আমারই 
দ্বার ঈশ্বরের, আর এক ভাবের কার্য হইতেছে । ইহাই চরম-জ্ঞানের অবস্থা 
কিন্ত সাধন কালীন সদমৎ্ বিচার দ্বার বিশেষ সহায়ত। হইয়া! থাকে । সাধ" 
কের! চতুর্দিকে নানা বর্ণের সম্প্রদায় দেখিতেছেন। এই বাঙ্গাল! দেশে 
হিন্দুদের সহআ্াধিক সম্প্রদায় রহিয়াছে । প্রত্যেক সম্প্রদ্ধায়ে নুতন নুতন 
ভাঁবের কাহিনী শ্রবণ কর! যাঁয়। সকলেই বলেন, তাহাদের ধর্মের ন্যায় সিদ্ধ 
পথ অংর হয় নাই এবং সকলেই আপন ধর্মের অসাধারণ ভাব দেখাইতেও 
ক্রাট করিতেছেন ন1। পরী সকল ভাবের, কত ভাঙ্গ। দল হইয়! দাড়াইরাছে ঠ 
তাহারাও আপনাখন ভাবের উৎকর্ষত্1 লইয়া প্রতিধ্বনি 'করিস্কেছেন। . 


উ%% তত্ব-একাঁশিকা । 


এতখাতীত পুৃষ্ঠান, খুলমান প্রভৃতির দোর্দাগড শ্রতাঁপও দেখা যাইতেছে । 
লাথকের মনে সহসা এই চিন্ত। আলিতে গাঁবে, যে, কোন্‌ ধর্পটী সত্য ? হিন্দু, 
মুললমান, খৃষ্টান, না ইহাদের ভাঙ্গা! দল ? এ স্থানে মীমাংসা! হইতে পারে 
না। কোন্‌ ধর্্টা সত্য অর্থাৎ সেই সাধকের পক্ষে, কোন ভাব অবলম্ব নীর 
ভাঁহ। বিচার করিয়] দেখিয়া লইতে হইবে । যখন এইন্প বিলোম এবং 
আছুলোম প্রক্রিয়ার দ্বার! অগ্রসর হওয়। যায়, তখন সেই সাধকের যে ভাব 
প্রধল, সেই স্তানে গিয়া মন প্রাণে শাস্তি ও আননা উপস্থিত হইয়া! যাইবে। 
সে, অবস্থার কথা, সাধক অগ্রে তাহ বুঝিতে অশক্ত হুইয়! থাকেন । 

ষে সাধক, সদসৎ বিচার করিয়। ধর্ম সাধন করেন, তীহার উপরোক্ত 
ছিবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে, এক ঈশ্বর এবং তীহাঁরই 
সমুদয় ভাব অবগত হওয়া এবং আব এক স্থলে, তাহার নিজের ভাবের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করা, সাধকের এই দুইটাই প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। 


৭১ | শিয়ালদহে গ্যাসের মস্লার ঘর । কোন জায়- 
গায়, পরী, কোথাও মানুষ, কোথাও লণ্ঠন, কোথাও ঝাঁড় , 
কত রকমে গ্যামের আলো জলিতেছে। গ্যান কোথা 
হুইভে আসিতেছে, কেহ তাহ। দেখিতে পাইতেছে না । 
যে কেহস্থুল আলো পরিত্যাগ করিখা1, কারণ অনুসন্ধান 
করিয়। দেখিবে, মে সেই শিয়ালদহের গ্যাসের ঘরকেই 
অদ্বিতীয় ঘর বলিয়। জানিবে । 

এই দৃষ্টাস্তে, রাঁমকষ্চদেব স্থণ দর্শন হইতে বিচাঁব দ্বার, যে এক অস্ছি- 
তীয় কারণ প্রাপ্ত 5ওয়। যায়, তাঁভার উপম1 দ্দিয়াছেন | যে পর্যস্ত আলো- 
ফের ছোট বড় কিনা আধার লইয়া ইতব বিশেষ করা যায় অর্থাৎ কোন 
ক্কানে বহু মূল্যের ঝাঁড় কিন্বা 'অন্ত কোন আধাবে জলিতেছে। আধার 
খিচাষে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে কিন্ত অলোকেধ উপাদান কারণ বিচার 
করিলে, সেই শিয়ালদহের অদ্বিতীয় গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত ওয় 
ধাইবে ন!। 

৭২ | সদসৎ বিচারকেই বিবেক বলে | বিবেক 

হইলে বৈরাগ্যের কার্য আপনি হইয়া যায় । খৈরাগ্য 
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সাধনের স্বতন্ত্র কিছুই প্রয়োজন নাই | কারণ বৈরাগ্য সাধন 
ব! সন্যাঁসী হওয়] যারপরনাই কঠিন কথ | বৈরাগ্য হইলে 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাণ করিতে হয় কিন্তু কলিকালে 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর। যায় না। হয়ত অনেক কষ্টে 
কাঁমিনী ত্যাগ হইতে পারে কিন্তু অপর দিক হইতে 
কাঞ্চন আসিয়া! আক্রমণ করে। যদ্যপি কামিনী পরিত্যাগ 
করিয়৷ কাঞ্চনের দান হইতে হয়, তাঁহা হইলে তাহার 
বৈরাগ্য সাধন হয় না। যদিও এক্ষেত্রে এক দিকে বৈরাগ্য 
হইল কিন্তু তাহাতে আরও অপকারের সন্তাবনা । ফামিনী- 
ত্যাগী বলিয়। মনে মনে অহঙ্কারের এতদূর প্রাবলয হয় যে» 
যে অহং বিনাশের জন্য বিবেক বৈরাগ্য, তাহারই প্রান্র্ভাব 
হইয়া থাকে ; স্ুতরাৎ ইহীর দ্বার! উন্নতি হওয়। দূরে থাকুক, 
বরং কামিনী কাঞ্চন সংলীপ্ত মু বিষয়ী অপেক্ষা সহঅগুণে 
নিকৃষ্ট হইয়।! পড়ে । 

৭৩। সন্গযাঁসী বা ত্যাগী হইলে, অর্থোপার্জন কিন্বা 
কামিনী সহব।স কর! দুরে থাক.মদ্দযপি হাজার বৎসর সন্গ্যা- 
তের পর, স্বপনে কামিনী সহবাস হইতেছে ধলিয়! জ্ঞান হয় 
এবং তদ্দারা রেত পতন হুইয। যায়, অথব। অর্থের দিকে 
আসক্তি জন্মে, তাহ। হইলে এত দিনের সাধন, তৎক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হইয়। যাইবে । 

সন্ধ্যাসীর কঠোরতার পরিচয় চৈতন্যাদেব ছোট হরি- 
দাসে দেখাইয়াছেন। হরিদাস স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা! 
লইয়াছিলেন এই নিমিত্ত, মহাপ্রভু তাহাকে বর্জন করিয়া- 
ছিলেন। 


আমাদের দেশে গেরিক বসন পরিধান, ব্যান চর্দে উপবেঙ্্ত। এবং এক- 
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অর! রই চক্ষু উদিত করিতে পারিলেই সন্ধ্যালী সাজ! যায় 1. আঅথবণ, ছুংখে 
পড়ি, অর্থ বা স্ী পুত্র ন! থাকার, ক্লেশের হত্ত' হইতে পরিত্রাণের জন্ম 
বৈরাগী ছওয়। অপেক্ষ। সুলভ প্রণালী আর দ্িস্তীয় নাই। পাঁচ জনের স্কন্ধে 
উদ্নর পূর্ণ হইবে, গাল মন আহারের জন্ত সদাই খুরিয়া বেড়াইতে হইবে 
না। ধর্মের দোহাই দির স্ত্রী সহবাস করিবে তথাপি টানার! সন্ন্যাসী । এই. 
মিমিত্ব রামক্কষ্দেব বলিতেন। 

81 সংসারে থাকিয়া সন্্যাসী হওয়া যায় না। 
সঙ্্যাপী অর্থেই “ত্যাগী”, তখন লোকালয়ে তাহাদের স্থান 
নহে । 

৭৫। ছুই প্রকার সাধক আছে বদরের ছানার 
স্বভাব এবং বিড়াল ছানার স্বভাব । বাদরের ছানা জানে, যে, 
তার মাতাঁকে ন। ধরিলে মে কখন স্থানাস্তরে লইয়া যাইবে 
ন। কিন্তু বিড়াল ছানার সে বুদ্ধি নাই। সে নিশ্চয় জানে 
যে; তার মাতার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে ৯ ।॥ সে 
কেধল “ম্যাও ম্যাও৮ করিতে জানে । সন্ন্যাসীলাধক বা কন্মী- 
দিগের স্বভাব, বাঁদর ছানার ম্যায় অর্থাৎ আপনি খাটিয়! 
খুটিয়। ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্ট করিয়া থাকে এবং ভক্ত 
সাধকের ঈশ্বরকে সকল কাধ্যের অদ্বিতীয় কর্তা জ্ঞানে 
ভাহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়।, বিড়াল ছানার স্যার 
নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়া থাকে । 

৭৬। জ্ঞান এবং ভক্তি অর্থাৎ নিত্য এবং ল্লীলাভাব 
'অথব! আত্মতত্ব এবং সেব্য সেবক ভাব। এই পথ লইয়! 
সর্ববদ| বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া! থাকে । জ্ঞানীরা বলে যে, 
জ্ঞান ভিন্ন অন্য মতে ঈশ্বর লাভ হয় না|! এবং ভক্তি মতে 
তাহারই প্রাধান্য কথিত হইয়া! থাকে । চৈতন্য চরিতাস্বতে 
,সউদ্রিখিভ হুইয়াছে যে, *জ্ঞান” পুরুষ । €স বহির্বাটার খবর 
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বলিতে পাঁরে এবং “ভক্তি” স্্রীলোক,সে অন্তঃপূরের সমাচার 
দিতে সক্ষম । এই নিমিত্ত জ্ঞানপথে যে জ্ঞানোপার্জন 
হয়, তাহা! সম্পূর্ণ স্থল ও বাহিরের কথা । ভক্তদিগের মতে 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ । 


ফলে, রাঁমরুষ্৫দেবও তাঁহাঁকেই স্থুল ভাব কহিতেন কিন্ত জ্ঞান অপেক্ষা 
ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিব!র হেতু কি? তিনি বলিতেন ;-- 


৭৭। জ্ঞান অর্পে জানা এবৎ বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ- 
রূপে জানা । এই বিজ্ঞানের পর, অর্থাৎ ভগবানের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে, সাধকের মনের ভাব যেরূপে প্রকাশিত হয়, 
সেই কাধ্যকে তক্তি বলে । ইহাকে শুদ্ধজ্ঞানও কহ! যাঁয় 
এই *শুদ্ব-জ্ঞান” এবং “ভক্তি” একই কথা । ইহাদের মধ্যে 
কোন প্রভেদ নাই। 

সাধারণ ভাবে, ভক্তিকে জ্ঞানাঁপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলে । জ্ঞানে, ঈশ্বর শ্রুতি- 
গোচর মাত্র থাকেন কিন্তু বিজ্ঞানে অন্তান্ত ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া! মনের সাধে 
তাহার সহিত সহবাস স্থখ সম্ভোগ কর যায়, সুতরাং জ্ঞানীর এবং ভক্তের 
অবস্থা সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়া! যাইল। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, বে, 
ঈশ্বর, বাঁকা মনের অগোচর, তাহাকে প্রত্যক্ষ কর। যাইবে কিরূপে £ একথ। 
অসম্ভব, যুক্তির অগোচর এবং গ্তায় মীম!ংসার “অধিকার”ভুক্ত নহে। ভক্তির 
কথ বাস্তবিক তাহাঁই। ঈশ্বরের কার্ধা অনন্ত, মন্ুষ্যের স্তায়-যুক্তির অতীত, 
তাহার কোন ভুল নাই। তিনি সর্ধশক্তিমান। তিনি কি করিতে অশক্ক 
এবং কি করিতে পারদশীঁ, তাহ মনুষ্য স্থির করিতে পাঙ্িলে, তাহারা ও 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর হুইয়। যাইতেন। তীহাকে ভাকিলে, তিনি কিরূপে উপাসকের 
মনোবাঞ্| পূর্ণ করেন, তাহা উপামক ব্যতীত, অন্তের জ্ঞাত হইবার 
অধিকাঁর নাই। ও 

জ্ঞানীর ঈশ্বরের স্ঙ্টি বিষমাসিত করিতে করিতে অগ্রীপয় হইয়া, যে 
স্থানে আঁর কিছুই বলিবার অথব। উপলব্ধি করিবার থাকে না, ভাহাকে ব্রচ্ছ 
বলিয়। নিরস্ত হইয়া থাকেন, অথবা, ধিনি সাধন করিতে টেন, তিনি 
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আপন দেহকে বিচার দ্বারা, পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া দিতে অভ্যাস করেন । 
যখন কার! আপনাকে অর্থাৎ স্কুল দেহ বিচার দ্বার! বিশ্লিষ্ট করিতে কৃত- 
ফা্ধ্য হন, তখন মন বুদ্ধি আর তথায় খাকিতে পারে না। যেষল, কোন 
পাতে জল আছে। পাত্র ভগ্ন করিয়া দ্রিলে, জল অবশ্তই পতিত হইয়। 
যাইবে । সেই প্রকার দেহ লইয়। মন বুদ্ধি। দেহ-বোধ মাইলে, তাখার 
তন্তিত্ব বোধও বিলুপ্ত হইবে । যেমন গভীর নিদ্রাকালে আত্মবোধ, মন, 
বুদ্ধি কোথায় থাকে; কাহারও সে জ্ঞান থাকে না । জ্ঞানীর নির্বাণ সমাধিও 
তজ্জপ । তাহার তখন “আমি” ও “ঈখর জ্ঞান” থাঁকে না । পৃথিবী ও স্বর্গ জ্ঞান 
থাকে না। নিদ্রীগত ব্যক্তি কি জানিতে পারেন, যে, আমি ঘুমাইভেছি ? 
কিশ্বা কোন্‌ স্থানে ঘুমাইতেছি, অথবা, ঘুমাই] কি স্থখ শান্তি লাভ হই- 
তেছে? জ্ঞানীর সমাধি অবস্থাতে ও সেই প্রকাঁর ঘটিক্। থাকে । এই 
নিষিত্ত ঈশ্বরের সহিত তাহীর সাক্ষীৎ হয় না কিন্তু ভক্তির তাহা উদ্দেশ্য 
নহে'। ভগবান্‌ নিশ্য় আছেন, এই বিশ্বাসে তাহার দর্শন প্রাপ্তির জন্ত 
ব্যাকুল-প্রাণে ডাকিলেই অন্তর্ধামী সর্বব্যাপী পরমেশ্বর ভক্ত-বাগা-কল্পতর্‌ 
সর্বশক্তিমান্‌, ভক্তের মনোবাঁনন। পুর্ণ করিয়া! দেন। এই স্থানে ভক্তের! 
জানীদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন কিন্ত রামকৃষ্খদেব তাহাঁরও খণ্ডন করিয়] 
দিয়াছেন । 


৭৮) ভক্তের। যখন যেরূপ দর্শন করেন, তাহা তাহী- 
দের চরম নছে। কারণ, সে অবস্থা, চিরস্থায়ী হইতে পারে 
না। দেহ রক্ষা করিতে হইলে, আহারের প্রয়োজন এবং 
'অনাহাঁরে থাকিলে, দেহ বিনষ্ট হুইয়। যায় । উহ! ভগবানের 
নিয়ম । যাহার! ভগবানের রূপ লইয়। অবিচ্ছেদে কাল 
হরণ করিতে চাহেন, তাহাদের একুশ দিনের অধিক, দেহ 
থাকিতে পারে না। দেহান্ত হইয়! যাইলে তীহাঁদের যে কি 
অবস্থা হয়, তাহা কাহারও বলিঘ্। দ্রিবার শক্তি নাই। 
দেহ-বিচারে জ্ঞানীর নির্বিবিকল্প সমাধি হওয়| এবৎ ভক্তের 
, এই. অবস্থ) একই প্রকার । 
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অথব! যদ্যপি ভক্তের দেহ বিনষ্ট ন! হয়, তাহ হইলে মধ্যে মধ্যে ঈশ্ব- 
রেপ অদর্শন হুইয়। থাঁকে। তখন দেহে মন পতিত হয় এবং দৈহিক কার্য 
হইতে থাকে । দেহে মন পতিত হইলে, অন্ান্ত পদার্থ বোধও জন্মে। 
যখন দেহে এবং বহির্জগতে মনের সংস্রব বিচ্যুত হইয়া! থাকে, তখন তীহার 
অবস্থা বাক্যের অতীত তাহার সন্দেহ নাই। সেই অবস্থায় দ্বৈত জ্ঞান 
থাকে না। যেমন পুস্তক পাঠ কালে মনের ত্রিবিধ কার্য্যসত্তে, যথা; (১) 
আমি পাঠ করিতেছি, (৫) শব্দার্থ এবং (৩) তাতৎপর্য্য জ্ঞান, এতদ্যততীত আনু- 
সঙ্গিক অন্তান্ত অবস্থাও ভূরি ভূরি আছে। পাঠক, সকল বিষয় বিস্ৃত 
হইয়া, তাৎপর্যয জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে অর্থাৎ, আহার কালীন যেমন ভোজ্য 
পদার্থদিগের রসাস্বাদনে মনের সম্পূর্ণ ভাব দেখা যায়, কিম্বা কোন প্রিয়" 
বন্ধুর সহিত রসালাঁপে বিভোর হইলে, অন্ত কোন ভাব থাকে না। সেই 
প্রকার ভগবানের প্রতি, কার্ষ্য করিয়াও আত্মবিস্থৃতি জন্মে। সে অবস্থাও 
জ্ঞানীদিগের শির্ধিকল্প সমাধির স্তাঁয়। যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর পুর্ব এবং 
পরবর্তী সময়ের দ্বার] মধ্যবর্তী ঘোর নিদ্রার অজ্েয়কাল নিরূপিত এবং উপলব্ধি 
হয় কিন্তু বর্ণনা কর। যায় না, জ্ঞনীদিগের নির্বাণ সমাধি এবং ভক্তদিগের 
ঈশ্বর দর্শনও তত্রপ । 

য্যপি এ কথ! বল! হয়, যে, জ্ঞানীদের সহিত ভক্তদ্িগের অবস্থার 
প্রভেদ আছে । এক পক্ষে কিছুই নাই এবং আর এক পক্ষে রূপাদি দর্শন 
ও কার্ধ্যাদি জ্ঞান আছে। তখন “এক” কেমন করিয়! বল। যাইবে ? জ্ঞানে 
শাস্তি, অশান্তি, সুখ, ছুঃখ, প্রভৃতি দ্বৈতুভাব বিবর্জিত । ভক্তিতে, আনন্দ 
সুখ শান্তি আছে । তখন উভয়ের এক অবস্থা হুইবে কিব্নুপে? ইহাকেই 
রামকঞ্দেব স্থুল প্রভেদ কহিতেন। 

এক্ষণে মীমাংসা করিতে হইবে, শাস্তি, সুখ এবং আনন্দ কাহাঁকে বলে? 
ভক্ত্দিগের তাহ! থাকে কিনা? 

আমর সংক্ষেপে এই বলিতে পারি, ষে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অর্থাৎ জান ও 
অজ্ঞানের অতীতাবস্থার নাম সখ, শাস্তি ও আনন্দ । যেমন, অর্থাভাবে 
দুঃখ ভোগ হইতেছে । এক্ষণে, মনের জ্ঞান বা প্রবৃত্তি, অর্থে রহিয়াছে । 
যখনই অর্থ লাভ হয়, তখন মনের পূর্ব ভাব পরিবর্তন হশুয়ায়, অজ্ঞান অথবা 
নিবৃত্তি কহ যাঁয়। তাহার এই সময়ের অবস্থাকে আনন, সুখ বা শাস্তি 
বলিয়া! কথিত হয়, অথব1, ঘখন অর্থ ছিল না,তখন তাহার মন্ত্র প্রধৃততি বা. 
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ইচ্ছা; কেবল, অর্ধের দন্ত ছিল, অর্থলাঁভ..হইলে, সে বাসনা :€কান্‌ সমস্সে 
ফিরূপে কোথায় অদৃষ্ঠ হই, এক প্রকার ভাবের উদয় করিয়া! দেয়, তাঁছু। 
বর্ণনা, কর। যায় না। ইহাকে আনন্দ বলে ; অর্থাৎ, সন্কল্প ও বিকল্পলের মাঝা- 
মাধি অবস্থাই আনন্দের প্রকৃত শ্বরূপ। 


"ক্চক্কেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে। যে পর্য্যস্ত ভগবানের সাক্ষাৎ 
লাভ ন1 হয়ঃ সে পর্য্যস্ত বাসন! ব1 প্রবৃত্তি কিশ্বা আঁশক্তি থাকে । তাহার 
পর-দর্শন কালে তবে অবস্থা হয় তাহাতে আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া এক অপূর্ব 
খনির্বচনীয় কার্ধ্য হইতে থাকে । আত্ম-জ্ঞান লইর। বিচার করিলে,ভক্তদিগকে 
জ্ঞানীদিগেরন্তায় এক প্রকার অবস্থা সম্পন্ন বলিয়। সাব্যস্থ করা যাইতে গারে। 
পৃথিবীতে যত উপাসক হইয়াছেন, আছেন ও হইবেন, তাহার! সকলেই এই 
ছুই অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন । যদিও কথিত 
হইয়াছে, ষে, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভাব কিন্তু কাহার উদ্দেশ্ত প্রভেদ হইতে পারে 
না। যেমন-_ 


৭৯। গৃহস্থেরা! একট। বড় মৎস্য ক্রয্ন করিয়। আনিল, 
কেহ এঁ মত্স্তটীকে ঝো'লে, ভাঁজিয়াঃ তেলহলুদে চড় চড়ী, 
করিয়া, পৌড়াইয়।, ভাতে দিয়, ও অন্বলে ভক্ষণ করিল । 
এস্ছানে,মৎস্য এক কিন্তু ভাবের কত প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে । 

' ৮০ 1 এক ব্যক্তি কাহার পিতা, কাহার খুড়া, কাহার 
জোঃঠা, কাহার মামী, কাহার মেশ, কাহার পিসে, কাহার 
ভগ্নিপভি, কাহার শ্বশুর, কাহার ভাসুর, ইত্যাদি এস্ছলে, 
ব্যক্তি এক অদ্বিতীয় কিন্তু তাহাঁর ভাবে, অশীম প্রকার 
প্রভেদ রহিয়াছে । 


৮৯1 যেমন জল এক পদার্থ । দেশ ভেদে কালভেদে 
এবং পাত্র ভেদে নামাস্তর হয় । যেমন, বাঙ্গালায় জলে 
বারি, নীর. বলে, সংস্কতে অপ. বলে, হিন্দিতে পাঁণি বলে, 

, ইংরজিড়ে ওয়াটার ও একোয়া। বলে। কাহার কথ। ন। 
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জানিলে ভাঁহা কেহ বুঝিতে পারে নাকিস্ত জানিলেও 
ভাঁবের ব্যতিক্রম হয় না 


সেইরূপ ব্রন্মের অনন্ত নাম এবং অনস্ত ভাব যাহার, 
যে নাষে, যে ভাঁবে, তীহাঁকে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই 
নামে ও সেই ভাবে, ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। অনন্ত ব্রন্মের 
রাজ্যে কোন বিষয়ের চিন্তা হইতে পারে না অথবা কোন 
বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

৮২। যে তাহাকে সরল বিশ্বাসে অকপট অনুরাগে 
মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবে, তিনি তাহার অতি নিকট 
হইয়৷ থাবেন | 


৮৩। অজান্তে ডাকিলে অথবা না] ডাকিলেও তিনি 
তাহাকে রূপা করেন, কিন্তু অবস্থা ভেদে কাধ্যের 
তারতম্য হয় 

৮৪। যদ্যপি কাহার সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহা! 
হুইলে তিনি তাহার সদ্‌গুরু সংযোজন করিয়া! দেন। গুরুর 
জন্য সাধকের চিস্তার প্রয়োজন নাই। 

৮৫1 বকলমা অর্গাৎ ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ 
কর। অপেক্ষা, সহজ সাধন আর নাই। 


যখন যে প্রকার সময় উপস্থিত হয় সেই সময়োপযোগী হইয়া! মন্গষ্যের 
পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া! থাকে । এই নিমিত্ত কোন সমাজ চিরকাল 
এক নিয়মে আবদ্ধ গ।কিতে পারে না । 

অতি পুর্বকাঁলে হিন্দুব! বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন, 
তাহার। আধ্যান্সিক জগতে যে প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পাপ্িয়াছিলেন £ 
সামাজিক কার্ষেযও তদ্দরপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার। সমরপ্রিয় 
ছিলেন, সুতরাং ভূঙ্গবলের বিক্রমেব ভূরি ভূরি প্রশংসা ইতিহান, অদ্যাপি 
গান করিতেছে? শিল্প, বাঁণিজ্য,পদার্থ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞীন্ঘ সম্বন্ধে যে 
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পর্যাস্ত আধিফার করিয়াছিলেন, তাহ!-বর্তমান সভ্যতম আাতিদিগের মধ্যেও 
অন্যাপি দেখ। যাইতেছে না। ফলে, কি উপায় দ্বার! মন্ুষা, প্রন্কত, মনুষ্য 
হইতে পারে, ভাহার যাবতীয় কারণ তাহারা অবগত ছিলেন। পরে 
সময়ের চক্রে তীহার্দের মধ্যে অধন্মাচরণ প্রবেশ করিয়। ক্রমে বীর্ধযহীন 
করিয়া ফেলিল। তখন কি শারিরীক, রি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয় (শিখিল 
হইতে লাগিল। ক্রমে দেহ * এবং মনের উপর তাহাদের যে নিজ নিজ 
অধিকার ছিল, তাহ! চলিয়। গেল স্থতরাং নকলে মনের দাস হুইয়। পড়ি- 
লেন।. দেহের উপর মনের অধিকার স্থাপন হওয়াই আর্ধ্যদিগের প্রথম 
পতন । তদ্দার রিপুদিগের প্রাবল্য হওয়। সুত্রে, কাম, লোভ,আপনপর জ্ঞান, 
হেষ, হিংসার প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। ক্রমে ভ্রাতৃদ্বেষ বর্ধিত হইয়! উঠিল। 
তখন ভগব1ন হিন্দুদিগের তাৎকালিক অবস্থানুসারে যবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করিস়্াছিলেন। 

যবনরাজের অধিকার স্থাপিত হইলে, ধাবনিক ভবের বহুল বিস্তার 
হওয়ায়, হিন্দু ভাবের যাহ। কিছু ভগ্রাবশিষ্ট ছিল, তাহা! ক্রমে ক্রমে অপনীত 
হইয়া, ততস্থানে যাবনিক ভাব প্রবেশ করিয়া,হিন্দু আধারে হিন্দু এবং যবনের 
মিশ্রিত ভাবের কার্য হইতে আরম্ভ হইল, সুতরাং হিন্ুুসমাজেরও প্রচুর 
পরিবর্তন হইয়। গেল। ক্রমে আহার, বিহার, আদন, প্রদান, ধর্ম এবং 
নীতি শিক্ষা, শ্বতম্্র আকার ধারণা করিল। 

এইরূপে হিন্দু এবং ধাঁবনিক ভাবের যৌগিকে, হিন্দসমাঁজ দীর্ঘকাল 
একাহ্স্থায় থাকিয়া, যে আকারে পরিণত হুইল, তাহার পহিত বিশুদ্ধ হিন্দু 
ভাবের কোন সংঅব রহিল না। 

বঝনাধিকারের পর», আমর! বর্তমান শ্লেচ্ছাধিকারের অন্তর্গত হুইয্লাছি। 
এক্ষণে আমর! ত্রিবিধ অর্থাৎ হিন্দু, ববন এবং শ্পেচ্ছভাবের যৌগিক ও 
নিশিত জাভিতে পরিণত হইন্ন। গিয়াছি। আমর মুখে হিন্দুজাতি বলিয়! 
পরিচয় দিয়। থাকি বটে, কিন্ত আমাদের মধ্যে বাস্তবিক বিশুদ্ধ হিন্দুর কোন 
ভাবই নাই বলিলে, অধক বল। হয় ন। তাহ? থাকিবারও নহে । 

যাবনিক সময়ে আমাদের যে প্রকার, রীতি নীতি, দেশ(চার, কুলাচার, 
লামাজিক নিক্ম এবং ধর্ম শিক্ষা ছিল, তাহার প্রার পরিবর্তন ঘটিযাছে, 





* যোৌঁদবলে দেহ এবং মনকে আপন অধীনে আনক্ন কর! যায়। 
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এবং যাহ! অবশি্ই আছে, তাহা কালক্রমে ঘটিরা যাইবে। ধিশ্তু, হঘল 
এবং শ্নেচ্ছ, এই ভিন ক।লপে আমাদের যেষে প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহ! 
আলোচন1 করিয়া বর্তমান অবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রান্ত 
প্রদত্ত হইবে । 

হিন্দুরাজত্ব কালে, ধর্মই আমাদের একমাত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেস্ঠ ছিল। 
কথিত আছে, কাধ্য বিশেষে আমরা, ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রাদি চারি 
বিভাগে শুস্ত ছিলাম। ব্রাহ্ধণেরাই বিশেষরূপে ধর্শ-সাধন এবং আচার্য্যের 
কার্ধয কগিতেন। তাহারা তপশ্চারণ ব্যতীত অন্য কার্য করিতেন ন। কিন্ত 
ক্ষত্রিয়াদির। শ্বীয় শ্বীন্ন কাধ্য করিয়াও ধন্ম শিক্ষা পক্ষে কিছুমাত্র ওদাস্তভাব 
প্রকাশ করেন নাই। 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের কথ দুরে থাকুক, এমন কি, শুদ্রাধম গুহক চগ্ডালের 
ধর্মনিষ্া ভাবের প্রচণ্ড পরাক্রমে ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে সথা সম্বন্ধে আবদ্ধ 
কাঁরয়াছিল। ধর্ম ব্যাধের উপাখ্যান সকলেরই জ্ঞাত বিষয় এবং অন্তান্ত 
এরতিহাপিক দৃষ্টান্তেরুও অপ্রতুল নাই। 

হিন্দুর্দিগের পুব্ৰে অন্য কোন জাতি-ধর্ম সাধন পক্ষে এরুপ অগ্রসর হস্ব 
নাই। এই নিমিত্ত ধর্মের বর্ণমাল1 হইতে, তাহার চরম শিক্ষ। পর্য্যস্ত, অতি 
সুন্বররূপে আ[বস্কত হইয়াছে । তাহার দৃষ্টান্ত বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্র। এই 
ত্রিবিধ শাস্ত্রে, জড় জগতের স্থুল পদার্থ ও নানাবিধ শক্তি হইতে, উহাদের 
মহাকারণের মহাকারণ স্বরূপ, ঈশ্বর পধ্যস্ত উপাসন!1 পদ্ধতি এবং তাহা 
সাক্ষাৎ পাইয়।, সাধকের যেরূপে আনন্দ সম্ভোগার্দি করিয়। থাকেন, তাহার 
যাবতীয় বৃত্বাস্ত পরিষফ্ষাররূপে বিবৃত হইয়াছে । 

তা, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কালর প্রথমভাগে উপরোক্ত বেদ, পুরাণ এবং 
তন্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল কিন্তু যাব'নক ভাব সংস্পর্শ হইবার পর, বৈদ্দিক- 
ভাব, ক্রমে হাঁস হইকস। পুরাণ এবং তন্ত্রের ভাবের আভাস মাত্র ছিল। এই 
সময়ে তমোগুণের প্রাবল্য বিধায়, তগ্ত্রের বীরাচার ভাবের বিশেষ গ্রাহর্ভাব 
হইয়াছিল, সুতরাং বৈদিক মতে তপশ্চারণ এবং পুরাণ সন্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপের 
প্রতি বিশেষ আস্থা ছিল না । 

যখন অধিকারের অবসান কালে,চৈতন্ত প্রভু পৌরাণিক ভাবের পুনরুদ্ধা- 
রের পথ পরিস্কার করিয়। দেন। সে সময়ে, জগাই মাধাই নামক হইটা 
জাক্গণের বিবরণ লর্ধজন জ্ঞাত বিষয়। তাহারা যে প্রকান্ধ ভীবব্বেগ 
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টৈততদেবের তক্তধিগকে আক্রমণ করিতে যাইত, ইতিহাস তাহার অদ্যাঁপি 
সাক্ষ্য দিতেছে । জগাই মাধায়ের যে প্রকার স্বভাব এবং ধর্ম-তেষী-ভাব 
অবথান্ধ ছওরা! খা, প্রক্কতপক্ষে তখনকার লোকের সেই প্রকার বিকৃত 
প্রকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই ধর্্োপদেষ্টা 
ধলিক্ব! বিখ্যাত । যবন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের ধর্মীজ্ঞান কতদূর ছিল, জগাই 
মাধাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ত্রাঙ্গণের যখন এইরূপ ছূর্ণতি হইয়াছিল, 
তখন অগ্ত বর্ণের যে, ধর্ম সশ্বন্ধে কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়ার্ছিল, তাহ অন্ু- 
মান করিয়া লওয়া। যাইতে পারে । এই সময়ে পৌরাণিক ছুর্গাদির পূঙ্গার 
গ্কানে, ধেটু, মন্সা, শীতলা, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, সত্যপির, মাণিকপির, 
প্রভৃতির বিশেষ সমাদর হইয় পড়ে । যাহ! হউক, এ সময়েও ধর্মশিক্ষা 
কেবারে বিরল হয় নাই। 
বর্তমান শ্রেচ্ছ রাজ্যধিকারের সময়ে ধর্ম লোপ হইয়াছে বলিলে, অতুযুক্তি 
হয়না। এখনকার শ্বভাব, তিন ভাবের যৌগিক, তাহ! ইতিপুর্কে কথিত 
হইয়াছে । যবনেরা, সময়ে সময়ে হিন্দুরন্্ম বলপুর্বক বিলুপ্ত করিবার প্রদ্নাস 
গাঁইয়াছিপ, ধর্মমশান্ত্র নই করিয়। দিয়াছে এবং অনেক হিন্দুকেও মুসলমান 
ফরিয়। লইয়াছে কিন্তু শ্নেচ্ছদিগের স্থায়, কৌশল করিয়। ধর্ম লোপ করিবার 
কোন উপায় অবলম্বন করে নাই। 
আজকাল ধর্ম ধর্ম করিয়া, জনেকে চীৎকার করিতেছেন বটে; স্বানে 
স্থানে নুতন নূতন ধর্ম সভ। প্রতিষ্ঠিত হইরাছে ও হইতেছে সত্য কিন্তু তাহাদের 
, প্উগেত্য দেখিলে বিধাদিত হইন্ে হয়। ঈশ্বর অবিশ্বাস করা, এখনকার শশ্রষঠ 
ধর্্মা। নাস্তিক হইতে পারিলেই পণ্ডিত হও যায় । ধাঁছাঁর। শিক্ষিত উন্নত পদা- 
স্বিত, সাধারণের সম্ম(নিত এবং রাজসভায় প্রতিষ্ঠাপন্ন তাহাদের মুখে নাস্তি- 
কতা দৃষ্টাস্ত ব্যতীত, অন্ত ৫কান প্রকার বিশ্বাসের কথা শ্রবণ কর] যায় না। 
বনদিগের সময়ে বেদের বিশেষ আদর না হউক, হতাঁদরের কিস্বা দুর্দশার 
কেন কথা শ্রনণ কর! বায় নাই কিন্তু বর্তমান কালে তাহার চূড়ান্ত হইয়! 
ধর্িক্জাছে 1 .যে বেদ ব্রাঙ্গণ * অর্থাৎ অধিকারী ব্যতীতস্পর্শ কপ! নিষিদ্ধ 


* ব্রান্ধণ ব্যতীত যে, কাহার'ও বেদাধ্যযন করিবার অধিকার ছিল না, 
: ্াঙার বিশেষ কারণ ছিল এবং তহা৷ অদ্যাপিও আছে। বেদ অতি গুরুতর 
শান । রেদাঙ্গ, অর্থাৎ, শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুজ্ত, ছনা ও জ্যোতিষ এবং 
ধড়র্পন $ বখ1,-- বৈবেশিক, স্তায়, মীমাংসা, লাংখয, পাতঞজল ও বেদাত্ত। 
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ছিল, সেই বেদের প্রথব, ধোঁপা, কলু,মেতর,মুচিতে ও উচ্চারণ করিয়! বেড়া- 
ইতেছে 1 যে বেদ হিন্দুর চক্ষে সাক্ষাৎ ভগবানের স্বন্ধপ বলয়! গ্রতীতি হুর, 
যে বেদের প্রণব উচ্চারণ করিবামাত্ত, চিত্ত স্থির হইয়। নির্বাকল্প সম 
উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই বেদের এই হূর্গতি ! যে বেদ অধ্যয়ন করিতে 
হইলে, সত্বগুণবলম্বী হওয়] প্রয়োজন, তমোগুনী ম্নেচ্ছেরা সেই বেদের টাক! 
টিপ্লনী করিয়। দিতেছেন ! যে বেদ শিক্ষার জন্য, বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত দর্শনের 
সহায়তা আবশ্তক, সেই বেদ, হাড়ি, শু'ড়ী শ্লেচ্ছ-ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতের! পাঠ 
ফরিতে লাগিলেন । ধাহার! বম নিয়ম * প্রভৃতি, নিয়মে পরিচালিত হইয়! 
বেদাধ্যয়ন করিতেন, সেই বেদ ভোগ্ীবিলাসী সংসারী, দাসত্ব সুত্রে গ্রথিত 
হুইয়!, শুকর ও গোমাংস এবং সুরাদি পান করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন! 
ইহাকে এক্ষণে বেদের ছূর্থতি ভিন্ন আর কি বল! যাইবে ? 








এট সকলশান্স্রে ধিনি বাৎপত্তি লাভ করিতে পারিতেন, তীহারই বেদে 
অধিকার কন্সিত। পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরাই পুরুষান্তুমে এই নিয়মে চলি- 
তেন, সুতরাং তাহাদের সস্তানেরাই কুলধর্মাছুপারে বেদ পাঠ করিবার 
যোগাতালাভ করিতে পারিতেন । তাহার! বাল্যাবন্ধ হইতে পিতা মাতা 
এবং সংনাত্রের অগ্তাঞ্জ বিব কন্ম পরিত্যাগ করিয়। দীর্ঘকাল গুরু গৃহে বাঁস 
করিতেন । এই নিমিত্তততীহাঁর] এত অধিক শাস্ত্র অন্র সময়ে শিক্ষা] করিতে 
পারিতেন । ক্ষত্রিয়ের] বেদ পাঠ করিতে পারিতেন না, কারণ, তাহাদের রণ- 
বিদ্য। শিক্ষা করিতে সমুদাস্ন সময় আতবাহিত হইয়া যাইন্। তাহার) ব্রাহ্মণ- 
দিগকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা! করিতেন এবং ব্রাঙ্গণের! তাহাদিগকে ধর্ম 
শাস্ত্রের স্থলভ প্রণালী প্রদর্ণন করাইয়া দ্রিতেন। বৈশ্ঠের1 বাণিজ্য-বাযবসায় 
জীবন গঠন করিতেন এবং শৃদ্রের! এই ত্রি-বর্ণের দাস্ত কার্য ব্যাপৃত থাকিত | 
ফলে,ধাহার ষে কার্ধা তিনি ভাহাই করিতেন । সে সবয়ে, কার্য্যের তারতম্য 
বর্ণের শ্রভেদ হিল । এখনকার সায় তখন কেহ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না।. 
শূদ্ধ দা্যবৃত্তি ছাড়িয়া, ব্রাহ্মণের আস্ন গ্রহণ করিতে লোলুপ হইতেন ন! 

অথবা ত্রাঙ্গণ পর্ণ কুটার এবং বৃক্ষের বাকল পরিধান ও ফলমুল ভক্ষণ কর! 
ক্লেশকর জ্ঞানে, বিলালী ক্ষাত্রয়ের স্তায় আচরণ করিতেন না, কিম্বা মস্তিক্ক 
চলনা ন! করিয়!, হীন শূত্র জাতিদিগের স্যার নিক্কির মস্তিফ,হইরা থাকিতে 
চাহিতেন না। | | 

* যম অর্থে ব্রহ্মচর্ধয, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য কখন, হিংসা ৪ অপহরণ 

না কর! এবং নিরম অর্থে ক্সান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞ, ইন্দ্রি সংঘমন, 
গুরু শুজরযা) ইত্যাদি। 


১৫৬ তছছ-ধাধালিবণ | 


ধেদ 'সপেক্ষ! পুরাণের অতি শোঁচলীয় আঅবস্থা ঘটিযাছে। কোথা 
বেদের * কিয়ত পরিমাণের আদর আছে কিস্তু পুবাণকে কল্পিত গ্রন্থ বলিয়া, 
বর্মাজগৎ্ হইতে ইহার স্থান উঠিয়া যাইবার জন্ত চতুর্দিক হইতে কলরব হুই- 
কেছে। কেছ ব। দয়। করিয়?, পুবাঁণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। গ্রকাশপুর্ব্বক, 
খা মর্ষযাদ1 সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যন্ত হইয়া থাকেন । অবতার স্বীকার করা 
এক্ষণে মুর্খের কর্ম | দেবদেবীর নিকটে মস্তকাবনত কর! কিম্বা উপকরণাদি 
সহকারে পুজ। করাই, এখন কুসংস্কারের কথা 'বলিয়া ফকলের ধারণ! 
হইস্সাছে। 

তন্ত্র ও পুরাণের সকল কথাই অবিশ্বাসমূলক | আর্ধ্য-খধিগণ যে আমা" 
মিগকে কুপথে ফেলিবার জন্ত ভগ্ডাঁমী করিয়। গিয়াছেনঃ ইহাই এখনকার 
চলিত মত। 

সুতরাং বেদ, তন্ত্র এবং পুরাণের আর সান সন্ত্রম নাই । বাহার যাহা 
ইচ্ছা হইতেছে, তিনি এক একজন নূতন নুৰ্তন ধর্দপ্রদর্শক হইয়া উঠিতে- 
ছেন। মন, কাহার এক ছটাক জমি নাই, একটা করপ্রদ প্রজা নাই, তিনি 
মহারাজ্গ চক্রবর্তী; অথব।, যেখন বিদ্যাশুন্ত বিদ্যাশিধি, তেমনই সাধন-ভজন 
বিহীন, এখনকার সিদ্ধপুরুষ। ঈশ্বর কি বস্ত ধান জানিলেন না, শাস্ত্রের 
সহিত যাহার সম্বন্ধ স্থাপন হইল না, পাঁধন কি বুঝিরা দেখিলেন ন!, 
বিধেকী এবং বৈরাগী হইয়া, যাহার বিবেক বৈবাগ্য-জ্ঞান জন্বিল না, তিনি 
ধর্দজগতের নেতা হইয়া! ঈাড়াইতেছেন ! 

ঈশ্বরের পূজা উঠিয়া! গেল, ঈশ্বরের সেবা অপনীত হইল, তাহার স্থানে 
মঙ্ুষ্য-পুজা প্রচলিত হইয়া গেল । বের, পুৰাঁণের পরিবর্তে ্বকপোল-কল্পিত 
শাস্ত্রের বিধান হইল। এমন অবস্থায় ধর্ম লোপ হইয়াছে না বলিক্পা আর 
কি বপিব ? 

বেদ, তন্ত্র এবং পুবাথ বিষমাঁ'সত করিয়1,তাঁৎপর্য্য বাহির করিয়া দেখিলে, 
ঈশ্বর উপাসনার এক অদ্বিতীয় প্রণালী প্রাপ্ত হওয়। যায় । যাহাঁকে ঈশ্বরের 
লীল। কহে। লীলা! ছিবিধ। আমরা ও আমাদের দৃশদিকে যাহ! কিছু 
দেখিতত পাই, ইহারা সকলেই নিত্য, সুতরাং নিত্য বস্তর লীল! বা প্রকাশ- 
মাঝ ণ ইহ বেদাস্তর্গত এবং অরতার ও নিত্োের অন্তান্ত বিকাঁশ, যাহ। তস্ত্ 


রী 





* ইছর কাস্ততাঁগ উপনিধদাদি নির্দেশ কব! গেল । 





১৫৭ 


ধা থা শা বিহিত কথা। তত্ত্রকে এই উতরবিধ লীষায় এগ ও 
বলা যায়। রর 
প্রথম প্রণালী সবার! জড়জগৎ পর্যালোচনা করিয়া, “ইহ? তিনি নহেন” 
এই বিপ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাঁহাষ্যে ক্রমে চলিয়া যাইতে হয় ; অর্থাৎ, স্থল, সুক্ষ, 
কারণ, অতিক্রম করিয়া, মহাঁকারণে উপনীত হইলে তথার, জাতা, জ্ঞান, 
জেয়, ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যের ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রভৃতির বিপয় প্রাপ্ত হইয়! 
যাঁয়। এই অবস্থাকে নির্ধিকল্প সমাধি কছে। বেদ মতে, সাধন ভঙ্নে 
ইহাই শেষ কথা। 
সময়ে সময়ে ভগবান মনুষ্যাদি নানাবিধ বপধারণ পূর্বক, পৃথিবীর 
কল্যাণের নিমিত্ত প্রকটিত হইয়া থাকেন। সেই সকল অবতারদিগের পুজা 
অর্চনা! ও গুণ-গান কর। দ্বিতীয় প্রণালীর উদ্দেপ্ত । 
উপরোক্ত ছুই মতের তাঁৎপর্য্য সংক্ষেপে এইমাত্র বল যাইতে পারে, ষে, 
প্রথমের ভাব, পরব্রক্গে নির্বাণ প্রাপ্তি এবং দ্বিতীয়ের মর্ম, তাহার সহিত 
*অন্তোগ করা। 
বর্তমান কালে এই প্রকার কথ! কেহ বিশ্বাস করিতে চাঁহেন না। 
ঈশ্বর আবার দেখ! যায় ? এ অতি মুর্খের কথা । ইত্যাকাঁর ভাবে সকলেই 
শিক্ষিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। 
পুর্ববোল্লেখিত হইয়াছে যে, অনেকে বেদ পুরাণের অভিনব অর্থ প্রকাশ 
করিয়া, আধ্যখা।তি পুনরুদ্ধার করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন । যে শ্রেনীর 
লোকের! অবতার অস্বীকার করেন, তীহাদের বুঝাইৰার জন্য অবতারের 
বিক্লুত অর্থ রচনা করা হইতেছে । যেমন, কৃষ্ণ পুর্ণব্র্ম অবতার, ইহাই 
পৌরাণিক কথা। কেহ অর্থ করেন যে, কৃষ্ণ বলিয়া এমন কেহ ছিলেন না, 
তবে, কৃষ্ণ অর্থে, “যিনি পাপ অপনীত করেন”,তাহাকে কৃষ্ণ বলা যায়। পাপ 
অপনোদন বরা ভগবান্‌ সুতরাং কৃষ্ণ শবে ভগবাঁন। অর্থের তাৎপর্য 
তাহাই সত্য বটে কিন্তু বাস্থদেব শ্রীকৃষ্ণের, অন্তিত্ব উড়াইয়! দিলে পুরাণ 
শান্তর কোন মর্যাদা থাকে ন!। সে যাহা হউক,বর্তমান কালে বেদ পুরাণের 
অতিভীষথাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই । হিন্দু সন্তান দেবত1 
মানে না, ঠাকুর দেখিলে, প্রস্তর কিন্বা কর্দম খণ্ড বলিয়া! উপহাস করে। 
অধিক কথ। কি বলিব, পৌরাণিক ব1 তাঁক্রিক ব্রাঙ্ষণের1, ধাহার! এই সকল 
. শাক যাজন করিয়! থাকেন, তাহাকাই এমন অবিশ্বাসের কথ! কছিয়া খাকেন, 





হয়, হাহ শ্রবণ করিলে স্পন্দরহিত হইব! যাইতে হয়। একঘা কোন ত্বত্ত 
রোকের বাটীতে ৮পুজার মহাষ্টিমীর দিনে,তীহাদের পুরোহিতের সহিত. কথায় 
কথায়: ছুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে অল্নানবদনে 
বল্গিয়াছিতেন যে, তত্ত্রখান। পরন্থ দিবসের লেখ। এবং তছিবরণার্দি নপক 
মী । দেখুন ! কালের বিচিত্র গতি । 

'ষদিও. স্থানে স্থানে ধর্মের আন্দোলন, ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম শিক্ষা হই- 
ত্তেছে কিন্ত প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই সে সকল, কালের নিয়মানুযারী 
হইয়া পড়িয়া! থাকে । প্রথমতঃ, বেদের ছুর্দশ। দেখাইতে হইলে ব্রাঙ্মমাজের 
প্রতি দৃষ্টি করিতে হুয়। ইহাতে হিন্দু,ঘবন এবং শ্লেচ্ছভাবের জাজ্জল্য প্রমাণ। 
ইহার অন্তর্গত ব্যক্তির] প্রায় একান বিশেষ জাতিতে পরিগণিত লহেন। হিন্দু 
ধাহাঁরা, তাহার? তাহা নহেন, এই কথ। গ্রতিজ্ঞাপুর্ধক স্বীকার করিয়াছেন। 
ব্রাক্গণ, উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং শুদ্রাধনের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে- 
ছেন, তাহাতে হিন্দুভাঁব বাস্তবিকই অপনীত হইরা যায়। এ অবস্থাক্র ভিন্দু- 
শাস্ত্রে তীহাদের ষে প্রকার অধিকার জন্মসিনার সম্ভবনা; তাহা! সহজেই অনু 
ধারন কর। যাইতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে যদিও হিন্দু শাস্ত্রের গস হয়, 
তাহ! নিতান্ত বিক্কৃতভাবেই পর্যবসিত হইর! যায়, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ 
নাই ॥ ইহাদের হত্তে মুসলমান ও থুই(ণদিগের শান্ত্রেরও চেই অবস্থ! 
ঘটিয়াছে। 

 ক্রাক্ম সমাজে, নিরাকার ঈশ্বর অর্থ।ৎ বেদ মতের উপাসনা কর1 উদ্দেশ্য 
কিন্তু হাঁছ। কোথা হইতেছে, পর্ষযালোচন1 করিয়া দেখ আবশ্তক। পুর্বে 
'ঃদ'র। যেদাধ্যরন করিবার অধিকার উল্লেখ করিয়?, যে, ধোপ। মুচির কথ! 
বলিয়াছিলাঁম, অধিকাংশ ভাগে তাহারাই ব্রন্ম সমাজের সভ্য । বেদ শাস্ত্র, 
তাহাদের হপ্তেই ্ন্ত হইয়াছে। ধাহাঁর। ব্রা্গণ ছিলেন বলা হইযাছে,তাহার! 
কালের ধর্ম্মানুযারী ত্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়! নুন্তন জাতিতে সন্নিখিষ্ট হইয়াছেন ; 
অর্থাৎ, ধোপা, কলু, সু্চর শ্রেণীর অন্তর্গত হইর1,এক্ষণে»বদাধ্যয়নের যেরূপ 
কনার পান হুইয়াছেন,তাহ1 পরিচয়ের সাপেক্ষ থাকিতেছে ন।। বেদের সাধনঃ 
বিবেক্ষ, বৈরাগ্য, শম, দন, অদ্ধা। নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ইত্যাদি । 
কিন্ত ব্রান্ম মতে,তাহার স্থিক বিপরীত ভাব। পুরাকালে,বিবেক অর্থে সদসৎ 
বিজা কুয়াহ ত। মও ঈশ্বর এবং অপৎ মায়! বা জগৎ) অনংকে পরিত্যাগ পূর্বক, 
,স্থস্মারল্নব্াইভখনকার ভি প্রায় ছিল) এখন,সৎ+অর্থে স্বার্থ রিতা 
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ঘা, অর্থে ঘাঁহাতে তাহার হানি না হয়। বৈরাগ্য বপিলে আপন বিধঙ্গে 
বিরীগ হওয়। বুঝাইত কিন্তু এক্ষণে, তাহা পাত্রাস্থরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে! 
সন্ানিষ্ঠ হওয়। তখনকার সাধন ছিল কিন্ধু এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব ইষ্টু- 
মন্ত্র হইব! দীড়াইরাছে। কারণ, ধাহাকে লইয়া ধর্মী তিনি অদৃষ্ঠ পদার্থ, 
মনের অভীত ) বুদ্ধি তাহাকে চিন্ত| করিতে অক্ষম কিন্ত শি! দিবার সময়ে 
যদ)পি এই সত্য কথ! কা যায়, ভাহা হইলে সমাজের কলেবর শুফ হইয়। 
অস্থির, অন্তন্তর পর্যান্ত বাহির হইয়া পড়ে ; মহান্ধতার ঘট দেখিলে অধাক 
হইতে হয়। কথিত হইতেছে, অনন্ত ঈশ্বর.ক লাভ করিতে হইবে! হিন্দুর 
সে ঈশ্বর দেখেনাই, জানে না, তাহার। কাষ্ঠ মাটি পূজা করে । শুনিতে অতি 
মধুর, লোক সকল ছুটল? পরে শুন। যাইল, তিশি আছেন সত্য কিস্ত নিরা- 
কার; কোন আকৃতি নাই। তীহার অবয়ব শৃগ্ত বলিয় আবার সকলের 
মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত বল! হইরা থাকে । "আহ! কিবা প্রেমপুর্ণ বদনকাস্তি ! 
কি দয়ারমুর্ভ! পাপার জন্ত কত করুণা! এস, তাহার চরণে পুম্পাঞ্জলি 
দিই, আরতি করি এবং আপনাকে উত্সর্গ কবিয়। দিই, ইত্যাদি 

বেদ মতে, এপ্রস্কার তকোনস্তবস্ততি নাই। এই নমিত্ত উপরোক্ত 
বৈদিক মত সম্পূর্ণ বিকৃত। 

ব্রাহ্ম সমাজে বেদ"ব্যতীত পুঙ্গাণের ছায়াও আছে। হরিনামসঙ্কীর্তনের 
ঘট। নিতান্ত অন্ত নহে কিন্তু হরির পৌরাণিক অর্থ স্বতন্ত্র) সে ভাৰ 
এস্থানে নাই। মহাপ্রভু চৈশন্তদেব যেরূপে, যে ভাবে এবং যে উদ্দেস্টে, 
হরিনাধ করিয়াছিলেন, ব্রঙ্গের। তাহ। বিশ্বাস করেন না | শ্রীকৃঞ্চকে 
হরি বলে এবং নামের ফলে, যে, ভাব ও মহা-ভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে 
ইহার। পক্নানবীর-দৌর্ধল্য৮ কহিম্না থাকেন। এস্বলে পুরাণের হুরবস্থাই 
প্রতিপন্ন ₹ইয়া যাইতেছে । ব্রাঙ্গের, যে ইচ্ছ। করিয়া এই প্রকার বিরত 
ভাবে পরিচালিত হন, অথবা আন্ম প্রতারণা করেন তাহ কদাপি নহে। ইহ! 
কালের ধর্শ, তাহাদের অপরাধ কি! ববন-ভাবের কার্ধ্য প্নেচ্ছেই পর্যবসিত ' 
হইয়াছে, এই নিমিত্ত আহারের বিচার নাই, পরিচ্ছদের বিচার নাই, আদান- 
প্রদানে নিয়ম নই, স্ত্রীপুরুষ একত্রে থাকিবার বিশ্ব বাধ! নাই+ এ্রদ্ষপ 
আবশ্থার ব্যক্তির। হিন্দুত্কানে ধর্ম-প্রচারক, ধর্দ-সাধক ও ধর্মপরিবার বলির 
প্রতিঘোবিত হুইক্সা যাইতেছেন। লোকে আগগ্রহপূর্বাক ইচ্ছাদের উপদেশ 
শরবধ ক্ষরেন, ধর্মব্যাখ্যা গ্রহণ, করিল থাকেন এবং পাহাদৈর সনথাঙ্থভৃতি, 





| কলি প্র গশ্ডাৎ বিষেচন! করিয়া! দেখেন নাই 4. দেখিয়েদ কিট কাজের 
প্রচ্ড পরধক্রষ অতিক্রম করিবার শক্তি.না জন্মিলে দেখবে কে? এরন্থগে 
বে ্ণুরাঁপের ভাব, হিন্দু ভাবের, সাঁধন+য় দেখা! যাইতেছে, শ্লেচ্ছ এবং যাবনিক 
দান কার্য দ্বার! প্রতীয়মান হইতেছে। 

কাল-ধর্মের, আর একটা দৃষ্টাস্ত, কর্তাভদা। ইহা বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রের 
আতাহে, এই এক নূতন ধর্ম শ্রোত চলিতেছে। মনুষ্য পুজার সম্প্রদায় 
হ্লিযা যে ধর্ম উল্লেখত হইয়াছে, ইহা! সেই শ্রেণীভুক্ত । ত্রাঙ্গের! ষে 
প্রকার বেদ পুরাণের ছার! লই:1, আপনাদের অভিমত সম্প্রদায় করিয়া 
ছেন, কর্তাভজারাও তন্রপ। ইহারা মন্ুয্যকেই ভগবানের নিত্য এবং 
লীলার আদর্শ স্থল জ্ঞান করিয়া, মনুষ্যদিগকেই পূজা করিয়া থাকেন। 
' আন্তগ্থযতীত ঈশ্বরের অগ্তর্ূপ অবতারাদি কিছুই স্বীকার করেন না। তাহাদের 
তে, এই মানুষে সেই মানুষ (ঈথর) বিরাজ করে । তীহারা ৩২ অক্ষণীয় 
মন্ত্রের যে বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেল, তাহা এইস্থানে উল্লেখিত হইতেছে ।-- 


হরে কৃষ্ঃ হরে কৃষ্ণ, কক কৃঝ্, হরে হরে। 
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম। হরে হরে। 


.. হিন্দুয়া, এই নাম ঈশ্বরের জানিয়। জপ করিয়া! থাকেন কিস্তু কর্তী- 
জর) বলেন, যে, কৃষ হরে অর্থাৎ তুই কৃষ্ণ এবং রাম হ", বেদ মতে নির্বাণ 
সাধনে দেছের পঞ্চভূত পঞ্চভুতে মিলাইয়! দিতে পারিলে, মন অবলম্বন 
বিহীন হওয়ায় বিলয় প্রাপ্ত হইয়। যায়, যাহাকে সমাধি বলে। কর্তা" 
জর! এই স্থানে সেই ভাব আনিয়া দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ বলিলে, যে পর্্যস্ত 
“আমি রুষ্* এ কথ] জান। ন। যায়, সে পর্যন্ত সে “জীব” । “আমি ই কৃষ্ণ 
জাঁনিলে*,তিনি কৃষ্ঞঞ্াপ্ত হইয়। থাকেন । অমনি তিনি বর[তি (শিষ্য)করিতে 
আরস্ত করেন। পুরুষের! কৃষ্ণ হইয়া, পুরাণের কৃষ্ণলীলা আপনাতে প্রকাশ 
করিতে থাকেন এবং স্ত্রীলোকের রাধা, শকতি-স্বরূপ ভানে,পুক্লষদিগের সহিত 
নিবি হইয়! রাদলীলা, বন্ত্রহরণ ও দোলযাত্রার আনন্দ প্রতঅবণ খুলিয়া দিয়! 
থাকেন ॥ কর্ভাভজার। লিত্যলীল! এইরূপে বিশ্বান করেন। তাহাদের 
সকলই ভারেপ্ কথ। স্থতরাং বেদ পুরাণের প্রাচীন ভাবের লেশ মাত্ত নাই। 
জি নান। প্রকার মততেদ আছে এবং হইবারই কথ. 
ামাদানাম ইল * আগমনের পূর্বে ববর্তালার নর ১৭২২ অন 
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আউলে কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তাহার উদ্দেপ্ত অতি মুনবর 
এবং তাহাতে বৈদিক মতের সম্বন্ধ ছিল । 
”মেয়ে হিজ্ড়ে, পুরুষ খোজা. 
তবে হবি কর্তা ভঙ1)--- 

কিন্ত, এক্ষণে সে ভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে । এই ধর্প, মূর্খ অশিক্ষিত 
হীন জাতিদিগের জন্তই স্থ্ট হইয়াছিল । কারণ আউলে চাদের যে ২২ জন্‌ 
শিষ্য ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কিবা অন্ত শ্রেষ্ঠ জতির কেহই 
ছিলেন ন।। 

ইতিপূর্বে বেপ্তা এবং লম্পটদ্রিগকেই এই ধর্মে দেখিতে পাওয়া যাইত € 
আমাদের কোন বন্ধু এক কর্তাভজার মশাইয়ের (গুরু) নিকট কেবল 
্ীসহবাস রসাস্বাদন করিবার জন্ত াতারাত করিতেন, হুতোমপ্যাচায় 
গে(ন্বামীদিগের যে ভাবের কথা আছে, “বল আমি রাধা তুমি শ্তাম” ১ কর্ত/- 
ভজাদিগের মধ্যেও অবিকল সেই ভাব সর্ধত্রে না হউক কিন্ত অধিকাংশ 
স্থলে চলিতেছে । 

কর্ভাভজাদিগের বর্তমান ভাব কি প্রকার হইয়াছে তাহ! প্রদর্শন করা- 
ইবার জন্য “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” হইতে এই স্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করা হইল। “বোধ হর, সম্প্রদান্ন প্রবর্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল কিন্ত 
তাহার গভানুগতিকের তথ্প্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন । 
বিশেষতঃ, ব্যাভিচার দোষ তাহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিস 
ফেলিয়াছে ।” 

১৫১০ খুং অবোে, শ্রী্লীচৈতন্দেব কর্তৃক যে মত প্রচারিত হইয়া. 
ছিল তাহাই এ প্রদেশে বৈষব * মত বলিয়া! উল্লেখিত হুইয় থাকে । 
বেদ এবং পুরাণই এই সম্প্রদায়ের ভিত্তিভূমি ছিল। সংসার পরিত্যাগ করিদ! 
যে প্রকারে ঈশ্বরের জন্ঙ ব্যাকুল হুইলে, তাহার দর্শন লাভ হল্ন এবং 
তাঁহার সহিত প্রেম-ভক্তির কাধ্য ছ্বারা,"অকৈতব.আনন্দ' সম্ভোগ কর! যায়, 
মহাপ্রভু তাহা ইসপ্রদর্শন করিয়া! যাঁন। তাহার আবির্ভাবের , সময়ে বঙ্গ" 
দেশের অতি শোচনীয় বস্থা হইয়াছিল । হিন্দুর!» দীর্ঘকাল ব্যাপির। যবনের 





* রামানুজ, বিষ্তন্বীমী, মধ্যাচাখ্য এবং নি দিত্য, এই ডুতুর্বিধ, দত 
বৈষ্ণব পান্্রবাসিক বলিয়া ভারতবর্ষে বিখ্যাত । 


হ৯ 


১%২ তস্থব-প্রকাশিক ? 


আধীনে থাকিয়া তীহার শরীক ধর্শের নিগুড় ভাষ হইতে পরিভ্র্ট হই 
পড়িয়াছিলেন। তিনি তন্িমিত্ত ধর্দের মন্ততা উপস্থিত করিবার জঙ্ট 
নাম সন্ধীর্ভনে উদ্ধত নৃত্যগীতেব ভাবের বাবস্থা করিয়াছিলেন । ইহাতে 
লোকে মুহূর্তের মধো আবিল্মতিভে পর্যবসিত হইয়া যাইত। সুতরাং ইহ! 
রাগের কাঁধ্য হইবার নিমিত্ত তৎকালোপযোগী সুগম প্রণালী বলিয়া স্থিরী- 
কৃত হইরাছিল। তিনি বৈরগা শিক্ষা দিবার জন্য, নিঙ্গে ২৭ শত্পব বয়ঃক্রম 
সগয়ে বৈদিক মতে মন্নযাপী হইযাছিলেন। সন্যাসের শাসন প্রণালী,স্ত্রীর হস্তে 
ভিক্ষা গ্রহণাপরাধে ছোট হরিদসকে বজ্ন করায় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষ, 
স্্রীত্বঘভাব কিশিষ্ট অর্থাৎ কাম দমন করিতে না পান্ধিলে তাহাদের কষ্চের 
সাক্ষাৎ লাভ হয় না, এই তাহার বিশেষ উপদেশ ছিল, যাহাকে সখি ভাব 
কহে। এই মতের মধ্যে আর্ধায় ভাবেব কোন বিবোধ লক্ষণ ছিল না কিন্তু 
তাহার অগ্রকটাবস্থ। হইতে না! হইতেই, চৈতগ্রমত ক্রমশঃ বিকৃত হইতে 
কাগিল। নেই বিকৃতির সময়ে কর্তাভজা, পঞ্চনামী, বাউল, প্রন্থতি নানাবিধ 
উপশাখার প্রাছুর্তাব হইয়া যায । 
চৈত্তন্ত সম্প্রদায়, ক্রমে কাল কবলিত হইতে আরম্ত হইলে, মুলমত 
ক্রমে হাস হইয়া আইসে। তখন সকল বিষয়েই ব্যভিচার দোষ প্রবিষ্ট হইতে 
লাগিল। বাহার সময়ে রূপ-সনাতন প্রভৃতি ধনাঢা ব্যঞ্চির। বিষয় বৈভব 
পরিত্যাগ পূর্বক সন্্যাসী হইয়া ক্ৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন। সেই 
লগ্গ্যাস শছলে, প্রকৃতিতে স্ত্রী-ভাব আসিরা প্রবেশ করিল। সথ ভাবের বিকৃত 
অর্থ হইয়। যাইল। পুরুষ গ্রকৃতি একত্রে মিলত হইয়। সখির ম্বতাব প্রাপ্ত 
হইবার জন্ত প্রক্কৃতি সহবাস আরস্তভ হইল । অপবিপকাবস্থায় স্ত্রীর সহিত 
সংঅব রাখিলে স্বভাব চ্যুত হওয়া অনিবার্ধ্য তাহাই ঘটিতে লাগিল। 
গুতরাং স্বিমল চৈভন্ত সম্প্ররায় পঙ্ষিল হইয়া আসিল। মহাপ্রহুব পর, যখন 
নিত্যানশদেব ধর্ম প্রচার করেন,তখন তিনি বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে সন্গযাসী 
হওয়া অপম্ভব বোধ কয়! বলিয্লাছলেন যে, “যুবতী স্ত্রীর কোল, মাগুর 
মাছের ঝোল, বোল হরি বোল”,--অর্থাৎ সংসারেও থাক এবং হরিনামটাও 
ধঘল। নিত্যানন্দ ঠাকুর এই সহজ উপায় বলিয়। দিয়। এক পক্ষে সংসারী দিগের 
পক্ষে ভালই করিয়ছিলেন। তিনি নিজে কুমার বৈরাগী হইয়া ষে 
£সারীদিগের অবস্থ। সঙ্গত উপদেশ দিয়।ছিলেন, ইহাই পরম উপকার কিন্ত 
 শহ খুব-প্রধালী হারা যে কি পর্যন্ত হিতসাধন হইয়াছে, তাহা! আদর! 


তত্র গিকা,1. ১প্র 


খলিতে অসমর্থ, অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে,ক্সামাদের কল্যাণ না হইলে- 
নিত্যানন্দ ঠাকুর সে কথ। বলিবেন কেন? নিত্যানন ভক্তের! কষে 
সংসার জানিপ্া। সংপারে অবস্থান পূর্বক দ্বিনযাঁপন করিতেন। কালজ্রসে 
শ্লেচ্ছ শিক্ষার পরাক্রমে এবং নানাধিধ বিজাতীয় উপদেশ দ্বারা, সে ভাব 
ঘপনীত হইয়। সন্দেহের উত্তেজনা] আরম্ভ হইল। জ্ুতরাং অতি সন্বরই 
কৃষ্ণ-ভাব অস্ত হইয়। গেল । 

এই সম্প্রদায়ের লৌকেরা এখন কিস্তৃত-কিমাকাঁর হইব দীড়হিয়াছেন 
এবং গৃহী-বৈষ্ণবের! শ্লেচ্ছাহার করিতেছেন, মৎম্তের ত কথাই নাই, মিথ্যা! 
কথা, প্রবঞ্চন1, দ্বেযাদ্বেষী ভাব,লাম্পট্য ও স্থরাপান দোষ সকল,আদর পূর্বক 
শিরোধাধ্য করিয়া লইতেছেন। এই প্রকার শ্রেচ্ছাচারী ব্যতীত ধাহার! 
ছুই চারিখানি বৈষুব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্বা সঙ্থীর্তনে 
ভাবাবেশের ভান করিতে শিখিয়াছেন, তাহার! চৈতন্তের কিছ তাঁহার 
গণ (ভক্ত). বিশেষের-ম্বরূপ বলিয়1, আপনা আপনি স্ফীত হইয়। থাকেন। এই 
সকল কারণে, চৈতন্য-ধর্পের বিকৃতি সাব্যস্থ করা অতি.বিরুদ্ধ কথা নছে। 
শক্তিমত, বাস্তবিক পুরাণ ঘটিত বটে। যাহা কিছু দেখিবার বুঝিবাঁর, 
উপলব্ধি করিবার আছে, সে সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র। কি বৈদিক, কি 
পৌরাণিক, কাহাকেও শক্তি ছাড়। বল] বাত না! কিন্তু কাল প্রতাপে ভাহ 
এক্ষণে শ্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভাবে পরিণত হুইয়। গিয়াছে । শাক্তেরা কালীর 
উপাসক বলিয়! পরিচিত এবং তাহার! অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের স্তাস্ 
সান্প্রদামীক ভাবে অভিভূত । 

শক্তিকে পৃজাকর!। শাক্তিগের প্রকৃত উদ্দেশ্ত কিন্তু এক্ষণে সেই 
উদ্দেস্ত কাহার কতদুর আছে, তাহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এক! 
কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর! হয়, মহাশয় ! আর বাটাতে মহামায়ীর পুঁজ! 
হয় ন। কেন? লে এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, আমার আর রাত নাই 
সুতরাং পুজার স্গখ চলিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ বতদিন দত্ত ছিল, ততদিন 
বণিদানের ছাগ মাংস ভক্ষণের সুবিধা ছিল। দত্ত খ্খলিত হওয়ায়, আর সে 
স্থখ হইবার উপায় নাই। ফলে, এই মতে এই প্রকার চরিত্রেরই অধিকাংশ 
ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাক্ব। . 

কালীঘাট তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পুজা যত হউক আর নাই 
হউক, ছাগের শ্রাদ্ঘটা যথেষ্ট হইগা থাক্ষে। হাহাদের বাটীতেশ্কালী কিনব 
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অন্ত শক্ষি পৃ! হইতে দেখা যায়, তাভারা পুজার জন্য যে পর্য্যস্ত অন্য 
কৃউন ব। নাই হউন, বাহিক আড়্‌ম্বরেরই যথেষ্ট প্রাহুর্ভাব দেখিতে পাও! 
যান । এই কালের ইহাই শ্বভাব সিদ্ধ । শক্তি সাধকেরা পঞ্চ মকর * লইয়] 
সাঁধন করিয়া থাকেন | দ্িবারাত্র সুরাপানে অভিভূত থাকা, ভৈরবী লইয়। 
সন্ভেগ করা, মাংস ভক্ষণ, ইহাই সাধনের বিষয় বলিয়া! কথিত হয় কিন্ত 
বর্তমান সময়ের কিছু পুর্বে রাম প্রসাদ, এই শক্তি সাধক ছিলেন। তিনি 
সরাপান সম্বন্ধে বলিয়া! গিয়াছেন $-- 

“হুরাপান করি না আমি, সুধা (নামামূত ) খাই জয় কালী বলে। 

আমার মন মাতালে (ভাবের উচ্ছাস) মাতাল করে, 
(সব) মদ-মাতালে মাতাল বলে। 
গুরুদভ গুড় লয়ে, প্রবৃতি তায় মস্ল। দিয়ে, (মা) 

আমার জ্ঞান শু'ড়িতে চুয়ায় ভাটা, পাঁন করে মোর মন-মাতালে। 

যুল যন্ত্র যন্ত্র (দেহ) ভরা, (আমি) শোধন করি ব'লে তারা, (মা) 

রামপ্রসাদ বলে এমন স্থরাঃ খেলে চতুর্বর্গ মেলে ।” 

এখনকার শক্তি সাধন পক্ষে যখন সুরা, মাংস, মেথুনাদির প্রাবল্য 
ক্ষটিয়াছে তখন পুর্বের ভাব আর নাই বলিতে হইবে। এস্বলে, হিন্দুভাব 
শক্তি পুজা, বন ও শ্রেচ্ছ ভাব তামসিক কার্ধা কলাঁপ। 

বর্তমানে এই এক নূতন স্থষ্টি হরিসতা-_-হরিসভায় কালোচিত শ্বভাবের 
স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে কলিষুগের বর্তমান 
সময়ের অর্ধ শতাবীর পূর্বে, হরিসভা বলিয়া! এমন কোন ধর্্মালয়ের প্রসঙ্গ 
ছিল কি না তাঁহার খঁতিহাদিক প্রমাণাভাব নাই বলিয়া, আমাদের ধারণা 
ম্মাছে। ধর্ম, প্রাণের সামগ্রী, মনের অধিকারের অতীত; এই নিমিত 
ঈশ্বর, মনের অগোচর বলিয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন । 

' ধর্ম সাধকের সংসারের কলরব অসহা জ্ঞানে এবং ঈশ্বর লাভের প্রতি” 
শন্ধক বুঝিয়া বিজনে যাইয়া! বসতি করিতেন। তাহার! জনশুস্ত স্থানে 
উপবেশন পূর্বক নিমীলিত-নয়নে ধ্যান করিয়া, অনেক কষ্টে ব্রদ্দের সাক্ষাৎ 
'ঈাভ করিতে পারিতেন। তখনকার সাধকদিগের তপশ্চারণের কঠোপ্সত1- 
কেখিলে মনে হুয় যে, ঈশ্বরলাভ কর! অতি গুরুতর ব্যাপার ছিল কিন্ত 





০২১৯ মাঃ দাংস। মুদ্রা, অত এবং মৈথুন 


বর্তমান কালের বাঁবতীর ধর্ম মতেঃঈশ্বর সাধন কর! যারপরনাই স্থলত হইয়া 
্াড়াইয়াছে। হবিসভাঁ তাহার একটী দৃষ্টাস্তের স্থল। প্রতি রবিস্বারে 
সকলের অবকাশ আছেঃ বিষয় কর্মের তাঁড়ন। নাই, কর্মস্থানের কর্তৃপক্ষ- 
দিগের আরক্তিম ঘর্ণিত চক্ষু দর্শনের ভন নাই, তাই সে দিবস, প্রাতঃকালে 
স্রীপুত্রের দাসত্ব খতের হৃদ আদায় দিয়া, অপরাহ্ধে পাঁচ-ইয়ারে, একব্রিত 
হইর়। থাকেন । তখন শ্রীমস্ভাগবতের একটা কিন্ত ছুইট! শ্লোকের ব্যাখ্যা 
শ্রবণ কর] হয়? তদনন্তর কেহ ধর্শ-জগতের কোন বিশেষ অবস্থ৷ লইন্! 
কিঞিৎ আন্দোলন করেন এবং পরিশেষে নৃত্য গীতাদির দ্বার। সভা, এক 
সপ্তাহের জন্য সমাপ্ত হইয়া যায় । এই ব্যবধানের মধ্যে কেহ হয়ত, ইঞ্মন্ত্ 
জপ অথবা অন্ত কোন প্রকার ধন্ধম কন্ম করিতে পারেন কিন্ত অধিকাংশ 
ব্যক্তির তাহার কোন সংশ্রবই রাখেন না। যাঁহ। হউক এক্ষণে জিজ্ঞাস! 
হুইতেছে যে, এপ্রকর ধর্মসভা স্বাপনের উদ্দেশ্য কি? 

পুর্বেই বল। হইয়।ছে যে, ধর্ম প্রাণের সামগ্রী, নিজের সধনের বস্ত। 
লোকের নিকট ধার্মিক বেশে অবস্থিতি করিলে বাস্তবিরু ধর্দপরায়ণ হওম! 
যায় না, তাহাতে লোকে প্রতারিত হয় মাত্র; কিন্তু অন্তর্ধামী ভগবানকে 
তাহাতে বিষুগ্ধ করা যায়না এবং ধর্মের বিমল সুখ শাস্তি নিজেরও উপ- 
লন্ধি হয় নাঁ। থিয়েটরে ও যাত্রার যেমন, সন্ন্যাসী সাজিয়া উপস্থিত দর্শক- 
বৃন্দের মোহ উপস্থিত করিয়া দেয় কিন্তু অভিনেতৃগণ সে সকল নিজে কিছুই 
অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। লোক দেখান ধর্মালোচনাও তব্রপ॥ 

পুরাকালে আচার্য যখন শিষ্য মগুলীকে শিক্ষা দিতেন তখন অনেকে 
একত্রে উপবেসন করিয়। ধর্ম্োপদেশ গ্রহণ করিতেন । পরে, যখন গৌবাঙ্গ- 
দেব এপ্রদেশে নাম সন্কীর্ভনের প্রণালী প্রচলিত করেন, তখন একাঘিক 
ব্যক্তির একত্রে সমবেত হইয়। সে কার্য করিতেন সত্য কিন্তু নিয়ম পুর্ব্বক 
পাঠ, বক্ত তা, পরে সন্কীর্ভন, এরূপ কোন নির়ম ছিল না। ধর্ম জগতে নিয়ম 
কিসের? বিশেষতঃ নাম সক্কীর্তনে যখন উন্মত্ত আদিয়। উপস্থিত হয়, 
খন আপনিই আপনার ভাব হারাইয়। ফেলে। এমন অবস্থায় নিয়ম, বিধি, 
লক্ষ্য রাখিবে কে? পাচঙ্গনে মিলিত হইয়া একট] কার্য কর। মেচ্ছদিগের 
াঁব। এই ভাব দ্বার! ব্রাঙ্ম-সমাজ স্থাপিত হয়। ব্রাঙ্গ-সমাজের অস্থকরণ 
আমাদের হনিসভা। ইহা প্রথমে দ্বেষ ভাবেই উৎপত্তি. হুইয়াছিল। পরে" 
আমোদ প্রিক্যুবাদিগের পাঁচটা সখের মধ্যে হুরিসভাঞ একট! আহমদের, 


উঃ তত্বশকশিকা । 


কথ? হইয়া ঈড়াইয়াছে। সহজে অল্ন বিদ্যায় নাম বাহির করিবার এমন 
দুনিধ। আর নাই । খদ্য-মাংস ভক্ষণ, বার-নারীর সহবাস, মিথ্যাককথা কখন, 
লোকের কুন গ্রচার, অপর ধর্মের গ্রাতি দ্বেষাদ্বেষী ভাব ও কটু বাঁকা বন্ি- 
ষণেন পক্ষে বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে । 

এই কলিকাত1 সহরে এবং ইহার সন্নিহিত অনেক স্থলে হরিসভ1 আছে । 
আমরাও কয়েক স্থানে মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করির। দেখিয়াছি কিন্ত 
কুন্বাপি সাধন ভজনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিক্া বোধ হয় নাই । আত্ম 
ক্লতির প্রতি একেবারে ভূল হইয়) গিয়াছে। হরি নীম যে ইহু এবং পর- 
ফাঁলের উপায় এবং অবলম্বন, তাহ! অদ্যাপি বোধ হয় কাহারও বোধ হয় 
নাই। কেবল আড়ম্বর--আড়ম্বর-আঁড়ম্বর! আসাদের সভায় অমুক পাঠক 
পাঠ করেন, অখুক পণ্ডিত বক্ত1, সামবাৎ্সপিকের দিনে এত দরিদ্রকে 
বন্্রদান করা, ইত্যাদি কেবল আড়ম্বরের প্রতিধ্বনিই হইবে এবং তাহ! ছাপা- 
ইন সমালোচনার নিমিত্ত নংৰাঁদ পত্রে প্রেরিত হইয়া! থাকে । হরিসভার ত 
এই দশা! 

কেহ বা! বলিতে পারেন বে, অন্য প্রকার আমোদ আহ্লাদে দিনযাপন ন। 
কজিঘা, রশ্বরীক নামে 1করদংশকাপ যদ্যপি কাটিয়া যায় তাহা। হইলেও 
সময়ে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা । আমর] ধর্ম সম্বন্ধে একথা বলিতে চাহি ন। 
ধর্ম আমোদের জন্য নহে, ধঙ্মের ই জন্য ধর্ম । আনন্দ তাহার ছারা মাজজ। 
'আমোদের জন্ত ধর্ম কর! ইহাই কাল ধর্ম বটে, আমর তাহাই বিশিষ্ট করিয়া 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

হরিসভায় যে ক্বার্ধ্য করা হয় তাহাতে নারায়ণের অর্চনা, লীল! শ্রবণ 
এবং তাহার রপাশ্বাদন করাই উদ্দেগ্ত । এই স্থানে প্রকৃত হিন্দুভাব আছে। 
কিন্ত নাক্নায়ণ পূজা, লীল! শ্রবণ এবং রসপান করিবার অধিকারী হইতে 
হইলে, কোন্‌ অবস্থা লাভ কর! উচিত? তামসিক কিন্বা রাঁসিক ভাবের 
লেশখার সংশ্রব থাকিলে নারায়ণের লীলায় অধিকার জন্মে না। সত্বগুণে 
কিিৎৎ সাহাধ্য হয় বটে কিন্ত গুদ্ধ সত্বই তাহার প্রকৃত অবস্থ/। যে পর্যযস্ত 
নে গ্ৰন্থ উপস্থিত ন! হয়,সে পর্য্যস্ত নামেই নির্ভর করিয়] থাকাই ধর্ম শাস্তের 
উপদ্দেশ । হুরিসভাঁয় এই স্থানে বিকৃত ভাব ঘটিয়াছে, ইহ! ৮ নিশি 

পনেজছ-ভাদ বলিয়া! নির্দেশ কর! যাইল। 

' গদ্যের? অবস্থায় দাস। ছতরাং আমরা ধখন হিশ্পু নি নান 


ম ॥ রি 
৯২১৭ 
০4 ? ৪যালা রা রগ নক ্ হ 
শি রা 2 র্‌ 
৯ ্ নি 
এ পর 
নে 5 শু ৪. 
॥ রত 


অধীনে ছিলাম, তখন . সকল বিষয়ে হিন্দৃভাঁধ, রাজ বর্ৃত রক্ষিত হই 
এবং বাঙ্রাপ্রক্জার এক প্রকার ভাব বিধায়, পরস্পর সামন্ত হইয়া! যাইত ॥ 
ঘরন রাজের একাধিপতা স্থাপিত হইলে, যাবনিক ভাব প্রবল হইয়। উঠে, 
স্ৃতরাঁং ছুর্ববল হিন্টু প্রজাদিগের হিন্দুভাব অনেক পরিমাণে খর্ব হইয়া যাবমিক 
ভাবের আশ্রকস্থান হইয়াছিল। ক্রমে সামাজিক এবং ধর্ম স্বস্থধয় কার্ষ্য- 
রও বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়। গিয়াছিল। হ্বাধীনতার ধর্ধ হইলে যেখন মানসিক 
কার্ধয সম্কৃচিত হুইয়1 থাকে, তেমনি বাহিরের বিষয়েও দেখা যায়। বিজ্কা- 
তীস্ম রাজার অধীনস্থ হইলে আপন ইচ্ছামত কোন কার্য কর। যায় না। 
রাজদণড প্রতিক্ষণ বিভীঘিক। প্রদর্শন করে। মনের গ্রককতভাব সম্কুচিত 
করিয়। কালের ন্যায় কাঁধ্য করিয়। যাইতে হয়। এই নিমিত্ত হিন্দুদিগের 
বেশ-ভূষা, ও আহারাদির পরিবর্তন সংঘটিত হয় | . স্ত্রী-শ্বাধীন তা, 
স্্রীশিক্ষা) উঠিয়া! যায় $ মাতৃ-ভাষার স্থানে, আরব্য ও পারস্য ভাবা 
প্রবিষ্ট হুয়, পুরাণ ঘটিত পু্গার সহিত সত্যপির এবং মানিকপিরের 
দিশ্নির ব্যবস্থা হয়। এইরপ হিন্দু-সমাঁজ এক মপুর্ব ভাব ধারণ 
করিয়াছিল । 

পুনরায় হিন্দুদিগের এই অবস্থার পরিবর্তন উপস্থিত হইল। মগ্লেচ্ছাধিকায় 
পন হইতেই যবন-ভাবের দৈনিক অন্তমিত দেখা যাইল। আরব্য ও পারস্য 
ভাষা! ভাগিরধীর অতল স্পর্শ জলে সমাধি প্রান্ত হইল। শ্নেচ্ছ-পরিচ্ছদ, 
শ্লেচ্ছ আহার এবং শ্লেচ্ছ-ভীষা, হিন্দুর অবলম্বন হই গেল। সমাজিক রীতি 
নীতি শ্্েচ্ছ-চংএ গঠিত হইল | মাননলিক ভাব শ্লেচ্ছভাবে উন্নতি সাধন 
করিতে শিক্ষা করিল। হিন্দু-ধর্মের যাহ! কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহ সমূলে 
মূলোৎপাটিত হইল | ক্ত্রীশ্বাধীন্ত ও স্ত্রীশিক্ষার ঘ্ারোত্ঘাটিত হইল । 
মহিলা! মহলে শিল্প ও কারুকার্যের শিক্ষা আরম্ভ হইল । হিন্দু ও যবনের 
যৌগিক নাম শ্লেচ্ছকারে পরিণত হইল । এমন স্থলে, আমাদিগকে অবস্থার 
দাস ন! বলিয়!, অন্ত আথ্য। প্রদান করা যায় না। আমর। বাস্তবিক হিন্টু 
বটে। হিন্দু শোণ্তি শুক্র এখনও ধমনিতে প্রবাহ্যান রহিয়'ছে কিন্ত 
তাহ! হইলে কি হইবে ? যবন এবং স্লেচ্ছের ছুই দিক্‌ দিয়া সঞ্চাপিতত করিয়! 
রাশ্িয়াছে। কোন দিকে পালাইবার উপায় নাই। যেমন শীতকাপে শীতের 
হল্তবিমুক্ত হওয়া যাঁর না। বর্ষায় বর্ষ। এবং বমস্তে বদস্ত কালের অধিকার: 
জতিক্রম কর1.কাহার সাধ্য নহে। সেই প্রকার স্বাধীন রাদাসিখের- বীনস্থ, 
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হইপে রাজার নিমের বশীভূত হইতে বাঁধ্য হইতে হয়। এই বাঁধ্যবাধকতাই 
আমাদের শ্বভাব পরিবর্তনের কারণ হইয়াছে । 
এক্ষণে আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা হিন্কু, ঘবম ও শ্রেচ্ছ 
ভাবের যৌগিক হইয়। আর্ধ্য সম্তান নামে অভিহিত হইব, ন। বাস্তবিক 
শ্নেচ্ছভাঁবেই সম্পূর্ণরূপে পরিণত হুইয়! যাইব ? 
আধ্যদ্িগের ন্যায় অবস্থার আরোহণ কর। এক্ষণকার অবস্থায় সম্পূর্ণ অস- 
ভব বলিয়। নিশ্চয় ধারণ! হঈতেছে। কারণ, স্বাধীনত। প্রথম সোপান কিন্ত 
সে আশ! ছরাশ! মাত্র । এ অবস্থায় তাহ কল্পনায় স্থান দেওয়। বাতুলের 
কর্ম সুতরাং আর্ধাখ্যাতি পুনরুদ্ধীরের কোন আশা নাই । যাহ। কিছু হিন্দু" 
ভাব আছে, তাহ। ইচ্ছ। পূর্বক বিনষ্ট করিয়া, একেবারে শ্রেচ্ছ-জাঁতিতে পরি- 
বর্ডন হুইয়। যাওয়। মনে করিলে,আপনাতে আপনি ধিক্কার উঠিধা থাকে এবং 
আপনাকে আপনি কুলাঙ্গার বলিয়। যেন সম্বোধন কবে! 
আমাদের ভবিষ্যপুবাণে শুনিমাছি এবং বর্তমান কালের অবস্থাতে ও 
দেখিতেছি যে, আর ধিন্দুকূল থাকিবে না। যেমন পদ্দানদী গ্রামের নিয়দেশ 
ক্রধে করণে গ্রাস করিয়। একদিনে উপরিভাগ উদরসাৎ করে, শ্লেচ্ছভাৰ 
সেইরূপে আমাদের গ্রাস করিয়া সমুদায় একাকাঁৰব কবিবে। আমাদের 
পাঠ্য পুস্তকে শ্লেচ্ছভ।ব, বস্ত্রে শ্লেচ্ছভাব, আমোদে শ্লেচ্ছভাব, ওষধিতে শ্লেচ্ছ- 
ভা এবং শ্লেচ্ছ ধর্ম চতুদ্দিক দিয়! প্রচার হইয়াছে । এখন অন্তঃপুর পর্যস্ত 
তাহ! প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 
ধাহার। এ পর্যন্ত ম্নেচ্ছবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, শ্রেচ্ছদিগের বিশেষ 
ক্ষোন সংশ্রব রাখেন নাই, তথাপি তাহার! কালের নিয়ম অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই । এমন ছুরস্ত “ব্যাধির” আবির্ভাব হইয়াছে যে,তাহা আর আর্ধ্য- 
চিকিৎসায় ফলদর্শে না স্থতরাং প্রাণের প্রত্যাশায় শ্নেচ্ছচিকিৎসক কর্তৃক 
ডিকিৎসিত হইয়া শ্লেচ্ছ।হার ও শ্লেচ্ছ ওষধের দ্বার। আরোগ্য লাভ করিতে 
হইতেছে । জআর্যযবিদ্যার অনভিন্ত স্থতরাং আর্মীয় শাস্ত্রাধ্যয়ণ করিতে অভি- 
লাঘ জন্সিলে, গ্লেচ্ছদিগের পুস্তক পাঠে তাহ জানিতে হয়। এইরূপে র্েচ্ছ 
ভাবের হল্ত হইতে কোন মতে পরিত্রাণের উপায় নাই । 
মনুয্যরা, দেহ এবং মন এই ছুই ভাগে বিভক্ত । দেহের অবস্থাঙ্রমে 
মানের গরন্থাও ঘটিয়া থাকে! দেতের যে অবন্থ।। তাহাতে ঙ্গেচছ-শৃশ্খলে 
গেগাদ মন্তক আবদ্ধ হুইগাছে। এমন স্থান নাই বথাক় তাহা স্পর্শ করে 
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নাই? .যনও তদ্রপ হইয়াছে। পদ মূলে একটা ক্ষুদ্র কণ্টর বিদ্ধ হইলে, 
মন যেমন স্বভাব বিচ্যুত হয়, এস্কলে ভাহাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে উপাক্ষ, 
কি? চিকিৎম। শাস্ত্রের একটী নিয়ম আছে, যে, ছুইটা কারণে রোগোৎ 
পতি হইপ্। থাকে । একটাকে পুর্ববর্তী কারণ এবং অপরটাকে উত্তেন্ধক, 
কারণ বলে। পূর্ববর্তী কারণ অগ্রে অপনীত করিয়া উত্তেজক কারণ 
দুরীভূত করিলে রোগ মুক্ত হইয়া থাকে কিন্ত আমর এ নিয়মে চিকিৎ" 
নিত হইতে পারি না। যে স্থানে উত্তেক্গক কারণ দূরীভূত কর! নাবার 
সে স্থানে কেবল বলকারক পথের সাহাধ্যই একমাত্র ভরস!? তন্দার! 
সনয়ের প্রতীক্ষা করা হইয়া! থাকে । 

আমাদের যখন এই অবস্থা ঘটিহাছে, তখন আর্ব্যধর্ম সাধন কর 
আমাদের কার্য নহে । সুতরাং, বেদ, পুরাণ এবং ভন্ত্রা্দি বর্তমান অবস্থা" 
সঙ্গত করিয়া না লইয়া, তাহ! একেবারে পরিত্যাগ করাই এক্ষণে যুক্তি সঙ্গত 
হইয়াছে । ক্ষীর, দধি, ছুপ্ধ, মহ্গ্ত, মাংসাদি ভঙ্গণ করা সুখের কথা! 
বটে কিন্তু উদ্রামর গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা ব্যবস্থা নহে €, স্ত্রী সম্ভোগ করা, 
মনুষ্য জীবনের সর্ব প্রধান স্থথ কিন্তু হ্বান্নবীর রোগীর পক্ষে তাহ। একেবারেই 
নিষিদ্ধ । সেইরূপ আমাদের অবস্থান আধ্য-শান্ত্র একেবারে বাবহার হইতে 
পারে না। এ কথ।ট। বলিতে প্রাণ কাদিয়। উঠিতেছে কিন্তকি কর যার, 
উপায় নাই। ইহ] না করিলে আমাদের এবং আধ্য-শাজ্জ উভয়েরই 
অকল্যাণ হক্টবে। এ অবস্থায় কেবল জীবন ধারণের জন্য যাহার যে প্রকার 
অবস্থ। ও যে প্রকার ভাব, তন্নার ভগবনের নান অবলম্বন করাই কর্তব্য | 
নামে যাহ! হইবার হইবে । বদ্যপি কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে 
নামেই ঈথরের রূপদর্শন এবং নির্মাণ ও সমাধি লাভ হইয়! যাইবে। 

এইজন্য বলি,যে, বর্তনান কালে হত বিকৃত ধর্মের স্ক্টি হইয়াছে,তাহাতে 
যেস্থ্ধামর ফল ফলিততছে, তাহ1 সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। বিবাদ, 
কহ ভিন্ন কোন কথাই নাই। কোখার প্রাণের শাপ্তির জন্য ধর্দোপার্জান 
করিতে হইবে, কোথায় বিষয়-জরের যন্ত্রণা বিষু্ হইবার জন্য, ধর্শরপ 
মহৌধধি সেবন করিতে হইবে, তাহার পরিবর্তে বিষণ জরাক্রাস্ত হইব 
প্রলাপ বকফিবার আবশ্যক কি? 

“ খামর। যাহ! প্রস্তার করিলাম, তাহ অদাকার বাবস্থা! নহে । আমাবেক 
ছুগসং হটিবে, হাদিতে পানিফাই, ভগবাস্‌ "হরের্দাসৈব কেষ্ট কলৌনাকোৰ : 
্হ 
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নাস্তোব নাক্যেব গতিয়ন্তথ।” বলিয়া, তাহার উপাক্ স্থির করিয়! দিয়া 
গিয়াছেন। আমরা কালের অবস্থা চক্রে যেমন ভাবেই পরিণত হই, ঈশ্বরের 
নাম মাত্র অবগন্বন করিয়। থাকিলে, কাহার সহিত কোন মতান্তর হইবার 
লন্ভাবনা নাই । যেমন, রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, জলকে জল, নীর, 
গণি, ওয়াটার, একোয়া নামে সকলে পান করিয়া থাকে । নাম, ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন হইল বলিয়া কি, জলপান সম্বন্ধে কাহার মত 
ভেদ হইতে পারে? না--নামের প্রভেদের জন্ত পিপাসা নিবারণের কোন 
তারতম্য হয় ?* 
এই কথায় অনেকে এই বলিয়! প্রতিবাদ করিয়! থাকেন, যে, হরিনামই 
কণিযুগের একমাত্র অৰলম্বন। অতএব হরিনামের পরিবর্তে, ক'লী, শিব, 
ভুর্গী। ব। রাম, কিম্বা যিশু বলিলে চলিবে না। আমরা একথা অস্বীকার 
করি) কারণ, শাস্ত্রের মন ঈশ্বরের নাম। ঈর্বর এক অদ্ধিতীয়। তাহাকে 
উদ্দেশ্ রাখিক়] প্রত্যেক সাধকের! সাধন করিয়া! থাকেন। তাহাদের যে ভাব, 
সেই ভাবের যে নাম, তাহাই তাহাদের অবলম্বনীয়। ধাহার1 কালী বলেন, 
তাগাদের উদ্দেশ্ত চিৎশক্তি এবং অবলম্বন নাম । হরি উপাঁসকের' শ্রীকৃষ্ণের 
গ্রুতি লক্ষ্য রাখেন, তাহাঁও চিতশক্তি এবং অবলম্বন নাম। মুসলমাঁনদিগের 
এবং খৃষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম মতেও এই ছুইভাব জাজ্জল্যমাঁন রহিয়াছে। 
এই নিমিত্ত কলির নাম মাহাত্ম্য কুত্রাপি পরিভ্রই হয় ন 
নাম মাহাম্ম্য সম্বন্ধে, এই স্থানে আমরা ছুই একটাী দৃষ্টান্ত প্রদান করি- 
তেছি। ব্রাহ্মপমাজে নিরাকার ঈশ্বর সাধন হইবার নিমিত্ত, সর্ঝ প্রথমে ব্যবস্থ। 
হইয়াছিল । পরে, কাল সহকারে তথায় মুদক্গদি সহযোগে ঞুপদের রাগ- 
রাণিনীর স্থর লয়ে, তাহা ব্রন্দের নাম কীর্তন হইতে আরস্ত হয়। ব্রন্গের নাম 
কীর্তন হওয়া! ব্রন্থোপাসনার অঙ্গ হইলেও, অবিকল বৈদাস্তিক ব্রদ্মভাব 
বকে 5 কারণ, তাহাতে ধ্যানই একমাত্র সাধন এবং জড়পদার্থাদি প্রন্মের 
যায়ার অন্তর্দত বলিয়া! কথিত হুয়া সেযাঁহ। হউক, এই প্রকার নাম-কীর্তন 
করায়, কাল ধর্মই প্রকাশ পাইগ্লাছে। পরে, সেই ব্রাহ্মদমাজে গৌরালীয় 
ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। গৌগাঙগদেব অবতীর্ণ হইয়া ভাগবতীয় হরি- 
নাম সাধনের উপায় করিক্লা যান। তিনিই খোল করতালের স্থ্টি করেন। 
উহার দ্ময়েই ব্রূর্তনের, স্থুর বাহির হয়। এই গৌরাশীয় কীর্তন, খোল, 
পার, ) অঙ্ষণে ত্রাঙ্ষদমাঁজে বিশিষ্টরূপে প্রবেশ করিয়াছে । তাহাদের আল 
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নাম সঙ্কীর্ভন ব্যতীত, প্রাণ শীহল হয় না। গৌর নিতাই'এর নাম উল্ট! 
করিয়াও গ্রহণ করা! হইতেছে । সেইজন্য বলিতেছি, কালধর্ম অতিক্রগ্‌ 
ফরিয়। যাইবার কাহারও অধিকার নাই। জানিয়াই হউক কিন্ব। ন। জানি- 
যাই হউক, তাহ! করিতে সকলেই বাধ্য হয়। 

নামের মহিম| যে কি প্রবল, তাঁহ1 যতই পর্যালোচনা কর! যায়, ততই 
তাহার কার্যকলাপের সুক্মগতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়৷ থাকিতে হয়। খৃষ্টু- 
ধর্মযবপন্থীর! কি না-_পরউংশষে গির্ভ। ছাড়িয়া, পথে পথে গৌরালীয় নাম 
সন্ধীর্ভনের প্রণালী অবলক্ষন পূর্বক, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন! তাহার! 
করিলেন কি? 

বাহার ধর্ম কর্ম্ম ভাল নয় বলিযু।, আপনাদের জাতি পরিত্যাগ পূর্বক 
শ্লেচ্ছধর্্ম আশ্রয় করিলেন, পরে তাহ হইতে আবার পরিত্যক্ত ভাঁব লইয়া 
কাড়াকাড়ি কেন? এ কথ। অবপ্তই স্বীকার করিতে হইবে,যে, নাম সঙ্কীর্ভনে 
প্রাণ শীতল হয়, প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়; সুতরাং এমন সুলভ উপাঁয় কি 
আর আছে? ভাই ব্রাহ্ম! ভাই খুষ্টান ! তোঁমর! আমাদেরই বাটার ছেলে, 
দুর্ভাগ্যবশতঃ কলির অত্যাচারে পথহার হইয়া, কোথায় যাইয়? পড়িয়া 
ছিলে, কি ভাঁবয়া যে এতদিন কাটাইলে, তাহা তোমরাই বলিতে পার 
কিন্ত এখন কুল পাইয়াছ, নাম সন্কীর্ভন করিতেছ, নামের মত্ততায় স্বর্গের 
বিমল প্রেমকণার আস্বাদন পাইতেছ, ইহ দেখিয়। কাহার না মন প্রাণ 
পুলকিত হয়? কেবল তাহাও নচেঃ তোমাদের আরও উপায় হইয়াছে। 
রামকৃষ্জদেব তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ভ্িনি বলিয়াছেন যে, যে 
কেহ, যে ভাবে, যেজাতিতে, যে কোন অবস্থায়, ব্রন্মের--এক অদ্বিতীয় 
ব্রহ্গের, নাম যেরূপেই হউক গ্রহণ করিবে, তাহারই পরিক্রাণ হইবে, তাহাতে 
কিছুমাত্র সংশয় নাই । এই নিমিতই ব্রাঙ্গেরা এবং খুষ্টানের, অর্থাৎ ধাহা- 
দের বাস্তবিকই ধর্থের জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হইখাছিল, তাহার। রামরুষঃ. 
দেবের চরণপ্রান্তে যাইয়। আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও করিতে- 
ছেন। আমরা সেই জন্ত বলিতেছি যে, কালধন্ম্ের অধিকার অতিক্রম 
করিয়া যাইবার কাহারও শক্তি নাই । 

নাম সন্কীর্তনের ভাঁব অন্তস্থ নেও দৃশ্য হইতেছে । মুক্তিফৌজ বলিক্স 
ষে খৃষ্টিয় সম্প্রদা়টী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহারা: সয়ে 
সময়ে দলবদ্ধ হইগা, রা্ঘপথে বাদ্যাদি সহকারে কার্তন করেন। .খ্রসথঃলঞ, 
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সেই গৌরাহীয় -সন্বীর্তমের ভাব দেখ| বায়। অতএব, নাঁম ভিন্ন গার 
কাচছারও গতি নাঁই। 

নাম সাধনের ছুইটি মনত আছে। নাম জপ করা, অর্থাৎ নামে চিত্তার্পণ 
কিয়) অবস্থিতি করা, অথবা, আপনার অভীষ্ট ঈশ্বরের দ্ধপবিশেষে 
জাক্মোৎসর্গ করিয়া, ভগবানের কাধ্যজ্ঞানে, সাংসারিক কার্য্যই হউক, কিনব! 
ধর্শৃসন্বন্বীয় অন্ুষ্ঠানই হউক, অপন্দিগ্ধ চিত্তে নি বাহ করিয়া যাতে হয়। 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, আগর। অবস্থার দাঁস। শরীর ও প্রকৃতি ঈশ্বর দূত 
সুতরাং স্গ্টিকর্ভা তিনি । তাহার যেরূপ অভিপ্রায় হইবে, আমাদিগকে সেই” 
রূপে পরিচালিত করিবেন । আমর! য্দও সময়ে সময়ে অহংজ্ঞানে আপনারই 
প্রাধান্য স্থাপন করিয়! থাকি কিন্তু ত1হ] সম্পূর্ণ ভ্রমের কথা । কারণ, আমি 
কোন ক্বার্ধ্য করিব বলিয়। স্থির করিতেছি, পরক্ষণেই কোন ব্যাধি অথব! 
মৃদ্যু আপিয়া, তাহ।র ব্যতিক্রন ঘটাইয়া দিতেছে । আপন অনস্থ! ্টন্নতি 
“করিবার জন্ত চেষ্টা পাইতেছি কিন্তু সর্ধত্রে সমান ফল ফলিতেছে ন1। 
যে স্থানে ঈশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাই হইয়া থাকে । আত্ম- 
নিবেদন করিলে এই প্রকার অন্তর্ূষ্টি জন্মে । 


৮৬ | একটী পক্ষী, কোন জাহাঙ্গের মাস্তলে বসিয়! 
থাঁকিত; চতুদ্দিকে জল, উড়িয়। যাইবার স্থান ছিল ন1। 
পক্ষী, মনে মনে বিচার করিল, ঘে, আমি এই মাস্তলকেই 
অদ্ধিভীয় জ্ঞান করিয়। বলিয়া! আছিঃহয়ত কিথিৎ দূরে অরণ্য 
থাকিতে পারে । এই স্থির করিয়। উড়িতে আরম্ভ করিল | 
সেয়ে দ্রিকে ধাবিত হইল, সেই দিকে অনন্ত জলরাশির 
কোথাও কূল কিনার পাইল না'। যখন চতুদ্দিক্‌ ঘুরিয়া 
ব্লাস্ত হইয়। পড়িল, তখন সেই গাস্তলে পুনরায় ফিরিয়! 
আসিয়। আশ্রয় লইল। তেই দিন হইতে তাহার মাস্তল 
সম্বন্ধে অদ্বিতীয়-বোধ স্থির হইয়া, নিশ্চিন্তচিত্তে কালযাঁপন 
হইতে লাগিল । ব্রহ্মতত্বও সেইরূপ ॥ অনন্ত ক্রক্মাণ্ড- 
কির অনন্ত ভার জ্ঞাত নাইলে, তাহার প্রতি; পাক 
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সমর্পণ করা যায় না। এই জন্য সাধনের সময় বিচার 
আবশ্যক | 

৮৭ নাঁম অবলম্বন করিয়া, তাহাতে বিশ্বাস করিতে 
পারিলে, আর কোন প্রকার বিচার করিতে হয় ন|। নাধের 
গুণে সকল সন্দেহ, সকল কুতর্ক দুর হয়, নামে বৃদ্ধি শুদ্ধি 
হয়, এবং নামে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে । 

৮৮ | যেমন বুক্ষে পক্ষী বসিয়। থাকিলে, করতালি 
দ্বার! তাহণদের উড়াইর! দেওয়! যায়, তেমনি নাম সঙ্কীর্তন 
কালে, করতালি দিয়! নৃত্য করিলে শরীররূপ বৃক্ষ হইতে 
পাপ পক্ষীর। প্লাইয়। যায়| 

৮৯। কিকালে তমোমুখ চৈতন্যের সাধন ভিন্ন, সত্থ- 
মুখ চেতন্যের সাধন নাই । সত্বমুখ চৈত্বন্যের উপাসনায় 
মাধূর্য্য-ভাবে কার্য হয় এবং তমোমুখ চৈতন্যে দ1স্তিকতার 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । যেমন, কোন ধনীর উপাসন! 
করিয়! কিঞ্চিৎ অর্থ লা করা, ইহাকে সত্মুখী চৈতন্য 
কহা যায়। এস্থানে ভগবানের কৃপালাভ কর। উদ্দেশ্ব । 
তমোমুখ চৈতন্ত তাহা! নহে। যেমন, ডাঁকাঁতের] কোন্‌ 
গৃহে অর্থ আছে অগ্রে স্থির করে, পরে কালী পুজান্তে 
হ্ৃরাদি পান পুর্ববক, জয় কাঁলী বলিয়। বস্ত্র খণ্ড ছিন্ন করনা” 
স্তর, রেরে শব্দে টেকি সহকারে গৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়।! 
সমুদয় অর্থলইক়া! যায়; তমোমুখ সাধনেও তদ্রুপ | জয়- 
কাঁলী জয়কালী বলিয়! উন্মত্ত হওয়া, অথব। হরিবোল হুরি- 
ধোল বলিয়। মাতিয়। উঠা । 


হরিনাম সন্ষীর্তন তাহার দৃষ্টাত্ত । সেই অন্ত গৌরুক্রুদেবঃ  পসিষ্ত, 
গেধ্ল ও ক্রভাঁল সহকারে) দলবদ্ধ ছইয়। লঙ্ষীর্থন কিবা ব্যবস্থা! করিয়া 
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গিয়াছেন | নারদ ঠাকুর একাকী হরিগুণাছুগুন গান করিয়! বেড়াইতেন কিস্ত 
কলিকালে তমোভাবাক্রাস্ত জীব বলিয়া, তাগাদের স্বভাব।নুযাধী যুগধর্ম্েরও 
সংগঠন হইয়াছে। বান্তবিক কথ! এই, যখন নগর-কীর্ভন বাহিল হয়, তাহ! 
দেখিলে কাহার ন! হৃদয়-তন্ত্রী আন্দোলিত হইয়! থাকে? 


৯০। অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছ। তাই কর । 


পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টি পর্তত হয়, সেই দিক হইতেই নব নব পদার্থের 
নব নব ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় । তখন বোধ হয়, যেন সেই সেই পদাখ 
এবং সেই সেই ভাব, পবম্পব স্বতস্ত্র। যেমন--বরফ, জল এবং বাম্প। এই 
অবস্থার কাহার মনে ইহাদের পার্থক্য ভাব উদ্দীপন না হবে? ববফ 
দেখিতে হীরক খণ্ডের ন্যায়, বর্ণ বিহীন, কঠিন এনং অতিশর শাতল গুণ 
বিশিষ্ট পদার্থ। জল স্বচ্ছ, বর্ণ বিবর্জিত, তবল এখং ঈষৎ শৈত্য-ধন্।-সংঘক্ত 
পদার্থ। বম্পের আকুতি নাই, বর্ণ নাই এবং দুষ্টিব অহীতাঁবস্থায় অবস্থিত 
করে। ইহ! অতিশয় উঞ্ণ গুণ যুক্ত পদার্থ। বরফ, জল এবং বাম্পেৰ মধ্যে 
থে প্রকার স্বভাব দেখ! যাঁইল, তাহাতে কে ন। এহ তিনটা পৃথক্‌ পদার্থ 
বলিয়। বিবেচনা! করিবেন ? যাহীর। পদার্থদিগেব অথবা তদুছ্ত ভাব লইয়া 
পরিচালিত হইর। থ!ফেন, তাহাদের সকল কার্যোই, সকল তাচুবই ভেদ- 
জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। এই শেণীব ব্যক্তিবা স্ত্বলদ্রষ্টী বলিয়া 
উল্লেখিত হইয়। থাকেন। যাঁহার1, বরফ, জল এবং বাম্পেব স্কপ ভাব পবিশ 
ত্যাগ করিয়া, সুক্ষ, কারণ এবং মহাকারণ অনুপন্ধান কবিতে চেষ্টা করেন, 
তাহার!--সেই দর্শন ফলে, সুক্াবস্থায় দুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক 
আয়তন অক্সিজেন প্রাপ্ত হন। কারণে,--এ ছুইটী বাম্পেন অপরিনর্ভনীয় অবস্থ! 
সর্বহে পরিদর্শন করেন এবং মহ1 কারণে,_-তাহাদের উৎপত্তিস্থ'ন নিরূপণ 
করিয়া, এক আদি শক্তিতে উপনীত হইয়া! থাকেন। এই আদি শক্তি 
হ্টতে, পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ মহ1-করণ হইতে কাবণে, কাঁলণ হইতে হুচ্ষে 
এবং সুক্ষ হইতে স্থুলে না'বয়। আদিলে, পুনবার বরফ, জল এবং বাপে, 
বিচারশক্তি স্থগিত হইয়। যাইবে । যে পর্য্যন্ত, যে কেহ, বরফ ও জল 
লইয়া, এই প্রকার বিচার না করেনঃ সে পর্য্যস্ত, ইহাদের আভান্তরিক 
অন্স্থাত শিরপণ করিবার অধিকার কাহারও জন্মে না। লে পর্যন্ত, 
দায়ে, পার্থর) বোধ কিছুতেই যাইতে পারে ন11 সেই প্রকার, ঈশ্বন্, 
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তত্বের চরম জ্ঞান বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্ত বিশিষ্টরূপে উপলণ্ধি না হইলে, সুল- 
দর্শন বশতঃ, স্থুল-জ্ঞানে প্রতিনিয়ত ঘুর্ণিত হওয়া, কাহার কখন নিবারিত হয় 
না। সে পর্যন্ত বাহক ভেদজ্ঞান বিগুনু হইত্তে পারে না সে পধ্যস্ত 
সান্প্রদারিক ধঙ্দমভাব্র অবসান হয় না। যাহার ত্রহ্গজ্বান জন্মে, তিনি 
সকল বিষয়েরই তাৎপর্য জ্ঞাত হইতে পারেন। যে কোন ভাব, তাহাদের 
নিকট প্রতীয়মান হয়,তাহাঁরা ততক্ষণাঁৎ তাহার অবস্থা বুঝির! লইতে পারেন। 
এই নিঘিতত, যে ব্যক্তি, যে পর্য্যন্ত, যে কোন প্রকার,সাম্প্রদায়িক ধর্মের, বিধি 
ব্যবস্থার দ্বার৷ আবদ্ধ থাঁকেন, সে পর্যস্ত অন্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা বুঝিতে না 
পারিয়া, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। নেই সাম্প্রদ্দায়িক ধর্ম্মাব- 
ল্বীর ষে মুহুর্তে সাম্প্রদািক ব1 ধর্দ্ের স্থুলভাব অপনীত হইয়। শুক্ম, কারণ 
এবং মহাঁকারণ পর্য্যস্ত গমনাগমনের অধিকার জন্মিবে, সেইক্ষণেই বরফের 
ৃষ্টান্তের ন্যায়, তাহার মোহ-তিমির বিদুরিত হুইয়৷ যাইবে । আমাদের যে 
সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে, ইহাদের প্রত্যেকের আদি উদ্দোম্তই, এক অদ্বি- 
তীয় ঈশ্বর । আমাদের প্রধান শান্ত্র বেদ। ইহাতে, এঁক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের 
কথা । পুরাণে, সেই অগ্থিতীয় ঈশ্বরের কথা এবং তন্ত্রাদিতেও এক অদ্িতীয় 
ঈশ্বরের কথা । এক্ষণে বেদ পুবাঁণ এবং তন্্রাদির, ঈশ্বর ভাঁবের বিবিধ উপা- 
সন প্রকরণ লইয়া, আকজ্ঞান বাক্তিরা ষে বহু ঈশ্বরবারদের আপত্তি করিয়! 
থাকেন, তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে । যেমন পৃথিবীর নানাস্থানে 
নানাবিধ আকার প্রকার এবং অবস্থ। ভেদে নানাবিধ, কৃপ, খাত, পুক্ষরিণী, 
নদ, নদী, সাগর এবং মহাসাগরের উৎপত্তি হয়। কুপের সহিত আট- 
লাণ্টিক মহাসাগরের সাদৃশ্ত আছে, এ কথা কে বলিতে পারেন? কিন্তু 
সুক্ষ, কারণ এবং মহা-করণে কিছুই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ই প্রকার 
পুরাঁণ তন্ত্রাদিতে, বহু আকারে, বহু ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা বর্ণিত হুইয়াও, 
অদ্বৈতভাব অতি হুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে । যখন যে দেবতার অর্চনা হই- 
ম্নাছে, ঈশ্বর অর্থাৎ মহাকারণ হইতে সাকার বা স্থুল-ভাব পর্যাস্ত, যে সাধক 
যাহ! দেখিয়াছেন,তিনি ভদ্রপ বর্ণন| করিয়াছেন এবং €সেই সেই প্েবতাপ্দিগের 
উৎপত্তিস্থান উপলব্ধি করিয়। অদ্বৈতজ্ঞষনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই 
সকল শাস্ত্রের অভিপ্রান় কি দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে, অবাধে বুঝিতে পার 
যাইবে? রামপ্রপাদসেন, তান্ত্রিক উপাসক বলয়! পরিচিত অঞুছন। ভিনি 
মৃগ্নহী কালীমুর্তি অবলম্বন কবি, সাতৃভাঁবে উপাঁসন! করিয়াছিলেন । লেই 
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মপ্নয়ী কালী হইতে, ক্রেমে ক্রমে তাহার যে অবস্থা হইয়াছল, তাহ! তাহার 
বিরচিত গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তন্ত্রের মহাবলম্বী হইর1, “কালী, 
কষ, শিব, রাম, সবই আমার এলোকে শী” বলির, বুঝগ্ধাছিলেন। কালী, 
কষ, শিব, রামের স্কুলভাব দেখিলে, সম্পূর্ন ভাবাস্তপ্ন আলিয়। থাকে কিন্ত 
সে স্থান অতিক্রম কবিয়া কারণে যাইলে, “সবই আমার এলোকেখ* 
অর্থাৎ তাহাদের এক শক্তিরই বিকাশ বলিয়া প্রত্যক্ষ হর়। সেই অবস্থাক্স 
উপনীত লা হইলে, “সবই আমার এলোকে শী” কখন বলা যাইতে পারে ন! 
এবং তাহ) ধারণাও হইবার নহে | রামপ্রপাদের অবস্থা তথায়ও 
একেবারে পর্যবসিত হইয়। যায় নাই। তিনি একছ্বানে বলিয়া গিয়াছেন 
“আম মাতৃভাবে পুজি যারে (ও%ুব) চাতরে কি ভাঙ্গব ছাড়ি, নোঝনারে মন 
ঠারে ঠোরে ৮ এস্লে মহাকাঁরণ ব1! ত্রক্গকে নির্দেশ কগিয়াছেন। এই 
ব্রঙ্গভাব তিনি অন্যান্য স্কানেও প্রকাশ করিব ফে পয়াছেন। “পাচ ভেঙে 
ঘে এক কারে মা, তা”র হাতে কেমনে বাচ।” ইহা অপেক্গ। আর একটা 
গীতে, তরঙ্গ শব্ধ খুঁলয়। দিয়াছেন। “আম কালীব নাম ব্রঙ্গ জেনে, ভক্তি 
মুদ্তি সব ছেড়েছি।” রামপ্রসাদদ আর একস্থানে তাহার মাতার ব্বপ- 
বর্ন করিতে গিন্বা। যে পরিচস্ধ দিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্ম ব্যতীত, অন্ত 
ভ্বিতীপ্ন, খণ্ড ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই । “মন তোমার এন ভ্রম গেল না, 
কালী কেমন ত1 চেরে দেখলি না, (ওবে) ত্রিভুবন ধে কালান মূর্তি জেনে ও 
কি তাদান নাঁ।” এআঝ্রিভুন বে কালীন মুভ” হহা দ্বার বিরাট বা ব্রহ্গে? 
স্থল ভাব নির্দেশ করিয়। শিয়াছেন, অর্থাৎ সেই অথণ্ড সচ্চিদানন্ময়ীর 
মুর্তি ত্রিভুবন ন্সর্থাৎ জগৎ্ ব্যাপনীরূপে প্রকাশিত রাঁহক়াছেন,তাহ। স্থুলচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিযাও তথাপি মনের সন্দেহ নিদুরিত না হইগ1, দ্বৈত ভাবের 
উত্তেজন। হইয়া থাকে । 
পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়,তাহাই অন্বৈত ভাবে পরিপূর্ণ । 
এই অন্বৈত ভাব দেখিবার প্চক্ষু” প্রয়োগন, এই অনৈত জ্ঞান ধারণা করিবার 
মস্তিষ্কের প্রায়াজন এবং এই অব্বৈক্ত ভাবে, সমস্ত পদার্থ সমীকরণ করিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োঞ্গন। তাহা! না হইলে, অন্ধের সন্ুখবভী 
'আপন্প পদার্থের পরিখামের গ্ভা়, ভ্রাদ্ধ জীবের দ্বার। পার্থিব পদার্থের 
গত ভাবে হতাদবর হছুইকা। থাকে। পদার্থ দিগের আঅন্বৈতভাব শগ্বস্ধে 
রিতুর সৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছি এবং এ ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখ 
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করা আবশ্তক হইতেছে।: সূর্য্য, চন্দ্র, বাহু, জল, মৃত্তিকা, মনুষ্য, শো, 
স্বর্ণ রোপ্য, সকলই অদ্বিতীয় ভাবে রহিয়াছে । এই সকল পদার্থ, স্থান্‌ 
ভে অবস্থ। ভেদে, এবং কাল ভেদে, কখন স্বতন্ত্র হইতে পারে না। 
ত্বর্ণ ধাতু কোন্‌ স্থানে রৌপ্যে পরিণত হয় ন। অথবা রৌপ্য সুবণত্ব প্রাপ্ত 
হইতে পারে না। মনুষা, গো হয় না এবং গো) মনুষ্য হর না। ভুল 
রাজ্যে সকল দ্রব্যই অদ্বিতীয্ব ; পরে, তাহাদের সুক্ষ, কারণ এবং মহা-কারণ 
পর্য্যন্ত গর্মন করিতে পারিলে, তথার স্থুলভাব্র বহুবিধ অদ্বিতীয় পদার্থের 
বিপর্যয় হইয়া, এক অদ্বিতীয় শক্তিতে পর্যবসিত হইয়। থাকে । সেইক্প 
পৌরাণিক বহু দেবতার অদ্থিতীয় এহ।-কারণ ক্রঙ্গ। 

যিনি এইরূপ সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিননা দ্বারা পরিচালিত হইয়া! 
বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন, সেই সাধকের নিকট, স্কুল, সুক্ষ, কারণ 
এবং মহাকারণ নন্বন্ধার সমুদয় ভাবই স্থান পাইয়া থাকে। যেমন জলের 
উপাদান কারণ অকৃপিজেন এবং হাইড্জেন যিনি জানিয়াছেন, তাহার 
চক্ষে, গঞ্গা, পুক্ষরিণী, কূপ, খাত, প্রত্ৃতি কল জলই এভাবে প্রতীরমান 
হইয়া থাকে । ঘিনি জ্ঞান-চক্ষে পদ্দার্থের গঠন সন্বন্ধীয় রূঢ় পদার্থ দিগের 
অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন,তাহার নিকট বিষ্ট। ও চন্দন কি জন্ত এক না হইবে? 
সেই প্রকার অন্বৈতজ্ঞ।নী না হইলে, ব্রক্গরাজ্যের ব্যাপার পরিদশন করিবার 
যোগ্যত। কাহারও কদাপি সঞ্চারিত হই থাকে । জড় জগৎ বিশ্লিষ্ট করিয়! 
ন! দেখিলে অদ্বৈতজ্ঞন উপাজ্জন করা যায় না । কারণ, স্থুলে যে প্রকার 
প্রভেদ দেখ! যায়, বিশ্লেবণ প্রাক্ররা ব্যতীত অন্ত তকোন প্রকারে ভাহার 
আদি কারণ অবগত হইবার উপাধ নাই । মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীর পদার্থ 
দ্বার উতপন্ন হয়। ইহ! শরীর-তন্ব শিক্ষা ব্যতীত, গো-তত্বাকম্বা উত্ভিদ্- 
তন্তের দ্বারা কোন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সেই প্রকার, অথগ্ড 
সচ্চিদানন্দের অন্বৈতাবন্থা জ্ঞাত হইতে হইলে, মন্ুষ্যের প্রত্যক্ষ পদ1- 
খের অদ্বৈহভব দ্বারা, পরে।ক্ষ অদ্বৈত ব্রদ্ষ-তত্বের ভাব ধারণা হইয়া 
থাকে । রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্তই বলিতেন, যেমন থোড়ের খোল ছাড়াই! 
মাঝ প্রাপ্ত হওর1 যার, তখন বিচার করিতে হইবে যে, মাঝেরই. খোল 
এবং খোলেরই মাঝ, অর্থাৎ একসত্তার খোল এবং মাঝ উৎপন্ন হই" 
যাছে। এই দৃষ্টান্তে খোল এবং মাঝ, মনজুষ্যের বিচারশুক্তির অধীন । 
ইহার থ্বার! যে "এক পত্তার” ভাব উপলদ্ধি হয়, তাহাকে খোল এবং মাঝ 
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সন্বস্থীয় অিতীয় জ্ঞান কছে। অভএব ব্রদ্গতত্বের অন্বিতীর জানলাত 
করিতে হইলে, স্কুল, সুক্ষ্,কারণ এবং মহাকারণ অর্থাৎ জড়, চেতন.এবং জড়- 
চেতন পদার্থ পর্যালোচনায় যেক্ঞান জন্মে, তাহাকে অন্বৈতজ্ঞান কছে। 
লই জ্ঞান অব্যক্ত, অনির্বচনীয়, অভূতপুর্বব এবং অণস্ত। তিনিই ব্রহ্ম । 
রামরুঞ্জদেব এই অদ্বিতীয় ত্রক্ষজ্ঞান লাভ কর! প্রত্যেক ধর্ম-সন্প্রদারের 
প্রধান এবং অবশ্ট কর্তব্য বলিয়। উপদেশ দিয়াছেন। এক '্নন্বিতীর বর্ষের 
ভীব-বিশেষকে সম্প্রনায় বলে। তিনি অনন্ত সুতরাং অনস্ত ভাবের কর্ড! 
তিনিই ; স্থলে এই ভাবকে স্বতন্ত্র বলয় জ্ঞান হয়। ধাঁহাদের ব্রঙ্গজ্ঞান হয় 
নাই, তাহাব। স্থুল ভাবের তার্তম্য দেখাইয়? পরস্পর বিবাদ বিসম্বার্দ কারফ়| 
থাকেন; এই বিবাদ ভগ্রন হইবার অন্ত উপার নাই। ব্রহ্ম জ্ঞানই তাহার একমীঞ্র 
মছৌধধ। যেমন কৌন পরিধির মধ্য বিন্দু হইতে পরিধি পর্যন্ত, সরল রেখা 
টনিক! অপর অন্ত হইতে দ্বিতীয় সরল রেখার মুলের বিন্দু দেখ! যায় নাঃ 
'অথবা তাহ1 কেন স্থান হইতে উত্পন্ন হইয়াছে, এ কথাও অবগত হওয়! যাক 
না। প্র সরল রেখার অস্ত পরিত্যাগ করিয়া, হয় বিন্দু স্থানে গমন কত্রিতে 
হইবে, ন। হয় দ্বিতীত্ন সরল রেখাক্ম যাই তাহার উৎপত্তির স্থান নিরূপণ 
করিতে হুইবে। তখন তিনি বুঝতে পারিবেন যে, পরিধির মধ্য-বিন্দু 
হইতে যে সকল রেখা! উৎপন্ন হয়, তাহার] সকলেই পরস্পর সমান। আক্দৈত- 
জ্ঞান সম্বন্ধে অবিকল সেই প্রকার। ব্রহ্মজ্ঞনীর চক্ষে সকল মত, সকল 
ভাব, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিন্দু হইতে উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 
যৈমন, রাঁমকৃঞ্দেব বলিতেন, “বাটার কর্তী এক কিন্তু তাহার সহিত 
প্রত্যেক পরিজনের স্বতন্ত্র সম্বন্ধ । কেহ স্ত্রী, কেহ কন্য1, কেহ মাতা, কেহ 
পুক্র, কেহ ভৃত্য, কেহ সন্বন্ধী, কেহ বন্ধু, ইত]াঁদি। এক ব্যক্তি হইতে এত 
প্রকার ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে । ভাব লইয়া! বিচার করিলে কাহার ও 
সহিত মিলিবে ন1কিন্তু ব্যক্ত লইয়। দেখিলে তিন এক এবং আদ্বতীয়-. 
ভাবে প্রতিপন্ন হুইবেন। সেই কর্ত। কাহার পতি, সেই অদ্বিতীয় 
কর্তা কাহার পিতা, সেই ' অদ্বিতীয় কর্ত। কাহার মামা, দেই অদ্বিতীয় 
ক্ষর্তা কাহার পরম মিত্র এবং সেই অদ্বিতীয় কর্তা. কাহার পরম 
পক্ষ 1. . এক্ষেত্রে ভাবের ইয়ত্তা নাই কিন্তু সেই ব্যকি সর্বত্র খ্নন্ধি তীয়” 
রামকুফষদেবএলাধন কালে. ভারতবর্ষীয় প্রতোক ধর্মভাব এবং খৃষ্টিয প্রণালী 
৮০০ অইকপ বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়ার খারা নাধন করিয়া, অনৈত জন পাত 
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করিয়াছিলেন । তিনি সকলেরই কথায় বিশ্বাল করিতেন কিন্ত তাহা 
পরীক্ষা! করিয়! লইতেন। তিনি অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিক্ণ 
ভাঁছার নিকট সকল সম্প্রনায়ের ব্যক্তির! বিষ করিতে পারিতেন। তিনি 
মধ্যস্থলে পরিধির মধ্য বিন্দুর ্ায় বলিয়া থাকিতেন এবং তাহাকে বেষ্টন 
পুর্র্বক, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু; অনাধু, থৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বাউল, 
কর্তভজা, নবরপিক, বিবেকী, টৈরাগী, বিময়ী, ধনী, নির্ধনী, বালিকা, 
যুবতী, বুদ্ধ, বালক, পৌগও, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত, প্রস্থৃতি বসিয়া 
পরিধি অম্পূর্ করিতেন । প্রকৃত অন্বৈতজ্ঞানের এই অদ্ভুত মহিম1। 
অদ্বৈতজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে সেই সাধকের চৈতন্যোদর হইয়। থাকে । তিনি 
তখন সর্ধস্থানে সর্বপদার্ধে এবং সন্ত প্রকার ভাবে অখণ্ড চৈতন্তের 
জাজ্ল্য প্রতিভ। 'প্রদশশন করিয়। থাকেন। যেমন কুমারের দোকানে হাড়ি, 
গাম্লা, জালা, প্রদীপ, প্রভৃতি নানাবিধ আঁকার বিশিষ্ট পাত্র দেখিকজাও এক 
মুত্তিকাই তাহাদের উপাদান কারণ বলিক্পা! ধারণ। থাকে, অথব! দিবাভাগে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমন পুর্বক রৌদ্র দেখিয়া, এক সুর্যের জ্ঞান, বিলুপ্ত হয় 
না, কিন্ব। ধাহার। ভূবাযুর সর্দব্যাপকতা ধর্ম বুঝিয়াছেন, তাহারা দেশভেদে 
তাঁহার অভাব কুত্রপি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই প্রকার, যে সাধকের 

তন্চোঁদয় হয়, সে সাধক আর কাহাকেও দোষ:বোপ করিতে পারেন না ॥ 
কারণ, তিনি ছোট বড়, পাপি পুণ্যবান, অধম উত্তম, সকলেরই মধ্যে এক্‌ 
অথও্ড চৈতন্যের ক্ষতি দেখিতে পাইর। থাকেন। সে অবস্থায় অর্থাৎ 
চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি গাথিলে, কাহাকে ইতর এবং কাঁহাকেই বা শ্রেষ্ট বল। 
যাইবে। যেমন, “ময়রাঁর দোকানে এক চিনিতে মট প্রস্তত হয়। মটের 
আকার নানাপ্রকার কিন্তু মিষ্টত1 ক।হার কমবেশি হয় না।” ষাহার সর্ধত্রে 
চৈতন্ত স্বস্তি হয়, তাহার মনের সর্বদা অবিচ্ছেদ ভাব বশতঃ সুখ, কিন্বা 
ছুংখ আসিতে পারে ন1। সুতরাং এমন ব্যক্তি গুণাতীতাবস্থায় বস্থিতি 
করেন। এইব্প চৈতগ্ত-জ্ঞানী ব্যক্তির অবস্থা! দ্বিবিধ! য্খন সর্ব পদার্থের 
মধো অখগ্ড চৈতন্তের বিকাশ দেখিয়া! থাকেন, তখন আপনাকেও তাহার 
অন্তর্গত বোধ করিলে, গুণাতীতাবস্থা ঘটির থাকে । সেই সাধকের আর 
কোন প্রকার সঙ্কল্প না থাকায়, চৈতন্তে মন বিলীন হইক্না আপনাকেও 
হারাই ফেলেন। এই অবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি কহে | যখন চৈতস্তেক 
নিক্যাতাব হইতে, লীলার মন নিয়োজিত হস, তখন একেরমীনাবিধ কা, 
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দেখিয়া, চৈতন্ক-জ্ঞানী আনন্দে মাতিয়। উঠেন। যেমন দ্বর্ণরাশির এফ 
'অবস্থ! এবং তাহ। হইতে নানাবিপু অলঙ্কাব প্রস্তত কবিলে কত শোভ। 
সন্বদ্ধন করিতে থাকে । এই অলঙ্কার ধারণ করিলে মনে ষে প্রকার আনন্দ 
হয় কেবল স্বর্ণ খণ্ড দ্বারা! তাহা! হুর না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “সকল 
বস্তই নারায়ণ। মনুষা নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, অশ্ব নারায়ণ, লম্পট নারায়ণ, 
সাধু নারায়ণ । আমি দেখিযে, তিনি নান! ভাবে, নানা আপারে, খেলা 
করিতেছেন। এই খেল। দেশিয়! চৈতন্ত-জ।ণী নিত্যানন্দ লাভ করিয়! 
থাকেন। এই নিমিত্ত অদ্বৈত-জ্ঞানীর নিকট আপনপর থাঁকে না, সাধু 
ভসাধুর জ্ঞান থাকে ন। রামকৃঞ্চদেব আরও বলতেন, "আমি গৃহন্থের 
মেয়েদের দেখি যে, আমার স্চদানন্দমরী-ম1, ঘোন্ট। দিয়া সতী সাজির। 
রহিয়াছে, আবার ষখন মেছোবাজারে মেয়ের। বারাওার উপর হুকে। হাতে 
ক”রে মাতার কাপড় খুলে, গয়না পরে দাড়িয়ে থাকে, তথন আমি দেখি যে, 
আমার সচ্চিনানন্দমধ্ী মা, খান্কধী সেজে আর এক রকম খেল। কচ্চে।» 
বামকফ্দেব যখন প্রণাম করিতেন তখন বলিতেন, “ও কালী, ত্রহ্মনয়ী, 
জ্ঞানময়ী, আনন্দমর়ী, মা, তৃমি ভুমি তুমি তুই তুই তুই; আমি তোমাতে, 
তুমি আমাতে ; জগৎ ভূমি, জগঞ্জ তে।মাঁতে;হুমি আধার.তুমি আধেম়; তুমি 
ক্ষেত্র,তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ , ভুমি খাপ,তুমি তবোয়াঁপ ) 'সময়ান্তরে”আম খাপ, তুথি 
তরোয়াল” বলিতেন) । জীবাস্মা ভগব।ন, এন্ধ।স্্া ভগবান ; নিত্যলীলা, সরাট 
বিরাট ; ব্যষ্টি সমষ্টি; ভগবান ভাগবৎ ভক্ত; গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব; জ্ঞানীর 
চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাধুব চরণে প্রণামঃ অসাঁধুন চরণে প্রণাম, 
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের চরণে প্রণাম, নর নারীর চরণে প্রণাম, আধুনিক 
ব্রহ্ষজ্ঞানীর চরণে প্রণাম ১৮ ইত্যাকার বর্ণনা করিতেন। অদ্বৈত জ্ঞানের 
এত রস, এত মধুরতা ! তাই রামকৃঞ্চদেব “অদ্বৈত জ্ঞান” আচলে বাধিতে 
বলিতেন। তিনি যে কি চক্ষে সকলকে দেখিতেন তাহা! আমরা বুবিতে 
অপারক। আমরা অদ্বৈতজ্ঞানের কথ। শুনিক়্াছি এবং অনেকের মুখেও 
শ্রবণ কর! যায় কিন্তু রামকৃষ্জদেবের স্যায় কাহার ভাব দেখা যায় ন1। 
সকলকে এক সুত্রে তিনিই গ্রথিত দেখিয়াছিলেন, তাই তাহার নিকট সক" 
লেই সম-আদ্রণীয় হইতেন কিন্তু এই স্থানে আর একটী কথা আছে। 
ভিনি ইছ[ও বলিয়। গিয়াছেন, যে, “গঙ্গা, সাগর, পাতকোয়।, পুকুর, মুখের 
ঝাল, এ সকর্ণ জলই এক কিন্তু কোন জলে নাওয়া খাওয়া চলে এবং কোন 
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জলে হাঁত পা ধোঁয়া চলে এবং কোন জলে সে সকল কার্স্য হয় না।” সেই. 
রূপ, ষখন কেহ কোন ভাবে খাকিবেণ, সেই ভাব যাহাদের সহিত মিলিবে, 
অর্থাৎ তাহাদের কর্তৃক তাহার নিজ ভাবে কোন প্রকার ব্যাঘাত না 
জন্মে, সেই সকল ব্যক্তির সহবাস করিবে ; তথায় ব্রঙ্গজ্ঞান নহে। 
তখন দলীল” এ কথা বেন ভূল না হয়। যেমন জ্ত্রীজাতি মাত্রেই এক, 
তাঁই বলিয়া, মাত, ভ্ত্রী, ভগ্নি, ভাগ্নির সহিত একভাব, কদাপি ভাব রাজ্যে, 
চলিতে পারে না। ভাবে সকলই স্বতস্ত্রর তাহাদের কার্য স্বতন্ত্র কিন্ত 
সে স্থলে ব্রহ্মজ্ঞন আনিলে অর্থাৎ সকলই একবোধ করিয়। ভাবের 
বিপর্যয় করিলে মহাঁবিভ্রাট হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, “কোন 
রাজা তাহার গুরুর নিকট অদ্বৈতজ্ঞান শ্রবণ করির। মহা-আনন্দিত হন। 
তিনি বাটার ভিতর আের1 রাজ্বীকে অনুমতি করেন, “দেখ রাজ্জী অদ্য 
আমার শধ্যায় বিধবা কন্তাকে শয়ন করিতে বলিবে |” রাণী এই কথা 
শ্রবণে আশ্চধ্য হইয়া রাজাকে উন্মাদ জ্ঞান করিলেন এবং কৌশল করিয়া 
সে দিবস তাহার আজ্ঞ। কোন প্রকারে পলন করিলেন্ম না। পরে তিনি 
শুনিলেন যে, গুকু মহাশক রাজাঞ্চে অদ্বৈতজ্ঞ।নের কথা বলিয়াছেন। 
রাণী তত্ক্ষণাঁৎ গুরুকে আহ্বান করিরা সমুদ্র বলিলেন। গুরু তখন 
বুঝিলেন যে, হিত করিতে বিপরীত হইযর়। গিয়াছে । কোথাকার ভাব 
কোথায় আনিগ্নাছে। 

গুরুর অনুমতি ক্রমে বাণী, রাজার আহারের সময় অন্ন ব্যঞ্জনাদির সহিত 
কিঞ্চিৎ বিষ্ঠা প্রদান করিলেন। রাঁজা! তত্বর্শনে ক্রোধে অধির হইর়] 
রাণীকে ভত্লনা করিতে লাগিলেন। গুরু তখন রাঞ্জগাকে বলিলেন, “কেন 
মহারাজ! তোমাঁরত অছ্বৈতজ্ঞন (ক্রঙ্মজ্ঞান) হইয়াছে, তবে কেন বিষ্টী 
এবং অন্নে ভেদ জ্ঞান কর? যদ্যপি, স্ত্রী এবং কন্তা অভেদ হয়, বিষ্ঠা অন্নও 
অবশ্ট অডেদ হইবে। আর যদ্যপি, বিষ্টা ও অন্নে ভেদ্‌ জ্ঞ।ন থাকে, তাহা 
হইলে স্ত্রী এবং কন্ায়ও ভেদজ্ঞান রাখিতে হইবে ।” রাজা বলিলেন, ইহার 
অর্থ নাই, কারণ, স্ত্রী জাতি এক । অন ও বিষ্ঠা, স্বতন্ত্র পদার্থ। গুরু বিজ্ঞান- 
শাস্ত্র ্বার। তাহার কারণ বুঝাইয়। দিয়া, ভাঁবের প্রার্থক্য দেখাইলেন এবং 
স্ত্রীও কন্তার পৃথক ভাব অর্থাৎ এক স্থানে মধুর এবং অপর স্থানে বাৎ্সল্য- 
ভাব উল্লেখ করিয়া, তাহার সন্ভোগের ম্বতত্ত্র ভাব প্রদর্শন করাইলেন- 
ঝাজা তখাপি বুঝিলেন না। অতঃপর, গুরু এক সয়োবরে ভব্দিয়া॥ এক 
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খুকয়রূপ ধারণ পূর্বক, অন্ন ব্যঞনের নহিত বিষ্ঠ ভক্ষণ করিয়া ফেলিগেন 
এবং পুনরায় সেই সরোবরে ডুৰ দিয়া, পুর্বাকার ধারণ করিলেন। তখন 
তিনি বলিলেন, "দেগ রাজা, য্দাপি তো।মান্র জামাতার আকার ধারণ করিন্ছে 
পার, তাহ। হইলে কন্তার সহিত সহবাসে অধিকারী হইবে । নতুবা পিতৃ 
ভাবে মধুবের ভাব রাখা যায় না।৮ বাহার! অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় দিম 
থাকেন, তীহাব। এই কথাব মর্মোদ্ধাব করিয়া যেন নিজ নিজ ভাব, রক্ষ 
করিতে চেষ্ট। কবেন। অইথৈতজ্ঞ।নে ভাব নাই এবং ভাবে অদ্বৈভজ্ঞন 
থাকিতে পারে না। যেমন আলোক থাকিলে অন্ধকাঁৰব এবং অন্ধকারে 
আলোকের অভাব অনুমিতি হইয়া থাকে, তদ্রপ অদ্বৈতজ্ঞ।ন এবং ভাব ছইটা 
্বতন্ত্র অবস্থার কথা 
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৯১। এাঁহার দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদুরিত হইয়! 
জ্ঞান-চক্ষু বিকশিত হয়, তাহাকে গুরু বলে । 
৯২) গুরু দ্বিবিধ, শিক্ষা] গুরু এবং দীক্ষা গুরু | 
ধাহ'দেব উপদেশে জগতেব জ্ঞান জন্বো, তালাদেব শিক্ষা গুক কহে। 
যেমন, মাত, পিত", শিক্ষক, ইত্যাদি । শিক্ষা গুকব মধ্যে মাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
কারণ, প্রথমে প্রায়ই হাহাব নিকট পদার্থ বিষয়ে শিক্ষ। লাভ কব! যায়। 
পরে, পিতা, তদনন্তব শিঙ্দক এলং সর্বাশণেষে গ্রন্থকন্থাগণ ও অন্তান্ত ব্যক্তি 
বিশেষকে এই শ্রেণীব অন্তর্গত বলিয়। নির্দেশ কব যাঁর । 
আধ্যাপ্সিক বা চৈতন্ত জগতের উপদেষ্টাকে দীক্ষা ব। মন্ত্র গুর কহে। যে 
সময়ে জীবগণ বিষয়ে উপর্যুপরি ভগ্জাশ্বান হইয়। ভগবানের শরণাপন্ন হইবার 
মানসে বান্তক ব্যাকলিত হন, তখন তাভাঁদের পরিত্রাণের জন্ত, স্বয়ং ঈশ্বরই 
মন্থুষ্যুবেশে আগমনপুর্বক মন্ত্র প্রদান কারর। থাকেন । মন্ত্র সাধন দ্বাবা, 
তাহার! অনায়াসে ভবভদ্ন হইতে পরিযুক্তি লাভপূর্বক পুর্ণবন্ষেন নিত্য ও 
লীযঃুর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া! আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া! যান। এই 
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নিমিত আমাদের শাঙ্ে দীক্ষা! গুরুকে স্বয়ং ভগবান-্বূপ বলিয়া নির্টি 
হইয়াছে । ন 

বর্তমান কালে উপরি উক্ত বিবিধ গুরুর মধ্যে, শিক্ষা গুরুর সমন্ধে বিশেষ 
বিপর্ধ্য় সংঘটিত ন। হওয়াম্স, তাঁহাঁতে কাহার কোন প্রকার সংশর হয় না। 
কিস্ত দীক্ষ1 গুরুর স্থলে অতি ভয়ানক বিশৃঙ্খল সমুপস্থিত হইয়াছে। দীক্ষা 
প্রদান কর এক্ষণে, এক প্রকার ব্যবসা হইরা দাড়াইঘাছে। যাহারা গুরুর 
আনন অধিকার করিয়া বসিঘ্বাছেন, তাহাদের বাস্তবক বর্তমান অবস্থ 
বিচারে দীক্ষা! গুক্ষ বল। যাইতে পারে না। শাস্ত্র, যষেগুরুকে স্বরং-ভগবান 
বলিয়াছেন, তাহা এ গুরু নহেন। কারণ, দীক্ষা প্রাপ্তির পরে, পুনরার 
সাধুসঙ্গ করিবার প্রয়োজন থাকে না। দীক্ষা? মাত্রেই তাহার পূর্ণ মনোরথ 
হইয়। ধার । 

ধহার! শিষ্য ব্যবসায়ী, তাহাদের সেইজগ্ঠ দীক্ষা গুরু না বলিয়া, শিক্ষা 
গুরু বলাই কর্তব্য । যে ব্যক্তি, এ প্রকার গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়। থাকেন, 
তাহারা যে সাধুর দ্বার তাহার ইষ্ট দর্শন করেন, তাহাকৈই দীক্ষাপ্তর এবং 
ভগবানের-ম্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। 

যদিও এ প্রকার দীক্ষা গুরুকে শিক্ষা গুরু বলিমা উল্লিখিত হইল কিন্ত 
দ্বীক্ষিতদিগের পক্ষে, যে গুহতম ভাব নিহিত রহিয়াছে, দ্বারা গরুকরণ 
প্রথায় বিশেষ দোষ হইতে পারে না; বরং বিলক্ষণ কল্যাণের সম্ভাবনা! । 
কথিত হইয়াছে যে, জীবের অনুর1গের দ্বারা দীক্ষা গুরু লাভ হইয়! থাকে । 
বর্তমান দীক্ষা প্রণালীতে “দাধুসঙ্গ” উল্লেখ থাকার এক কথাই হইতেছে। 
যে ব্যক্তি মন্ত্র গ্রহণ করিয়। সাধন কার্ষে; বিরত থাকিবেন, তাহার কল্সিন্‌ 
কালে ইঞ্টলাভ, হইবে না । এস্কলে অনুরাঁগের অভান হইয়া যাইতেছে। 
যদ্যপি নিজের অন্রাগ বা স্পৃহ1 ব্যতীত ঈশ্বর লাভ করিতে না পারা ধায়, 
তাহা হইলে বর্তমান ব্যবসারী গুরুর! অব্যাহতি পাইত্তেছেন | তাহারা মূর্খ ই 
হন্টন আর পণ্ডিতই হউন, সাঁধুই হউন ব1 লম্পট চুড়ামণিই হউন, শিষ্যেব 
সহিত কোন সংক্রবই থাকিতেছে না। কারণ, যে শিষ্োের উদ্দেন্ত ঈশ্বর 
লাভ, তাহার মন প্রাণ সর্ধদাই ঈশ্বর পাদ্পল্মে থাঁফিবে, সুতরাং অন্তর্যামী 
তাহ! জানিতে পারিয়া! তদনুধাক্মী ফল প্রদান করিবেন। এমন অঙ্ুরাদী 
শিষ্য, বদ্যপি লম্পট গুরুকে, ভগবান জানিয়া পুজা! করেন,তৃহা হইলে তাহার 
'আভীঙ্ অবস্তই পুর্ণ হইয়া খাকে কিন্তু যে শুহূর্দে,। গুরুকে লম্পট বা আন 
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কোন দোষ সংযুক্ত দেখিয়া, তাহার ঈশ্বর-ভাব বিদুরিত হইবে, সেই মুহূর্তেই 
তাহার পতন হওয়া! অবশ্থ সম্ভব । কারণ, শিষ্যের মনে আর এখন ঈশ্বর- 
ভাব বাকল না। ঈশ্বর লাভ করিতে যখন ঈশ্বর চিন্তারই প্রয়োজন, তথন 
মন মধ্যে অন্য কোন চিন্তা বা ভার উপাস্থত রাখা অন্ুচিত। মনে বখন থে 
ভাব আসিবে তখন তাহাঁরই কার্ধ্য হইবে) এই নিমিত্ত মনে ঈশ্বর-ভাব, 
থধকিলে পরিণাখে ঈশ্বরই লাভ হুইয়া থাকে । . 
ধাহার। মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহাদের সতর্ক হওয়া কর্তব্য। যদ্যপি প্রকৃত 
দীক্ষা গুরু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, শাস্ত্র বাক্যে ঈশ্বরের 
'অন্তিত্ব বিশ্বাস করিয়া, তাহার নিকট হইতে ষে পর্যন্ত মন্ত্র না আইসে, সে 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা! কর! উচিত কিন্বা। যে গুরুর নিকট মন্ত্র গৃহীত হইবে জঅথব। 
ষে ই্টব্নপ প্রাপ্ত হইবে, ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাই এক মনে ধ্যান করিলে, তাহাতে 
কখন বিফল মনোরথ হইতে হইবে ন1। 
গুরুদিগের অবস্থ। দেখিয়া এবং বর্তমান শিক্ষার দোষে অনেকেই গুরু 
শ্বীকার করিতে অনিচ্ছুক | কি শিক্ষা গুরু, কি দীক্ষা গর, বর্তমানে কাহারই 
মর্ধ্যাদা। নাই । কেহ কেহ গুরু স্বীকার করা। অতীব গঠিত এবং ঈশ্বরের 
আপম।নস্চক কাঁধ্য বলিয়া জান করেন । পাঠক পাঠিকা ও শ্োতাগণ সাবধান 
হইবেন। এ প্রকার কথার এক পরমাণুমুপ্য নাই। ধাহারা এ কথ। বলেন, 
তাহাদের যে কতদূর ভ্রম, তাহ] বালকের নিকটেও অধিদিত নাই। কারণ, 
শিক্ষক বা উপদেষ্টার সাহায্য ব্যতীত, আদাদের একটী বর্ণ শিক্ষ। অথব! 
জগতের পদার্থ জ্ঞান লাভের সম্ভবনা কোথার £ বাহাদের দ্বারা আমর 
জানী হইলাম, তাহাদের আনপনচ্যুত করিরা, সেই আসনে আপনি উপ- 
বেখনপুর্বক, আপনাকে অদ্বিতীয় জ্ঞান করা, ঘারপর নাই অন্কতজ্ঞ ও 
বর্ধবরের কার্ধ্য। 
যে পর্যন্ত জীবের আমিত্ব জন থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহারা আত্মেনতির 
জন্ত লালাগ্মিত হয় এবং সে পধ্যন্ত উপদেষ্টারও অবস্ত প্রয়োজন রহিয়াছে । 
জড়শান্্ই হউক, বৈষয্িক শান্ত্রই হউক, কিম্বা তবশান্তই হউক, যাহা কিছু 
'আধ্য্ন কর! যায়, তাহাতেই গুরুকরণ কর] হুইয়] থাকে। মন্ষ্যক্বপী গুক্ 
ব্যতীত, কৌন কার্য/ই ভইতে পারে না। হয় মনগয্য ক্ধপে সশরীরে শিষ্র 
সম্কুখে উপস্থিত হইয়া! উপদেশ প্রদান করেন,অথৰা গ্রস্থক্ূপে সে কার্ধ্য সমাধ! 
৮ করিয়।খাকেন। যদ্ছিঞ প্রস্থ এবং মন্গযা, এক পদার্থ হইল ন। কিন্ত গ্রন্থে 
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কাগজ কিছু অক্ষর শিক্ষা! করা গ্রন্থ পাঠের উদ্দেন্ট নহে।' গ্রন্থ মধ্যে যে 
সকল “ভাব” গ্রস্থকর্তী কর্তৃক পিপিবন্ধ হইয়াছে, তাহাই উদ্ধার কর! পাঠকের 
কায) সুতরাং এস্থলে সেই গ্রন্থকর্তীর মতে পরিচালিত হইতে হইল। 
অতএব. সেই গ্রস্থকারকেই গুরু বলা যাইবে । 

শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষা! গুরু ব্য্ভীত জীবের উপাঁয় নাই | এ কথ! উপযু্ণ- 
পরি বল! আবশ্তক। যেমন সঙ্গীত শিক্ষার্থী একখানি স্বরলিপি সংগ্রহ 
করি আপনি সারি-গা-মা, সাধন করিতে প্রয়াস পাইলে যে তাহার বিফল 
উদ্যম হইবে তাহার সন্দেহ কি? তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনের "বহুবিধ 
শান্স ও প্রকৃত সাধক-গুরুর প্রয়োজন। সাধক না হইলে সাধন প্রণালী 
কে শিক্ষা দিবেন ? কিন্তু এ প্রকার গুরু অন্বেষণ করিয়। বহির্ঠত কর! অতি 
অল্প ব্যক্তিরই সাধা সঙ্গত হইবার সম্ভাবন।। এই নিমিত্ত এ প্রকার চেষ্টা 
পরিত্যাগণ্ুর্ধক ঈশ্বরের করুণার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া] থাকিলে, তিনি 
সময়ানুষারী গুরু প্রেরণ করিয়! অনুরাগী ভক্তের মনোবাসন। পরিপূর্ণ করিয়া 
থাকেন। এ কথাম্ম এক তিলাদ্ধ সংশয় নাই। আমর! জীবনে তাহা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

যাহার! ঞ্রব চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহারা আমাদের কথার যথার্থতা 
অনুভব করিতে পারিবেন । ফ্রুব তাহার মাতার প্রমুখাৎ পদ্মপলাশলোচন 
শরীক নাম শ্রবণ করিয়া! অরণ্যে অরণ্যে তাহাকে অনুসন্ধান করিধাছিলেন। 
তিনি কখন বুক্ষকে, কখন হরিণকে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া! সম্বোধন 
করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না কে তাহার ইষ্ট দেবতা । যখন যাহ।- 
কেই অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার মনে পদ্মপলাখলোচন শ্ীকফ্চ, এই কথ। 
অবিচলিত ভাবে ছিল। সেই নিমিত্ত অন্তর্যামী শ্রীহরি প্রথমে নারদকে 
প্রেরণপুর্ত্বর ঞ্ুবকে দীক্ষিত করিয়া, পরে আপনি স্বয়ং আসিয়। উপস্থিত্ঠ 
হুইয়াছিলেন । 

অজ্ঞাত বিষয়ের শুন লাভ করাই গুরুকরণের উদ্দেশ্য | এ স্থানে গুরু 
হেতুমাত্র. হইতেছেন। হেতু এবং উদ্দেগ্ত এক নহে কিন্তু উহার! পরস্পর 
একপ ড়িত যে, হেতু ন। থাকিলে উদ্দেশ্ত বস্ত লাভ হয় না কিন্ত যে পর্যযস্ত 
উদ্ষেন্ত নিদ্ধ ন। হগ্ন, নে পর্য্যন্ত হেতু তাজনীয় নহে। উদ্দেশ লাভ হইলে 
হেতু ক্মাপনি ম্মন্তহিত হুইস্। বায়; তাহা কার্য্ের অন্তর্গত্ব গছে। গুরু 
হবাহ/ইবা হুর লত্য কিন্ত ইউপর্শনের গর-ন্নার সকাল” থাকিতে পারে 

পা. 
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মা। তখন উদেষ্ঠতেই মন একাকার হইয়া যায় । এই নিানিতত রাখকধদেষ 
কহির়াছেন যে, «সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই 1৮ 
এব, নারদ প্রদত্ত ছাদশাক্ষরীর মন্ত্র হার যখন ভগবানের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন তথায় নারদের উপস্থিত থাকার কোন উদ্বেখ নাই। ইহাতেই 
উপরোক্ত ভান সমর্থন করা যাইতেছে। 

শুরুকরণ সম্বন্ধে বাতা কথিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, ধে, 
খ্ীহার দীক্ষা গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকিবে তাহার কখন 
কোন আশঙ্কা হইতে পারে ন। কিস্তি যাহার তাগাতে সন্দেহ হইবে তাহার 
তাহ1? ন। করাই কর্তব্য ।ষে কেহ গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়! ঈশ্বর আরাঁধন। 
করিতে চেষ্ট। পাইবেন, তাহার তাহাতে কর্দাচিৎ সুফল ফলিবে। কারণ, 
যেমন বিদ্যাশিক্ষার্থণুরা শিক্ষকের কথায় বিশাদ না কবিলে তাহারা কখন 
বিদ্যালাঁভ করিতে পারে না, সেইরূপ গুকবাক্যে বিশ্বাস চাই, গুরুর বাকা 
বিশ্বাস করিতে হইলে গুককেও বিশ্বাস কগিতে হইবে। 

এই স্থানে জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, গুককে ভগবান না বলিয়' ব্যক্তি বিশেষ 
জ্ঞান করিলে কি ক্ষতি হইবে? তাহাকে ভগবান বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত 
কথা বলা হইবে; কারণ, সই ও স্থষ্টি কর্তী কথন এক হইতে পারে না। 
গুরুকে ভগবানের স্বরূপ বলিবার উদ্দেশ্র এই যে, মে ভল্ যেরপেযেনাঙ্গে 
ঈশ্বরকে উপাসনা! করেন, ভগবান সেইবপেই তাহার বাসনা সিদ্ধ করিয়। 
থাকেন। গীতার এই বাক্য ষদ্যপি অসত্য হয়, "তাহা হইলে সত্য কি তাহ! 
কেহ কি নির্ণয় করিয়া দতে পারেন ? বেদ, পুবাণ, তন্ত্রাদির মর্যাদা আর 
থাকিতে পারে না। সাধু ভ্রদগেব উপদেশের সারভাগ বিচাত হইয়] ধায়। 
বিশেষতঃ অড়-শান্ত্র মতে, যে প্রকারে এই পৃথিবী পরিচালিত হইতেছে, 
তাহাতে গীতার এ ভাবের বিশেষ প্রনাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন পাত্রে জল 
রক্ষিত হয়, উহ সেই পাত্রাকারে পবিণত হইল থাকে । গোলাকার পাত্রে 
গোলাকার জল লক্ষিত হুয় বলিয়। চতৃক্ষোণ বিশিষ্ট পান্র স্থিত চতুক্ষোণ জলের 
কফি পাথক্য বলিতে হইবে? এই নিমিত্ত গুকুর মূর্তি ভাবনার পঞ্জতি প্রতি 
কোনও দোষারোপ হইতে পারে না কিন্তু পুনরাম্ম বলিতেছি, যে কেহ 
গুরুর সুর্ভি চিন্তা করিবেন, তাহার মনে মনুষ্া-বুদ্ধি কদাচ স্থান দেওয়া 
বর্ডীবা নছে। মনুষ্য-ভাব আলিলেই ঈশ্বরদ্ব বিলুপ্ত হইয়1 যানে । 

হেতু খাহাই হউক, ভাবই শ্রে্। যেদন, বন্জু দর্শনে ব্পপ্রদ হইলে ও 
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আতকে -হঞুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে । আবার সর্প দর্শনে বদযপি 'রজ্গুজান 
হয় তাহা হইলে তাহার কোন আশঙ্কাই হইতে পারে না। মনুষ্যের] এমনই 
ভাবের বঙীহৃণ্ত খে, তন্থার] জীবন রক্ষা! ও যৃতুা সংঘটিত হইতে পারে। হখন্‌ 
কেছ কাহার আত্মীয়ের মুমূর্ষাবস্থা উপস্থিত দেখিয়া শোঁক'সাগরে নিমপ্র হয়, 
তখন চিকিৎসক মুত প্রাঙ্ন ব্যক্তির জীবনের আশার কথা বলিলে সেই ভথ্ধ- 
ধদয়ও উত্তেজিত হইয়া থাকে ; ইহার তাৎপর্যয কি? ভাব দ্বারা মন পরি- 
চালিত হয়, সুতরাং তন্বার। মন্তিফেরও কার্য্য হইব থাকে । মনের অবশ 
সাঁদন হইলে মস্তিফও আক্রান্ত হয় । এই নিমিত্ত মস্তিষ্ক হইতে যে সকল 
সাযু উৎপন্ন হইয়| ফুল্ফুদ্‌ ও হৃদ্পিগ্ডকে কাঁধ্যক্ষম করিয়। থাকে, তাহারা'ও 
পরম্পর। সুত্রে অবসন্ন হইব শ্বাস রুদ্ধ করিয়! ফেলে । অথবা আশ্বাস বাক্য- 
রূপ উত্তেজক ভাব মনোময় হইলে, স্নাধুবৃন্দের! উত্তেজিত হইয়া! অবসন্ন গ্রাঁয় 
হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে । 

ভাবের কার্য্যকাঁরিতা সম্বন্ধে ইউরোপে নানাবিধ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। 
তাহাতে সকলেই একবাক্যে ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়ী। গিয়াছেন । 

বর্তমান প্রচলিত গুরুকরণ প্রথা সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ 
উপসংহার কর যাইডেছে। গুরুকরণ কর অতি আবশ্তক। বাহার বিশ্বান 
ও ভক্তি আছে তাহার দিনদিন উন্নতিই হইয়! থাঁকে। গুরুকরণের দ্বারা 
বিশ্বীপীর কখন অবনতি হয় না। তাহার ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় কিস্ত 
গুরুর প্রতি ধাহাদের বিশ্বাস নাই তাহাদের গুরুকরণ কর যারপর নাই বিড়- 
না মাত্র । ইহাতে শিষোর অবনতি হুয় এবং দেশের ও অনিষ্ট হইয়া থাকে । 
প্রই জন্ত আমরা বলি, যে, ধাঁহাঁর ষে প্রকার অভিরচি তাহার সেই প্রকারেই 
পরিচালিত হওয়া কর্তব্য। এক জনের দেখিয়া আপনার ভাব পরিত্যাগ 
কর1. কখন যুক্তি সঙ্গত নহে, তাহাভে বিষময় ফল ফলিয়! থাকে । 

কথিত হইল থে, শিষ্য, আপন অনুরাগে ভগবানকে লাভ কারয়1 থাকেন, . 
শ্রবং প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয় থাকে কিন্তু গুরুদিগের চরিত্র দোষ হইলে 
শ'তাহারা অবিরত কদর্ধ্য কার্ধ্যে অন্ুরক্ত থাকিলে, তাহাতে অপরিপক্ক' 
শিষ্যের সাধনের অতিশয় বিদ্ধ হইতে পারে। শিষ্যের আদর্শ স্থলই গুক্। 
এমন অবস্থার ধাহার] শিষ্য ব্যবসায়ী হইবেন, শিষাদিগের সাধনানুকূল কার্য 
ব্যতীত তৎপ্রতিকূলাচরণে তাঁহাদের কদচ লিপ্ত হওয়! উচ্তি লহে।.. খিক 
বাহ -করিবেন, শিষ্য ভাহাই অনুকরণ করিতে টেষ্টা করিবে। পাপ 'কার্ধয 


১৮৮ তত্ব-প্রক্কাশিকা । 


সহজে আয়ত্ব হয় সুতরাং গুয়ুর পাপ কাধ্যগুলি শিষ্য! বিন1 সাধনে পিজা 
করিয়া থাকে । আমরা অনেক গুরুকে জানি, বাহার! লাম্পট্য, মিখা। কথ! 
ও প্রতাঁরণাদি কার্যে বিশিষ্ট পারদর্ণী থাকায়, তাহার খিষ্যের! তাহাই শিক্ষা! 
না করুন কিন্ত আত্মোন্নতি পক্ষে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে । যাহ! 
হউক, দীক্ষা প্রদান করিবার পুর্বে গুরু যদ্াপি আপনাদ্দিগের বর্তব্যগুলি 


অবগত হইয়া কার্ধ্য করেন, তাহা হইলে গুরু-শিষধ্যের বিরুদ্ধে আর কোন 
কথ! কর্ণগোচর হইবে না। 


গুরুই সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
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গুরুতত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বল1 হইল । ইহার সার কথাই এই যে 
গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান কর। এবং তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা ; যে শিষ্যের এই 
শক্তি ন! জন্মিবে, তাহার কশ্মিন্কালে ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিবে না। অনেক 
সম্প্রদায় আছে যথায় গুরু স্বীকার করা হয় না, তথাকার লোকদিগের যে 
গাকার অবস্থা তাহা সকলের চক্ষের অগ্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । গুরুকে 
ঈশ্বর জ্ঞান করিলে শিষ্যের বুল লাভের সম্ভাবনা । ঈশ্বর সাধন করিতে 
হইলে, মন প্রাণ ঈশ্বরে সংলগ্ন রাখিতে হয় । বে সাধক যে পরিমাণে ঈশ্বরের 
দিকে যত দুর মন প্রাণ লইধ! যাইতে পারিবেন, সেই সাধক সেই পরিমাণে 
নিজ ক্মভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কৃতকার্য হইতে পারিবেন। গুরু হইতে মন্ত্র ব। 
উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্র বা উপদেশ ঈশ্বরলাভের পথ ব! উপান্প 
স্বরূপ । বাহার দ্বার! ঈশ্বরের পথ লাভ কর] যায়, তাহাতে স্থলে ঈশ্বরভাঁব 
সন্বদ্ধ করিতে পারিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে শীঘ্র মন স্থির অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধ হইবার 
বিশেষ সুবিধ। হইয়া থাকে । যে সাধক তাহা! ন! করেন, তিনি অন্ত উপায় 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়! গাঁকেন। হয় কালী, না হয় কৃষ্ণ অথব। কলাম 
ইত্যার্দি কোন না কোনরূপ বিশেষে মনার্গণ ন। করিলে, কোন মতে ছুর্দাম্য 
মনকে স্থির কর। যার না। যে সাধক একবার চক্ষু মুদিয়! ধ্যান করি! 
দেখিয়াছেন, তিনিই এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেমন সৃষ্ময়ী-কালী 
কিন্বা কাষ্ঠ জাথব। প্রস্তরময়্ শ্রীকৃষ্ণ, বাস্তবিক সাক্ষাত ব্রদ্দম বস্ত নহ্ন 
* কিত্তু ভাবে তাহা বিশ্বাস করিয়। লইতে হয়, তর্থায় কাঠ মাটা জ্ঞান থাকিলে 
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কালী ধায়ামহাফ ভাব- একফেবাদেই, থাকিতে পারে না, সেই প্রকার শুক 
সম্বন্ধে গামিতে জইরে ও 

শুরুকে ঈশ্বর বলায় যে কি দোষ হয়, তাহ। আপাততঃ িএরি 
মন্ডিফে কিছুতেই প্রবিষ্ট হয় না। এক সময় গি্কাছে বটে বখন এ কথাটা 
বজের সভায় কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইত । আমর1 নিজে ভুক্তভোগী,  সেইজন্ত 
বর্তমান কালবিচারে এই প্রস্তাঁবটী ভাল করিয়া] উপযুণপরি আলোচন। করি- 
তেছি। গুরু অস্বীকার করায় নিঙ্ের অহঙ্কার ব্যতীত অন্য পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না1 কে কার গুরু? একথার অন্ত তাঁৎপর্য্য বাহির করা যাইতে 
পারে ন1। যাহার হৃদয়ে অহঙ্ক(রের পর্বত যত্ব পূর্বক স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহার মুখে এই প্রকার সাহস্কারযুক্ত কথ! বাধ্র ন। হইয়া কি একজন 
ধন্দভীর শিষ্যর মুখে বাহির হইবে? 

আপনাকে ছোট জ্ঞান করাই শিষ্যের ধর্ম । আপনাকে অজ্ঞনি মনে 
করাই শিষ্যের ধর্শ, আপনাকে অপবিত্র বলিয়া! বিবেচন৷ করাই শিষ্যের 
ধর্্দ। এই প্রকার শিষ্যই প্ররুতপক্ষে ধর্মের মর্ম অবগত হইতে পারেন। 
শিষ্য ঘ্যপি গুরুর সমান হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে শিক্ষ। দিবে ? 
সকলেই যদ্যপি ধনী হয়, তাহ হইলে ভিক্ষুক কে? সকলেই বদ্যপিজ্ঞানী 
হন তাহ! হইলে অজ্ঞানী কে? সকলেই যদ্যপি ঈশ্বর জ্ঞানী হন, তাছ! 
হইলেই ঈশ্বর অজ্ঞানী কে? কার্যক্ষেত্রে তাহ! হয় না এবং হইবার নছে। 
গ্াপনাকে অজ্ঞানী এবং দীনভাবে পরিণত করাই ধন্দ-রাজ্যে প্রবেশ করি- 
বার প্রথম সেতু । যেকেহ এই সেতু পার হইতে ন! পারেন, তাহার কি 
প্রকারে ধর্দরাজ্য মধ্যে গমন করিবার অধিকার জন্মিবে? দ্বীনভাব লাভ 
করিতে হইলে আপনাকে একস্থানে সেই ভাবের কার্য দেখাঁইতে হইবে । 
সে স্থান কোথায় ? দৃত্ত জগতে তাহার স্থান কাহার্‌ ইন্ট্রিয়গোচর হুইয়1 
থাকে ? এইস্থান গুরুর শ্রীপাদপল্প। তন্নিমিত্ত ভক্তি ও জ্ঞান শাস্ত্রে 
গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া বার বার উক্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত বড় লোকই 
হউন, তাহাদের নিকট কখন কেহু সম্পূর্ণ ভাবে মস্তকাবনত করিতে পারে 
ন1। সকলেই সময়ে সময়ে আপনাদিগের স্বাধীন বৃত্তির পরিচর দিবার অবসর 
পাইলে ছাড়িয়া] কথা কহে না কিন্ত গুরুর নিকট ভাঁহ! হইবার নছে। যে 
'শিষা, গ্রকৃত শিষ্াত্থ স্বীকার করিয়াছে, তাহার এই ভাব। শিষ্য কখন 
গুরুর সথক্ষে বাঁচীলত। কিছ! দান্তিকভার ভাব দেখাইতে পারেনা 'খবা, 
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কন এপ্রীক(য় ভাবের লেশদাত্র তাঁহাকে অজাতলায়ে স্পর্শ কছে না? 
কলে, এই শিষোর হত সর্বদ] ধীনভাবে অবস্থিতি করে । দীন বাক্তিন জন্তই 
হীননাখ তগবান। যে থ্যক্কি অনাথ, তাহার জন্তই অন।থনাথ ; থে ব্যক্তি 
তদ্। তাহার জন্তই ভক্তবতৎসল? দানক্তিকনাথ ভগবানের নাম নথে। পর্ধবর 
মাধ তিনি নছেন, কপটীর ঈশ্বর তিনি নহেন, অক্কতজ্ঞের ভগবান তিনি 
লহেন। তাহাকে, যে ব্ক্জি প্রাণ্ড হইবার জন্য লালারিত হন, তিনি আপ- 
নাকে দীন, অনাথ, ভক্ত, ইত্যাকারে গঠিন্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। অত্ু- 
খাব, সেই প্রকার গঠন লাভ করিবাব উপায় কোথায়? ভ্রীগুরুর জ্রীপাদ- 
পদ্মই একমাত্র স্থান । 
কেহ কেহ বলিয়! থাকেন যে, আমাদের দেশে পূর্নকালীন গুরুকরণ 

শ্রীণালীমতে দেখ! যায, যে, শিষ্য গুরুর আশ্রমে কির়ৎকাল বাস করিরে। 

সুরু এই অবকাশে শিষ্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিবেন এবং শিষ্য ও গুরুর 
ক্কার্ধযকলাপাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নিয়মিত কালান্তে যদযপি গুরু শিষ্য 
উভয়ে উভয়কে মনে:নীত করেন, তাঁহ! হইলে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ সংস্বাপিত 
হইয়া যায়। এই নিয়ম যদিও পুবাঁকাঁধে সম্প্রদার বিশেছে প্রচলিত ছিল 
ক্ষিন্ত তাহ। সর্বত্রে গ্রাহা হইত ন1। কারণ,তৎকালে খষি মুনিরাই গুকপদবাঁচ্য 
হুইতেন,তাঁহাঁদের পরীক্ষা! লইবাঁর সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই থাকিত সুতরাং 
বিন! তর্কে লোকে শিব্যত্ব স্বীকার করিত। সত্য, ত্রেতা, এবং দ্বাপরে কেহ 
সত্য হন্ধ নাই স্থতরাং গুরু মিথ্যা উপদেশ দিয়! দিকৃভরম জন্মাইবেন, এ 
প্রকার সন্দেহ কখন শিষ্যের মনে উদয় হইত না, তজ্জন্ত গুরুশিষ্য ভাবও 
অরিচলিতভাবে চলিয়া! আসিয়াছিল। কলিকাঁলে সত্যের সন্কুচিভাবস্থ। উপ-- 
স্থিত হওয়ার সকলের মনে মিথ্যা বোধ হইয়া! গিয়াছে । কেহ যেন সত্য 

কছেন না এই প্রকার সংস্কার বশতঃ সকলেই সকলের কথায় মন্দেহ করি! 

থাকেন। এই ভাব যখন গুরু শিষ্য মধ্যেও উপস্থিত হইল, তখন কাজে 

কান্সেই গুরুকে চিনিয়। লইবার জন্ত কোন কোন মতে কথিত হইল। বর্ত' 

মান কালে এই প্রকার ভাব বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছে। কালের অবস্থা 

বাহ, তাহ লঙ্ঘন করিবে কে? 

ব্ষধুন। বে স্থলে গুক্ষকরণ কর! হয়,তথান্র এই নিম্নমই চলিতেছে । আপন 

অপোর্গা ধহাকে উচ্টাছিকাতী মনে হয়, তাহাকেই গুক মনে করেন,তাহারই 
কর বিশাস করেন এবং তৎসমুদয় ধারণা করিতে চেষ্টা করেন। 
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গুদ, লিষ্য হইতে ন্থান্‌, এ ভাব চিরকালই জাছে। কথিত হুইল, পে, 
পুর্ধাকালে গুরু শিষ্য একত্রে বাস করিয়া তরে সে সম্বন্ধ স্বাপন কর হই, 
এ কথ! লইয়া আমাদের আন্দোলন করাত এক্ষণে কোন ফল দর্শিবে না। 
আমরা কেন গুরুকরণ করিতে চাই ? কিসে জ্ঞানলাভ ছুইবে, কেমন 
ফরিয়। ভগবানের দর্শন হইবে, কেমন করিয়। মুক্তি লাভ করা যাইবে, ইভা" 
কার মনের অভিলাষ জন্মিলে, আমব1 গুরু অন্বেষণ করিয়া! থাকি । এ সকল 
ভাব বাস্তবিক যাহার হয়? অর্থাৎ যেব্যক্তি সংসারের তাড়নায় অর্জরীভূত 
হইয়াছেন, যিনি বিষয়াদির স্রথেব মর্দভেদ করিগাছেন,বিনি কামিনী ও কাধ 
নের আভ্যন্তবিক রহন্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ শিষ্যের যোগ্য এবং 
তিনিই সহজে গুরু লাভ করয়। পাকেন। এ প্রকার ব্যক্তি কখন গুরু 
লইয়া বিচার করেন না। ধাঁহার। গুক লইনন] বিচাব করেন, তাহাদের 
তখনও গুরুর প্রয়েজন হয় নাই, অর্থাৎ ধম্মের অনভাধ জ্ঞান হয় নাই বলিস। 
বুঝিতে হইবে। 


গুরু-করণ উচিত কি ন।? 


৯৪1 প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুকরণ আবশ্বাক। যে 
পর্য্যন্ত যাহার গুরু করণ ন। হয়,সে পত্যস্ত তাহার দেহ শুদ্ধি 


হয় না, বে পর্য্যন্ত তাহার ঈশ্বরলাঁভ করিবার কোন সম্ভ।- 
বনাও থাকে না। 

আজকাল আমদের যে প্রকার গুরু-করণ হয় তাহাঁকে দীক্ষা গুক ন! 
বলিয়্। শিক্ষা গুরু বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, তাহাদের দ্র প্রায় সর্ধস্থানে 
জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্ত শিষ্যের যদ্যপি গুন্-ভক্তি থাকে 
তাহ! হইলে তাহার নিল বিশ্বানে এবং ভক্তি দ্বার! নিজ কাধ্য সাধন করিস 
লইতে পারে? বামকৃষ্ণদেব বলিক্নাছেন ;-- 


৯৫ আমার গুরু যদি শুড়ীবাড়ীযায়। . 
তথাপি আমার গরু নিত্যানন্দ রায় ॥ 


কোন গোখামীর জন্ত একটী গোর লিনীকে প্রতাহ নদী পার হইয়া 
দুগ্ধ দিতে আিন্ে হইস্ব। গোয়ালিনী পারের লিমিক খা সসগ্গে আসিয়া 
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পৌছিগ্ধে পারিত মা, ওজ্জঞ্জ গোম্বামী মহাঁশর তারার উপর বিলক্ষণ 
ক্রোধান্বিত হুইতেন | একদিন গোন্বামী খোয়ালানীকে কহিলেন, 
তুই এত্ত বেলায় ছুধ দিলে আমি আর লইব না। সে কহিল প্রত আমিকি 
কন্সিৰ, প্রাতঃকাল থেকে নদীর ধারে বসিক্া! থাকি কিন্তু লেক ন! জুটিলে 
মান্ি পার করির1! দেয় না। এইজন্য বসির থাকিতে হয়। গোস্বামী 
কছিলেন, কেন € লোকে রামনামে ভবসমুদ্র পার হইয়] যায়, তুই রাঁম 
ঝলিগ্স। নদীট! পার হুইয়। আসিতে পারিস লা! গোয়ালানী সেই রামনাম 
পাইয়। মনে করিল, ঠাকুব! এত দিন আমায় বলিয়। দিলে ত হইত! আর 
আষার বিলম্ব হইবে না। সে সেই দিন হইতে প্রত্যহ অতি প্রতযষে হুগ্ধ 
আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল । গোয়ালিনীর আনন্দের আর সীমা রহিল 
না। সেগোম্বামীর দুগ্ধ প্রতাষে দিতে পাঁরিল এবং তাঁহাব একটা পযসাও 
বাচিতে লাগিল। এক দিন গোস্বামী গোয়ালনীকে গ্লিজ্ঞাস। করিলেন, 
কেমন রে এই ত প্রাতঃকালে আসিতেছিন? কেমন এখন থেয়। ধাটায় আবু 
বিলম্ব হয় না ? বেটি তুই মিথ্যা কথ1 কেন কহিয়াছিস্‌ ? গোয়ালিনী কহিল, 
সেকি প্রভু! আমার মিথ্যা কথা কেন হইবে; আপনি ষে দিন সেই 
কথ।টা বলিয়! দিপ্াছেন, তদবধি আর আমায় নদীপার হইতে হয় না, আমি 
রাম রাম বলিতে বলিতে, কখন যে নদীপার হইয়া আমি, তাহ! জানিনেও 
পারি ন। গোস্বামী অপ্রতিভ হইয়1, বটে বটে, আমিই ত তোকে শিখা- 
ইয়! দিপাছি, বেশ বেশ। গোস্বামীর মনে কিছু অধিশ্বাস জন্মিল | ভাধিলেন, 
এ মাগি অবশ্তই মিথা। কথা কহিতেছে। রামনামষেকি নদী পার হওয়! 
যায় ! কখন নহে । আম একট। রহস্ত করিয়াছিলাম, এ মাগি তাহ বুবিতে 
পারে নাই । বাহ! হউক, ব্যাপারটা! কি দেখিতে হইবে। এই বলিয়।, 
গোয়ালিনীকে কহিলেন, দেখ. তুই কেমন করে পার হুইয়] যাস্‌, আমি এক- 
বার দেখিতে ইচ্ছা করি। গোল্বাণিনী তাহাকে সমভিব্যাারে লইক্স। গেল। 
গোক়াপিনী রাম রাম বলিয়া, নদীর উপর দিয়া, সচ্ছন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু 
গোন্বামী তাহ! পারিলেন না। তিনি নদীতে নামিয়া, বাম রাম .বলিতে 
লাগিলেন, ফিঞ্জ যতই অগ্রসর হইলেন, ততই ডুবিয়। যাইবার, উপক্র্ 
হইল। গোৌগ্ালিনী পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, গোস্বামীর হুর্দাশ। 
দেখবি! কহিলেন) “কি প্রভু! কম বলিতেছেন) আব কাপড় ও ভুলিতে 
ছে পে 
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.. শিক্যের নিশ্বখসেই নকল কার্য লাধিত হইঝ1 থাকে, তাহার আর. একটা 
চিত এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে । ঃ 
কোন গৃহস্থের বাটীতে গুরুঠ(কুর আগমন করিম্বাছিলেন । গুরুঠাকুর 
তথায় কির়দ্িবদ অবস্থিতি করিয়!, একদিন শ্লিষ্যের একটী শিশুসস্তানক্কে 
দালক্কার দেখিয়।, অলঙ্কার গুলি অপহরণ করিবার নিমিত্ত যাঁরপর নাই 
তাহার লোভ জন্মিয়া গেল। গুরু কিম্তকাঁল ইতভস্ততঃ করিয়), সহ শিশুটার 
গলদেশ চাপিয়া! ধরিলেন, ছুগ্ধকচ শিশু তঙক্ষণাৎ হতচেতন হইয়া! পড়িল। 
গুরুঠাকুর, শিশুর অলঙ্ক।র গুলি আত্মসাৎ করিয়া, কিরূপে মুত দেহটা স্থানা- 
স্তর করিতে পারিবেন, তাহার উপায় চিন্তায় আকুলিত হইয়! উঠিলেন, কিন্তু 
তখন কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলেন না এবং কোন সুবিধাও হইল না॥ 
তিনি অগত্য। এ মৃতদেহটী বস্ত্রাবৃত করিয়া আপনার সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া- 
দিলেন এবং মনে মনে এই স্থির করিয়। রাখিলেন যে, যদ্যপি অদ্য রজনী- 
যধোগে কোন দূর স্থানে ফেলির]। দিয়া আসিতে পারি, তাহ! হইলে ভালই 
হইবে, নচেৎ কলা প্রত্যুষে এ স্থান হইতে বিদায় লই্৮া, স্বস্থানে প্রস্থান 
কালিন যাহ হয় একট। করিয়। বাইব। এই স্থির করিয্ব1, শিশুটাকে 
বন্ত্রারৃত করণ পুর্ধক সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিলেন । 
ধর্মের কার্ধ্যই স্বতন্ত্র প্রকার, তাহার গতি অতি কুক্মাজুকুল্ম, এবং মনুষ্য 
বুদ্ধির অতীত । গুরুঠাকুর যদিও সকলের অজ্ঞাতসারে, এই পৈশাচিক 
কাার্ধ্যটা সম্পন্ন করিলেন বটে কিন্তু তীহাঁর অন্তস্থল হইতে ভীষণ হুতাঁশ- 
হুতাশন প্রজলিত হুইরা, তাহার হৃদয় দপ্ধিভূত করিতে লাগিল । যখন 
শিষ্য আসিয়া, তাহাকে পাষ্টাঙে প্রনিপাতি করিলেন, গুরুও আশীর্বাদ 
করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার বাক্য নিস্যত হইল না। গুরুর ভাবা- 
স্তর দেখিয়া, শিষ্যের মনে অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইল, শিবা কৃঙাগুলীপুটে 
গিজ্ঞানা করিলেন, প্রভু! এ দাসের কি কোন অপরাধ হইয়াছে! আঙ্গি 
নিরপরাধী কবে ? প্রতি পদে পদেেই আমি অপরাধী; প্রভু ! দয়া পরবশে 
সে সক্কল ক্ষম1 করির। থাকেন, তজ্জন্তই আমি এখন জীবিত আছি, এবং এই 
ংসাঁরেও শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রভূ! কপ করিয়া! আমার অপরাধ 
মার্জনা করুন । : গুরু, তখন আপনার অন্তরের ভাৰ বৃথা লুকাইবার চেষ্টা 
করিয়া কহিলেন, বাপু. ! তামার গুরুভক্িতে আমি বিশেষ সন্্ আছি। 
কয়েক দিবস বাটা ছাঁড়। হুইয়াছি, দই জন্য আজ আমার মনের কিঞ্চিৎ 
২৫ 
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 চাঞ্চলাতীব জঙ্গিয়াছে,বিগেধউঃ আপিবার নম তোমার ইউর়েনীপ শারীরিক 
আমচ্ছদত| দেখিয়া! আনিক্াছিলাম; তিনি ফেদন জাছেন। অদ্যাবধি ফোন 
সংবাদ পাই মাই 1 আমি মলে করিয়াছি, যে আগামী কল্য অতি গ্রতুঢুষেই 
খাঁটা যাঁর! করিব। মি এর্মবষয়ে কোল প্রকার অমত করিও 'না। শিষ্য 
এঁই' কথা শ্রবণ পুর্ব্বক কহিলেন, ঠাকুর ! মাতার সংবাদ আপনাকে আজ 
ছই দিবম হইল আমি আনাইয়। দিয়াছি; তিনি ভাল আছেন, বিশেষতঃ 
'আগাঁমী বুধর্ারে' আমার নবশিশুর অন্ন প্রাসনোপলক্ষে, তিনি গুভাগমন 
করিয়া, এবাটা পবিত্র করিবেন বলিয়াছেন এৰং তজ্জন্ত বোধ হয়, এতক্ষণ 
শিবিকাও প্রেরিত হইয়াছে । গুরু জমনি উহ1 সংশোধন করির! লইবার 
জন্থা বলিয়! উঠিলেন, বটে বটে, আমি কি বলিতে কি বলিয়া! ফেলিয়াছি। 
ধেখ বাপু! তোমাকে আমি আমার পুত্রপেক্ষাও স্সেথ করিয়া থাকি,অনেক- 
ক্ষণ তোমায় দেখি নাই, সেই জন্ত প্রাণের ভিতর কেমন ভাবান্তর উপস্থিত 
হইয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে, কেমন একপ্রকার অভিভূত হুইপ পড়িয়া 
ছিলাম । সে যাহণহউক, আমার শরীবুট। আজ বড় ভাল বোধ হচ্ছে না, 
আমি কিছুই আহার করিব না। আমি এখনি শয়ন করি, তুমিও অস্তঃপুরে 
গন কর । গুরুর অন্ুস্থতাঁর কথ! শ্রবণ করিফ়া, শিষ্য অমনি নিতান্ত কাতর 
হইয়। পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ গুরুর পাদমূলে উপবেশন পূর্বক পদ সেবায় 
নিযুক্ত হইলেন । গুরু বার ৰার উঠিয়া! ফাইবার জন্য আজ্ঞ। করিতে লাগি- 
লেন। কিন্ত শিষ্য অনি কাঁতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, প্রভূ ! চরণ ছাড়! 
করিবেন না! আমার প্রাণেশ্বব অসুস্থ, আঁমি কিরূপে বাটীর ভিতরে 
সহি! সুস্থ হইব। প্রত! এই কঠোর আক্ঞ/ আমাক করিবেন না। কের 
মা, আপনার আজ্ঞা আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না। গুরু কি করিবেন, 
চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে গুরু কহিলেন, বাপু, আমি এখন 
-জস্থ হুইয়াছি, তুমি বাঁটার ভিতর যাঁও, এই বলিয়! গুরু উঠিয়! বলিলেন । 
প্রমন সমক্ন সমাচার আপিল যে, অপরাহকাঁল হইতে শিশুসন্তানটীকে পাওয়া 
ধাইতেছে না । নানাস্থান অন্থুস্ধান দ্বারা কুত্রাপি কোন সন্ধান' হয় নাই। 
শিধ্া সে কথায় কর্ণপাত. না করিয়া, গুরুকে কহিলেন, প্রভু ! যদ্যপি 
কবি নুস্থ হইয়া! থাকেন, তাহা হইলে আজ্ঞা করুন, এক্ষণে কি আহা 
ক্ষরিবেদ।' শুর কহিলেন, বাপু! . আমি আজ কিছুই আহার করিব, মং 
একাঁজার সহিত, কথ! কছিতে, তোমার সুখের দিকে চাঁহিতে আমার 
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হজ্জ] হইতেছে । শিয়া, শিরে করাত ক্রিস ব্যাকুল চিত্তে কহিল, গু! 
বলিলেন কি? এমন মর্্রভেদী কথা আপনি কিজন্ত দাসের প্রতি প্রয়োগ 
করিলেন | বুঝিয়াছি প্রভূ ! বুঝিরাছি, শিগুলস্তাদের অবর্শনে পরিজনের! বোধ 
হুম, কাতর হইর।ছে, সেই অপরাধে নামি অপরাধী হইয়াছি। প্রভূ ! আপনার 
চরণ ধরি, আমার ক্ষমা করুন। স্ত্রীজাতিরা স্বভাবতঃই দুর্বল, অল্প বিশ্বাসী, 
তাহার! কেমন করিয়া, আপনার প্রতি দুঢ়বিশ্বাস রাখিতে সমর্থ ভইরে ? 
ষদ্যপি আপনি দয়] করিয়া, তাহাদের বিশ্বাদ দেন, তাহা হইলে, তাহারা! 
বিশ্বাসী হইতে পারে। প্রভূ! সেযাহ! হউক, আপনি না দয়া কৰিলে, 
আর উপায় নাই, এই বলিয়! চরণে পতিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিল 1 
এতক্ষণে গুকর প্রাণ কাদির়া উঠিগ, তখন বলিতে লাগিলেন, হায়? আমি 
কি বলিব, যে শিষ্য আমার প্রতি এত বিশ্বাস করে, এত ভক্তি করে, যে, 
পুত্রের অকপাণ মনে করাও, গুরু ভক্তির প্রত্যবায় বলিয়। জ্ঞান করে, 
তাহার সহিত কি এই নৃশংস ব্যাপার সাজে % বাপুরে! আমায় আর গুরু 
বূলিও না, আমি ডাকা ইত, খুনী, আমায় তুমি পুলিষে ছাঁও, আমি তোমার 
পুত্রহস্তা, প্র সিন্দুকে তোমার মৃত পুত্রটীকে লুকাইয়1 রাঁখিয়াছি। শিষ্য এই 
কথ) শ্রবণাস্তর করযোঁড়ে কহিলেন, প্রভূ! এই জন্ত আপনাকে কি এত 
ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়? সকলই আপনার ইচ্ছায় হইতেছে । আপনি 
আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি আমার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া আমাকে দিয়।- 
চেন; এই ঘর-বাড়ী আপনার, আশায় দাস জ্ঞানে দিনকতক বান করিতে 
দিয়াছেন । পুত্র দিয়াছিলেন, আপনার সামগ্রী আপনি লইয়াছেন, ইহাতে 
অ[মার ভাল-মন্দ কি ঠাকুর! তবে কি আমায় পরীক্ষা করিতেছেন ? 
প্রন ! অন্ত বাছাই করুন কিন্ত মিনতি এই, প্রার্থনা এই, ও পাদপন্ে ভিক্ষা 
এই, যেন কখন পরীক্ষায় না! ফেলেন । পরীক্ষা দিতে পারিব না, তাই এ 
চরণাঘুজে, আশ্রয় লইয়াছি। অন্কমতি করুন, এখন আমান কি করিতে 
হইবে? কি আহার করিবেন বলুন? গুরু নিস্তব্ধ হইয়। রহিলেন | শিষ্য 
পুনরায় কহিলেন, প্রভূ! আদেশ করুন, দাদের কি অপত্বাধ মার্জনা হইবে 
না? শুরু কহিলেন, বাঁপু ! তুমি কি আমার সহিত রহস্ত করিশ্ুতছ ? আমি 
তোমার পুত্রকে খুন করিয়াছি, আমি খুনী, সরকার বাহাছুর এখনি আমার 
ও দিবেন । তুমি কেন বলদেখি কালবিলম্ব করিতেছ ? বুঝিয়াছি, এ সরল 
তোমার, কৌশল |. বোধ হয়, চুখে চুপে ফাঁড়িতে. .লোক্ক গাঠাইযাছ, 
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কাহাদের আগমন কাল গ্রতীক্ষার জন্ত এই. লকল বাক্চাতুরী হইতেছে । 
তুমি ঘশ্পু অতিশয় চতুর! যদ্যপি এতই গুকুভক্তি তোমার, তবে নন্বীতে 
শাম ফেলিয়। দিয় আইস, তাহ! হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। শিষ্য 
স্থির হইয়! সমুদয় কথ! শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, প্রভূ! কিঞিৎ পদধূলি দিন, 
এই বলিয়া শিষ্য, পদধূলি লইয়া, মৃতশিশুর মস্তাকে সংস্পর্শ করিবামাজ্, 
ধালক যেন নিদ্রাভঙ্গের পর জাগিয় উঠিল। গুরু তদার্শনে বিস্মিত 
হইয়া] কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া! আপনাপনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, 
আমার চরণ ধুলির এত শক, মর! মান্য বেঁচে যায়! অগ্রে জানিলে 
এত গোলযোগ হইত না। তাইত আমার চরণের এত গুণ! মরা মানুষ 
বাঁচে! গুরু ক্রমশঃ আপনার ক্ষমতা স্মরণ করিয়া! অভিমানের মুর্তিবিশেষ 
হইয়। ঈীড়াইলেন। তাহার পৈশাচিক-বৃত্তি ক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
তিনি অতঃপর একটা বিশিষ্ট ধনশালী শিষ্যের বাটীতে গমন পূর্বক শিষ্যের 
খকটী নানালঙ্কার বিভৃষিত সন্তানকে হত্য। করিয়া তাছার সমুদয় অলঙ্কারাদি 
আত্মস!ৎ পূর্বক পদ্ধূলি সংলগ্র করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। তিনি 
বার বার চরণ ধুলি লইয়। মৃত সন্তানের আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া ফেলি- 
বেন, তথাপি বালকটী চৈতন্য লাভ করিল না। গুরুঠাঁকুর মহাবিপদে 
পতিত হইলেন এবং কি করিবেন ভাবিয়া! ব্যাকুলিত হুইয়। পড়িলেন। 
গ্রমন সময়ে শিষা আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুর সন্মুখে মৃত সস্তানটা 
দেখিয়া! একেবারে 'বিষাদ্দে অভিভূত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরু 
গ্লৃক্কুর আপনার কীন্তি জাঁনাইতে বাধ্য হইলেন। শিষ্য এই কথ! শ্রবণ 
মাত্রে অমনি হস্তস্থিত যি উত্তোলন পূর্বক চীত্কার করিয়া যেমন প্রহার 
করণোদ্যত হইলেন, ইত্যবসরে তাহার স্ত্রী তথায় সমাগতা হুইয়। স্বামীর 
হত্তব হইতে যষ্টি কাড়ি! লইলেন । গুরু, শিষ্যপত্বীর প্রতি সবিনয়ে 
কহিলেন, “দেখ, ইতিপূর্বে অসুখ শিষ্যের মৃত পুত্র আমার চরণধুলি 
" দ্বারা জীবিত হইয়াছিল কিন্ত জানি না, আজ কেন তাহা হইল না! . শিষ্য- 
গৃর্িএই 'কথ শ্রবণ করিয়! তৎক্ষণাৎ সেই শিষ্যকে আহ্বান করিয়! পাঠা- 
ইরেন এবং অনতিবিলম্বে তিনি আসিয়াও উপস্থিত হইলেন । শিষ্যকে সমাগত 
দ্বেগিয়! "ক রোদন করিয়! উঠিলেন এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক কহিলেন; 
 সবাঙু।: তুমি ত্য ফরিয়। বল, আঁমার চরণ ধুলিভে তোমার সম্তানটা পুন“ 
এজি হইয়াছিল কি না? শিষ্য প্রথতিপূর্ব্বক কহিলন, ঠাকুর! বিরন্ত ছউন১ 
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আপনাকে কাতর দেখিলে আমাদের প্রাণ আকুলিত হয়। 'ক্সপনার চর 
থে কত গুণ, তাহ! মুখে কি বপিব! আমি এখনি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্াস্ত 
প্রদর্শন করিতেছি । আপনার পাদপদ্মের কত শক্তি, তাহা বেদব্যাসও বর্ণন] 
করিতে পারেন নাই, পঞ্চানন পঞ্চমুখে সে কাহিনী ব্যক্ত করিতে অসক্ত 
হইয়া তব পাদোত্তব কল্লোলিনীকে মস্তকে ধারণ পূর্বক ভ্রমণ করিয়। বেড়া- 
ইতেছেন। 

গুরু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, বাপু! বাঁজে কথা এখন রাখ, তুমি বল, 
যে, হা, গুরুঠাঁকুরের চরণধূলায় আমার মৃত পুত্র জীবিত হইয়াছিল, 
তাহ! না হইলে, আমি এ বাত্রায় আর অব্যাহতি পাইব না। এ পুনের 
আর কল্যাণ নাই, আমি চরণ ধুলায় বিমণ্ডিত করিয়! দিয়াছি, তথাপি যখন 
ইহার চেতন হইল ন। তখন আর কেন! তুমি আমায় উদ্ধার কর। 
শিষ্য কহিলেন, ঠাকুর! আমি আপনার দাস উপস্থিত রহিয়াছি আপনি কেন 
রহস্য করিতেছেন; আপনার চরণের শক্তি যাহ। বলিয়াছি তাহা বাস্তবিক 
কথ1। একটা মৃত সম্তান কেন, ব্রহ্মাণ্ডের জীব-জন্ত কীউ-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম 
অমৃত লাভের জন্ত এ চরণরেণু প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছে । এই বলিয়! 
গুরুত্ব চরণধুলি গ্রহণ পূর্বক মৃত সন্তানটার মন্তকে সংস্পর্শ করিবামাত্র 
অমনি সেই বালক জীবিত হইল এবং সম্মথে তাহার জননীকে দর্শন করিয়া! 
মা মা শবে ক্রোঁড়ে উঠিয়া বদিল! সকলেই চমতরুত হইয়া! পড়িল আর 
কাহার মুখে একটি বাক্য নিশ্ত হইল না। তদনস্তর শিষ্য-পত্থী কহিলেন, 
মহাশয়! এই চরণধূলিতে গুরুঠাকুর ইহার প্রাণ দান দিতে অসক্ত হুই- 
রাছিলেন কিন্ত আপনি সেই ধূলয় কি কৌশলে এই অমান্ুষী কার্য সম্পন্ন 
করিলেন ? গুরু কহিলেন, দেখ, আমি তাড়াতাঁড়িতে মন্তকে ধুলি প্রদান 
করিতে ভূলিয়াছিলাম, আমার চরণধূলির গুগ এই যে, মৃত দেহের মস্তকেই 
প্রয়োগ করিতে হয়, শিষ্য আমার তাহ। জানে, আমিও জানি কিন্ত কিজানি 
কি নিমিত্ত অগ্রে তাহ! স্ম্ণ হয় নাই। যাহাহউক তোমরা উভয়ে দেখিলে 
যে আমি যাঁহা কহিম্নাছিলাম তাহ। সত্য । প্রথম শিষ্য কহিল, আপনার 
শঞ্তি কতদূর তাহ! আর প্রকাশ করিয়। বলিবার আবশ্তক নাই।. শিধা 
পত্ধি আপনার স্বামীকে নিবারণ করিয়! দ্বিতীয় শিষ্যকে কতাঙ্জলিপুটে 
বিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! অনুগ্রহ পূর্বক এই রহস্তটী প্রকাশ করিয়া 
বদন । আমর গৃহী গুরুতত্ব কিছুই বুঝিতে পানি নাই। আঁমার নিশ্চর 
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পোধ হইতেছে যে। এই”থটলাক মধ বিশেষ কাপর আছে ।...দছ্বিতীয় 
শিখা আননিত হইযকহিল, এমন গুরু যাহাদের ইষ্ট, তাহাদের আমি কেট 
ক্ষোী বার প্রণাম করি।, ম]! মি যেতত্ব জিজ্ঞান! করিয়াছে, তাহ 
বাক্তবিক গ্রত্যেক নর-নারীর জ্ঞাতব্য বিষ তাহার বিন্দুষাত্র দুল লাই । 
মা! আমাদের "রুই সর্ধধ ধন জানিবেন। গুরু ব্রহ্ম, গুরু বিষুঃ, গুরুই 
মহেম্বর |. ওুরুই সর্ব দেবাদিদেব পুর্ণত্রহ্গ। স্বয়ংহরি গোলক-বিহারী 
জীবের তবনোর বিদূরিত করিবার অন্ত লররূপে অবতীর্ণ হইয়! খাকেন। 
লেই গুরু প্রত্যক্ষ কর য।! গুরুর চরণ রেণুতে মর! মানুষ বীচে, মৃতর 
পয়বিত হয়, পাষগু-ন্ৃদয় প্রেমে আদ্র হয়, লৌহ সোন। হয়, মুর্খ পণ্ডিত 
হন্স,দ্বক্লীব যুক্ত হয়, অজ্ঞানী জ্ঞানী হয়। প্রথম শিষ্য কহিল, আপনি 
সাহা. বলিলেন, তাহ] অ।মি বুঝিতে অসক্ত হইয়1ছি, কারণ গুরুর চরণরেণু 
শক্গন্ধে যাহ! বলিলেন তাহ! কিন্ধপে সর্ববিধায় সঙ্গত হইতে পাঁরে বলিয়! 
দ্বীকার করি ! আপনি একটা অমানুষী ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু সে 
শি আপনার কি চরণ ধুলির ? চরণ ধূলির শক্তি স্বীকার করিব না যেহেতু 
গুরুঠাকুর তাহাতে অকৃত কার্ধ্য হইয়াছেন । দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, আমান 
শঁক্ষি কিছু নহে "সামি সত্য বলিতেছি যে, এ গুরুর চরণধূলিরই শক্তি । 
আপনি কিঞিৎ মনোষোগের সহিত শ্রবণ করুন। আমি বলিতেছি যে গরুর 
চরণ ধুলিরই শক্তি আমার শক্তির নহে । গুরুঠাকুর নিজ চরণ ধুপি দিয়াছেন 
তহয় তাহাতে অনধিকার চঙ্চ। হইয়। গিয়াছে! ও চরণ যুগল আমাধের, 
আমাদের শর্বন্থ ধন। প্র চরণের জোরে আমরা না করিতে পারি কি? 
প্রীক্ষ1 করিদ্ব। দেখুন,আমি যাহা। বলিতেছি তাহা সত্য কি না । ঘটনা সুত্রে, 
দেই পময়ে তদ্পলীস্থ কোন ব্যক্তি সর্পাধাতে মরিয়া যাঁয়। তাহার আত্মীয়ের! 
ঞঁ শব দেহটা সেই সময়ে অস্ত্ে্ট ক্রিয়ার নিমিত্ত প্র স্থান দিয়া লইয়া যাইতে" 
ছিল।'. প্রথম শিলা, জয়গুক্ক বলিয়া! কিঞিৎ চরণরেণু লইয়া! মৃত দেছে 
সংস্পর্পিত করিবাসাজ সেই থ্যক্তি প্রাণ দান পাইল। গুরুঠাকুর তখন 
হি্তীপ্স নিধ্যকে কহিলেন, বাপু! আমি তোমাদের গুরু হই আর যে কেক 
হই, আমায় বলির দাও "আমায় চরণ ধূলার তোমর। অর মাহষ বাচাইতে 
শাক ভয়ে. আমি কেন তা পারি না? শিষ্য কহিল ঠাকুর! আমাক 
(খর চাশধুলি, আমার সর্বস্ব ধন, ক্সাপনার গুরুর চরণধুলি আপনার সর্ব 
নি জীদিবেদ। এই: নিগিত্ত উপধূণপরি করিত হুইদেছে, যেও সবানককদেরের 
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মতে, গুরু যেমনই হউন শিষ্যের তাহা! দেখিবার প্রয়োজন নাই 1 ভিছি 
কহিয়াছেন বে $- 


৯৬। কুস্থানে রত পড়িয়! থাকিলে রত্বের কোন দোষ 
হয় ন। গুরু যাহা করেন, শিষ্যের তাহ! দেখিবার প্রয়োজন 
নাই, তিনি যাহা বলেন তাহাই পালন করা কর্তব্য । 


একদ1 ফোঁন মুসলমান সাধু তাহার জনৈক শিষ্যকে, হাফেজের উপদেশ 
শিক্ষ। দ্রিতেছিলেন। অধ্যাপন। কালে একটি প্রসঙ্গ উঠিল যে, গুরু বদ্যাণ 
নমাজের অসনকে স্রার-হদ্দে নিমজ্জত করিতে আদেশ করেন, শিষ্য 
অগ্র পশ্চাৎ ব1 ধন্ম(ধন্ম বিচার না করিয়া! তৎক্ষণাৎ তাহা! সম্পন্ন করিবে। 
শিষা, এই কথ! শুনিয়। আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি বলিলেন যে, সুর! অতি 
অপবিত্র পদার্থ এবং নমাজের আসন পরম পবিত্র ঃ তাহাকে অপবিভ্র কর! 
কি প্রকার গুরু-বাক্য হুইল? গুরু এমন অন্তায় কার্যের কেন প্রশ্রয় 
দিবেন? শিষ্যের মনোভাব দেখিয়া, সাধু আর কোন কথা না বলিয়া অন্ত 
প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। 
কিছুদিন পরে এঁ সাধু, শিষ্যবৃন্দ সমবিভ্যাহারে কোন মেল দর্শন করিতে 
গমন করেন। তথায়, সাধু, রাজা, প্রজা, প্রভৃতি, সকলেই গমন করিতেন 
বলিয়া! জনত। হওয়। সম্বন্ধে বিশেষ আনুকূল্য হইত। যেস্থানে দশজনের 
সমাগম হয়, সেম্থানে ব্যবসায়ীর! অগ্রে উপস্থিত হইয়।নিজ নিজ দোকান 
খুলিয়া উপাজ্জনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে। অন্তান্ত ব্যবসায়ীদিগের 
স্তায় বারঙ্গনারাঙও অর্থোপাঞ্জনের লালসায় নানাবিধ বেশে বিভৃষিত হই] 
সাধারণের চিত্তীকর্ষণ করিবার মানসে কতই হাব ভাবে দণ্ডায়মান থাকে । 
যেস্থানে প্র সাধু যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তা্ার সন্নিকটে একটা 
বারাঙ্গনার আশ্রম ছিল। সাধু তাহ! জানিতেন। এ্রঁবারাঙ্গনার একটা 
পালিতা কন্তা ছিল। তাহার বয়ংক্রম অনুমান চতুর্দশ বৎসর হইবে । বৃদ্ধ! 
বারাজন। সেই শুভদিনে সাধুদর্শন করাইয়া পালিতা কন্তাকে বেশ্তাবৃত্তিতে 
নিযুক্ত করিয়। দিবে এই স্থির করিয়াছিল। এই নিমিভ প্র যুবতী, সাধু ও 
শিষ্যবৃন্দের প্রতি, ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছিল। যে শিষ্যটার সহিত পুর্কে 
খুক্বাক্য লইয়। আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি অনিষেষলোচনে যুবতীর প্রত্তি 
বিদীঙ্গণ করিতেছিলেন। সাধু; এই ব্যাপার দর্শন করিয়! শিষ্যকে সম্বোধন 





ইস্কি 


পুর্বক কহিলেন; তুমি+কি-দেখিতেছ? শিষ্য, ন1 কিছুন! ঝলিয়! অ প্রত্িত 
হইলেন) কিন্ত, কামিনীর আকর্ষণ শক্তি কি প্রবল! একবার সেই ছবি 
নয়নগ্সোঁচর হইলে মানলপত্রে অঙ্কিত হইস্বা যাঁর, তাহা! অতি যত্বের সহিত 
গুরীভৃত করিতে চেষ্টা করিলেও ক্ৃতকার্ধ্য হওয়া যাঁর না; সুতরাং শিষ্য 
গুরু কথায় লজ্জপ্রপ্ত হুইয়াও পুনরায় জবসর ক্রমে সেই যুবতীর প্রতি 
সড়ৃষ্চ ন্ননে চাহিয়। রহিলেন । 
পশিষোর এবনিধ অবস্থ! দেখিক় গুরু পুনরায় বলিলেন, কিহ্ে বাপু ! তুমি 
সমাহিত চিভ হইয়। কি দেখিতেছ ? লঙজ্জ। করিও না; যাহ! তোমার যলে 
উদয় হইয়াছে, তাছা। সত্য করিয়া আমায় পরিচয় দাও । শিষা, কোন 
হ্াড়াতর প্রদান না করিয়া! লঙ্জ! এবং বিষাদভাবে নীরব হইয়! রহিলেন। 
খুকু, শিষ্যে্ন ভাব পৃর্বেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি অন্য শিষ্যের দ্বার। বৃদ্ধা 
'ঘারাঙগনাকে ডাকাইয়া। বলিয়া! দিলেন যে, আমার এই শিষ্যটাকে তোমার 
বস্তার নিকট লইয়। যাও । যাঁহ। দ্বিতে হয়, তাহ? আমি দিব। এই কথ। 
বলিয়! তিনি শিষ্যকে বৃদ্ধার অনুনরণ করিতে আদেশ করিলেন। শিষা, 
প্রথমে মৌখিক অপম্মতির লক্ষণ দেখাইলেন বটে কিন্তু সাধু তাহা শুনিলেন 
না সুতরাং তাহাকে বাঁরাঙ্গনার নিকটে যাইতে হুইল। সাধুর অন্তান্ত 
শিষ্যেরা এই ঘটন। সন্দর্শন করিয়া কেহ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, কেহ 
'বিশ্বযাপনন হইয়। আকাশ পাতাল চিস্তা করিতে লাগিলেন, কেহ মেস্থ।ন 
হইতে পলায়ন করিবার অবকাশ অপেক্ষাপ্ রহিলেন, কেহ বা সাধুকে ভাৎ- 
পর্যা জিজ্ঞানা! করিবার নিমিত্ত কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া! উঠিলেন কিন্তু সকলের 
আনত কথ1 মনেই নৃত্য করিতে লাগিল। 
: - এইরূপে তিন দিব অতিবাহিত হইল। ক্রমে এই কথ! 'অনেকেই 
ল্লীবণ করিলেন। যাহাদের শ্রবণে এই কাহিনী প্রবিষ্ট হইল, তাহারাই 
ধার পর নাই আশ্চর্ম্য হইলেন এবং সাধুব চরিত্রে ভাহাদের ঘ্বণা জন্মিয়। 
বগ্বেল) তাহাদের মনে হইল যে, ধাহাদের দ্বার সমাজ সংস্কার হইবে, ধাহ।- 
জের কার্য দ্বারা সকলের মনে লাধুভাবের উদ্দীপন হইবে, ধাহাদের নিকটে 
ক্লুচিত্র এলাঁকের1! সংশোধিত হইয়া! যাইবে | তাহার এ প্রকার পাপ 
বাকজ্াপণক্মছমোদন নহে, প্রশ্রয় নহে, আদেশ 3--আপন ইচ্ছাক্রমে দেখ 
কমর যে. কতদূর ন্যায় ত+হা ভাবিয়া উঠ। যায় না.) সংসারে বাহারকে পাপ 
ইঞচাদাংসারিক ব্যক্তির যাহ! হইতে সুক্তিনাভের হত সর্ব পাপা শবং 
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সাঁধু সঙ্গ করি থকে; এরঘন গঠিত কাঁ্যে-শিবাকে নিকোজিত "কা সাধুর 
সাধ কারা হন্প 'নাই। নিজ অর্থব্যয়ে শিষ্যক্ষে বারবিলাসিনীর ধনে 
প্রেরণ, কর। সাধু চন্রিত্রের অন্ভুত রূহস্ত । ইত্যাঁকার নাল! প্রকার র্ধ- 
বিশ্তর্ক করিক্সা! তাহারা সাধুর নিকটে সমাগত হইলেন, কিন্ত তথায় আপিম! 
কেহ তাহাকে কোন কথ! বলিতে নাহস করিলেন না। 
এমন সময়ে ঘারাঙ্গন। পরায়ণ শিষা, ক্লানব্দনে আসিয়া! উপস্থিত হই- 
লেন। সাধুত্তীহাকে আপনার সন্নিকটে আহ্বান পুর্বক জিজ্ঞাস! করিলেন 
বাপু! ভোষার আর কোঁন বাসন! আছে ? শিষ্য নিরুত্তর রহিলেন। তখন্ 
সাধু কহিতে লাগিলেন, বুঝিলাম তোমার আর কোন বান! নাই। ভাল; 
বল দেখি, তুমি এই ধামিনীত্রয় কি প্রকারে যাপন করিলে ? শিষ্য অধোমুখে' 
রছিলেন। সাধু তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ কপট রোষভাবে বলিলেন, বাপু! নিকুত্বর 
থাকিলে চলিবে না। তুমি শিষা, কোন কথা না বলিতে চাঁও তাহাকে 
ক্ষতি নাই কিন্তু অন্য বিদ্বান গ্রহণ কালে তোমাদেগ্র যে সকল কথ! হই” 
সাঁছে তাহ নির্ভক্ে প্রকাশ করিয়া বল। শিষ্য কহিলেন? প্রভু ! অভয় দি, 
ছেন, যথাধথ বর্ণনা করিতেছি কিন্ত যদ্যপি অপরাধ করিয়। থাকি তাহ! 
মার্জনা করিবেন । 
আমি ঘখন তাহার নিকট বিদায় চাহিলাঁম,সে অশ্রপুর্ণ লোচনে অর্ধস্ফ,ট 
বচনে,বাম করে অঞ্চলাগ্র ভাগ ধারণপুর্বক অশ্রু ধারা মোচন করিতে করিতে 
বলিল, সথে ! কেনন করিয়া! তোমাকে বিদায় দিব? আমার জান হইতেছে 
ধে তোমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পুর্বেই যদ্যপি আমার মৃত্যু হয় তাহ! 
হইলে পুর্ণ সৌভাগ্য বলিয়া জানিব; কিন্তু তাহ! হইবে কেন? এই ক! 
শ্রধণ করিয়া আঁমি বলিলাম যে, তোমরা নটা-জাতি, তোমাদের মুখে 
এজ্রকাঁর বিরহ-বিধাদ কখন শোভা পায় না। শুনিয়াছি, বারাগিনার! কুছ 
কিন, মায়াবিনী । পুরুষদিগকে আপনার আয়ত্তাধীনে আনয়ন, কির 
জন্য এইরূপ বাক্যের ছারা তাহাদের মন প্রাণ বিমোহিত করিজা খাকফে। 
অক্ঠএব আমি চলিল্ধম | যুবতী আমার হস্তধারণ করিয়া বলিল, সথে ! মাহ! 
বিলে ভাঙা! রেহ্টাদিগের কাঁধ্য বটে! আমিও তাহ] মাসির (বৃখ্ধী বারা নাজ) 
গিফট শ্রবণ রিস়ীছি-$ কিন্ত ব্ধপি বেস্ঠা। জ্ঞানে না অবিশ্বাস কর। 'তাহা 
হইলে আনি খান বলিয়াছি তাহা তোমার মল সুলাইবার জন্ত নহে । আমাক 
খলঙ্গ প্রকতভীব তাহাই । আমি: এপর্যন্ত বেশ! হই লাই কিন্ত আন) 
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হব তন্থ- কাশিফ?! 


হইতে হইব | ভাই মনে হইতেছে, হদ্যপি তোমার সহিত আমার পরিণক 
হইত তাহ! হইলে তোমারই চরণ সেব। করিয়। দিন যাপন করিয়া যাইতাঁঘ ? 
কিন্ত কি করি! ঘখন বারাজনাদিগের দুরবস্থার কণ। মনে হয়, তখন আমার 
ব্দস্থল শুদ্ধ প্রায় হইয়া! আইসে। আতঙ্গে সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়। ধায় । 
আমি অধিক আব তোমাকে কি বালব অথবা বলিলেই ব। তোমার হাদয়, 
বেষ্ঠার জন্ত আরজ হইবে কেন? এই বলিয়া নীরবে অশ্রবিন্দু বরিষণ করিতে 
লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বিচলিত হইয়া! উঠিল। 
আমি তখন তাহাকে বলিলাম, দেখ সুন্দরি! তোমার কথায় পাধাণও 
দ্রধীভূত হয়, ত1 আমার কঠিন মন, দ্রবীভূত না হইবে কেন? একবার 
মনে হইতেছে যে অমি তোমার সহিত আজীবন স্ত্রী-পুরুষের গ্ভায় দাম্পত্য 
কুত্রে গ্রথিত হইয়। অবস্থিতি করি, কিন্ত কি কি বল! আমি গুরুর সঙ্গ 
গরিত্যাগ করিতে ন। পারিলে, “কমন করিয়া মনের অভিলাষ চরিতার্থ 
করিতে কৃতকাধ্য হইব? তখন সেই রোরুদ্যমানা ললন। আমার চরণে 
নিপতিত হুইর়৷ বলিল, শরণাগত হইলাম ! চরণে আশ্রত্ন লইলাম! ইচ্ছা হঙ্গ 
দ্াসীকে বধ করিয়া যাও । প্রভু! আমি তথায় মহাবিপদে পড়িলাম। কিয়ৎ* 
কাল ইতত্তঙঃ অগ্র পশ্চাৎ নানাবিধ চিন্তা কারয়া! দেখিলাম, তখন আপনার 
সহায়তার জন্ত বার বার প্রার্থনা করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই আমার মনের 
প্র্কৃতিস্থ সাধন হুইল না। ভাবিলাম, আমার এই শ্বেচ্ছাচারের কথা 
ধখন গুরুদেবের কর্থকুহরে প্রবিষ্ট হইবে, তখন ন। জানি তিনি কি ঘোরতর 
অভিশাপ প্রদান করিবেন; অথবা আমার প্রতি তাহার এতদুব বিতরাগ 
জন্মিবে ঘষে, এ জীবনে আর তাহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিব না । চরণম্পর্শ 
করিবার কথ! কি, তাহার সম্মুখে ও ধাড়াইতে পারব না। প্রভু! সত্য কথ! 
বলিতেছি আমায় ক্ষন। করিবেন । আমি তখন মনের আবেগে কি করিতেছি 
তাহ? বুঝিতে ন পারিয়, তাহার সহিত অস্কুরি পরিবর্তন করিয়। বিবাহ 
গুঞ্জে আবদ্ধ হহয়াছি। 

গুরু, আশ্চর্ধ্য হইয়। বলিলেন, ব্বহ করিয়ছ! তাহার পর? শিষ্য 
বলিতে লাগিলেন । 'দনভ্তর সেই সুন্দরী ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিল। প্রত! 
আঅবগনাকেও শত খগ্ধবাদ দিল, আর, তাহার অদৃষ্টকেও শত ধন্যবাদ দিল । 
ভাছায় 'আনলোর আর পরিসীমা রহিল না সে বলিল, আর খআমার 
চিক ক্ষি1. আর ক্সামি কাহাফেও ভয় হার়ি না, আর আমি সাশির তন 
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রাখি না। বসার আমায় কেহ খ্বপিত বেস্তাবৃত্তিতে প্রবৃতি .জন্মাইনে 
পাত্রে ন। আমি এখন এক জনের সহধর্মিণী হুইলাম। এক জবের 
নিকট বি্রীত হইলাম, এক জনের চরণে যাবজ্জীবন দানী হইলাম। তখন: 
আমাকে সম্বোধন কণিয়] কহিল, নাথ ! আর আমি তোমাকে কিছুই বলিতে 
চাহিনা। ইচ্ছা হয়, আমায় তোমার সমন্ভিব্যাহারে রাঁখিও, ইচ্ছা না হয় 
তাহ! করিও না। ইচ্ছা হয় আমায় লইয়া সংসারী ছও, ইচ্ছা নাহ্য 
তাহা! করিও ন1। ইচ্ছ! হয় আমায় সনরে সময়ে দেখ। দিও,ইচ্ছ। ন। হয় তাহ! 
করিও না। তোমার প্রতি আমার অন্গরোধ নাই, প্রার্থন। নাই। আমি 
তোমাকে তোমার অভিমত কার্ধ্য হইতে পরাজ্জুণ করিতে ইচ্ছুক নছি। আমি 
যাহ? বলিলাম, তাহার প্রত্যুত্তর পাইলে তদ্রপ কায করেতে প্রস্তত হুইব। 
আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাহার অধস্থ। দেখিয়। আমি নির্বাক 
হইয়া যাইলাম। আমি তাহাকে কোন কথ। বলিতে ন। পারিয়! তথ। হইতে 
চলিয়া! আসিয়াছি। প্রভূ! সত্য কথা৷ বলিলাম । যাহ! আপনার অভির্চি 
হয় তাহাই করুন । গুরু, এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, টক তোমার অস্থুরি 
দেখি ? শিষ্য, তৎক্ষণাৎ সাধুর হস্তে অঙ্গুরি প্রদ্বান করিলেন। সাধু অস্ুরির 
গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! সক্রোধে উচ্চৈঃশ্বরে বলিয়। উঠিলেন, তুমি কি আমাক 
সহিত রহস্য করিতেছ? শিষ্য কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিলেন, আপনার 
সহিত রহস্ত ! এও কি সম্ভব হইতে পারে? আর রহম্তই ব! কিসের প্রভু % 

উপস্থিত ব্যক্তিদ্দিগকে সম্বোধন পুর্র্বক বলিলেন, তোমর1 সকলে এই 
ব্যক্তির-বাতুলতা প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া অঙ্কুরিটী জনৈক শিষোর হস্তে 
প্রদান কারলেন। শিষ্য; অন্কুরি দেখিয়া বলিয়। উঠিলেন, এ ত স্ত্রীলোকের 
মাম নহে, উহার নিজের নাম আঙ্কত রহিয়াছে । অতঃপর তাহা সকলেই 
দেখিয়। এঁ প্রথম শিষ্যকে লাঞগ্না করিতে লাগিল । 

সাধু, পুনরায় শিষ্যকে জিজ্ঞাস করিলেন,তৃমি প্রস্কৃতিস্থ হইয়! বল দেখি, 
এপ্রকার মিথ্যা, কালনিক বিবরণ, কিজন্তয প্রদান করিলে? তোমার নিজের 
অক্ষুরি তোমারই অন্ুলীতে রহিয়াছে তবে কিন্ধপে অস্কুরি পরিবর্তন করিয়া 
বিবাহ করিলে ? শিষ্য, যাহ1 অবণ করিতে ছিলেন, অনু র“দর্শন করি 
তাহাই প্রত্যক্ষ করিল? সুতরাং কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারলেন . 
না? কেবল এই কথ! বলিল, যে, এতদূর কি ভ্রম হইবে! এখন সৃয্রে 
ভথঃগ্স একট। হলসুল, পৃড়িয়। গেল ৷. - নানা লোকে নান? প্রকার বাদাসুরাদ 


বুবু ছত্বস্পীকাশিকা 


করন কছিল। নাধুং শিষ্যের প্রতি কহিলেন, ভাল, ভূমি এক প্রকার অভভুত 
কগ! কৃহিলে ; দেখি, তোমার লব-বিবাহিত রমণী কি বলবেন ! তুমি তাহাকে 
আমার সন্ভুথে লইয়। আইস । শিষ্য, অবিলঘ্থে তাহাই করিল। 
লাধু, তখন মহ মনদম্বরে শী শিষ্যপত্বিকে বলিতে লাগিলেন, তুমি ক্ষি 
নিবাহিতা ? প্রভূ! আপনার চরণকৃপায় অব্য তাহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিক্ব! 
ম্ববভী গ্রথাম করিল ? বিবাহিতা ! কাহার সহিত ? যুবতী কোন কথ। বলিতে 
না পারিয়! তাহার অঙ্কুলী হইতে অঙ্গুরিটা খুলিয়। সাধুব সন্মথে রাখির। দ্িল। 
লাধু, অঙ্গুরি দর্শন করিয়া বলিলেন, যে, আমি কি পাগল হইলাম! আমার 
চচ্ছ কি আজ প্রতাঁরণ! করিতেছে ? আমাৰ চক্ষু কর্ণের মধ্যে কি কোন বিবাদ 
বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে? কর্ণে বাহ। শ্রবণ করিতেছি, চক্ষু তাহ! দেখিতে 
দিচ্চেছে না কেন? তোমগ। একবার দেখ? সকলে দেখিল, যে, উহাতে 
এীযুবভীর নাম অস্কত রহিয়াছে । তখন কোন ব্যক্তি অকুতোভয়ে বলির! 
ফেলিলেন, যে, একথায় আশ্চর্য্য হইবার হেতু কি? বাবাঙ্গনাদিগের নিকট 
গমন করিলে, এপ্রকাঁর অনেক কথাই শ্রবণ কর! যায়। সাধে কি উহাদের 
ফুছকিনী বলে ? দেখ, কেমন ছলন। করিয়াছে! প্র জনবান ব্যক্তিটাকে এত- 
বু অভিভূত করিয়া) ফেলিয়।ছে, ষে, সচ্ছন্দে এত লোৌকের নিকট বিশেষত্তঃ 
শিষা হহয়। গুরুর সম্মুখে বিবাহের কথাই বলিয়। দিল। কেহ বলিলেন, তাহা 
নকেডঠ বেশ্তার! বশীকক্পণ মন্ত্রে দীক্ষিত। উহাকে একেবারে মেঘের ভ্ঞাঁর 
খ্ায়তে আনিয়! ফেলিয়াছে। কেহ বণিল হয়ত কোন মাদকদ্রব্য সেবন 
কারিয়। নেবার ছলনায় যাহা ইচ্ছ!। তাহাই, বলিয়। যাইতেছে । নৰ দম্পতী 
উভয়ে উভয়ের প্রতি ঘন ঘন চাহিতে লাগিল, তাহাদের মুখে বাক্য নাই, 
হবদূপিও দ্রুতগ।মী, চক্ষু ও গণ্স্থল আরক্তিম হইয়। উঠিল । তাহারা, উপস্থিত 
ঘটন। যেন স্বপ্বোধ করিতে লাগিল । সাধু, তথন তাহাদিগকে বলিলেন, যে, 
যাহা বলয়াছ তাহা আমি ক্ষমা] করিয়াছি কিন্তু সত্য কথা বল দেখ, 
তোমর! কি বাস্তবিক বিবাহিত হুইয়াছ % তাহারা বলিল, প্রভু! আমর! 
আর কি বলিব? স্বপ্র দেখিতেছি কিম্বা বাস্তবিক জাগ্রতাবস্থায় রহিয়1 সত্য 
1 শুনিতেছি, তাহার কিছুই স্থিরত| নাই, অথব1 বিবাহিত ছইকাছি, 
প্নুক্গনুর অক্গুরি বিনিময় করিয়াছি, তাহা| যেমন সত্য বণিয়। ধারণ। আছে, 
ঝাঁহা বলিতেছি, এ অগ্গুরি লয়) যেন্গপ বিভ্রাট দেখিতেছি, তা! 
িদ কগিয়। শিখ্যা বলিব ? সাগু। প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের গনিত 
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পুর্যে কি লেখ! ছিল, ডাহা! কি জালিতে না? শিষ্য বলিলেন, অবস্তা 
জানিতাঁম এ অঙ্ুরি আমার বিবাহের সময় আমি পাইয়াছিলাম, উহাতে 
আমার স্ত্রীর না ছিল । যুনতী, বিবাহের কথ কিছুই বলিতে পারিল না 
কিস্ত তাহার যাসি এ অস্কুরিটী তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল, তাহাই সে 
জানিত ! 

লাধু, তখন সেই যুবতীর নাম জিজ্ঞাস! কর।য়, শিষোর স্ত্রীর নাসের 
সহিত মিলিল। শিষ্য, এই কথা শ্রবণ করিয়া! আশ্চর্য্য হইল | 

সাধু, গাত্রোখান করিয়া সকলকে সম্বোধন পুর্বক্ধ বলিতে লাগিলেন । 
আমার অনুমান হয়, ভোমরা সকলে এই উপস্থিত ঘটনায় বিষুগ্ধ হইয়াছ। 
আমি যখন উহ্বাকে (শিষ্য ) এ যুবতীর নিকট প্রেরণ করিয়াঁছিলং'ম, তখন 
তোমর। আমার প্রতি যাঁরপর নাই বিরঞ্ত হইয়াছিলে, তাহার সলেহ নাই। 
কিন্ত কি কারণে যে, আমি গুরু হইয়! শিষ্যকে সমান ঘ্বণিত কার্যে নিয়ো, 
জিত করিয়াছিলাম, তাহা তোমরা কেহই অনুমান করিতে পার নাইঃ 
ঞথন ও তাহা কাহার ৪ উপলব্ধি হয় নাই । তোমরা, বিহশষতঃ আমার পরম 
প্রিয় শিষা, তাহার নব-বিবাহিতা সহধম্মিণীর সহিত, বিশেষ মানসিক ক্েশা- 
স্ভব করিতেছ; অতএব এই অদ্ভুত রহস্ত আমি ভেদ করিয়া দিতেছি, 
তোমার! প্রবণ কর। 

তোমরা আমার শিষ্য প্রমুখাৎ গুনিয়াছ যে, তাহার পগিণয় হইয়াছিল, 
কিন্তু উহার বিশেষ পরিচয় তোমর। প্রাপ্ত হও নাই। এই শিষ্য কোন সঞ্জা- 
টের পুত্র ছিল। সপ্তম কিম্বা অষ্টম বর্ষকালে উহান্ধ পিতার পরমমিশ্র 
ফোন নরপতির শৈশব-কন্তার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সম্রাট, বালিকা 
বধূর প্রত, অতিশয় ম্েহ পরতন্ত্ব হইয়।, তাহাকে সর্বদাই নিকটে রাখিয়। 
লালন পালন করিতে ভাল বাসিতেন । 

কিছুদিন পরে, উত্তরদেশীয় কোন আক্রমণকারী শঙ্র কর্তৃক সম্রাট নিধন 
প্রাপ্ত হইলে, এই বালক প্রাণভয়ে পলায়ন করে। পরে, আমি অতি রেশে 
নগলাশ্ব।ন পর্ধযটন করিয়1, উহ্বাকে এক কৃষকের নিকট হইতে নানাবিশ্ 
উপদেশ দির, শিষ্য করিব সমভিব্যাহারে লইস্স। বেড়াইতেছি। আক্রমণ- 
কারী প্রার নকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিল। কোন কোন রাজমহিধী আত্ম 
ঘাতিনী হইাছিলেন এবং কেহ 'আক্রমণকারীর মনোনীত হইয়াছেন । 
বালিক] বধূটাকে বিনষ্ট ন! করিয়া, ভাহাক্ষে পরিত্যাগ করিয়া পিক়্াছিপ। 
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বে ধাত, ভাছাকে লালন পালন করিভ, শৌতাগ্য ক্রমে সে জীবিত ছিল। 
প্র বৃদ্ধ! বাঁরাঙগন! সেই ধাতৃ, এবং এই যুবতী, সেই সম্রাট বধূ। আমি সমুদায় 
জাদিতাম এবং কি কুত্রে যে উভয়ের পুনর্ষিলন করিব, তাঁহারই জুখোগ 
অপেক্ষা করিতেছিলাম। পাছে বৃদ্ধা, যুবতীর ধর্মনষ্ট করে, এই নিমিত্ত 
আমি সর্বদ। সশক্কত থ'কিতাম। উহার। যথায় যাইত আমি ফোনন্ধপে 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকতাম । আমি শুনিয়ছিলাম যে, এই মেলায় উহাকে 
বারাগনার কার্যে দীক্ষিত করিবে । সেইজন্ত অন্থস্থানে ন। থাকিয়! 
উহাদের সন্নিকটেই অবস্থিতি করিতেছিলাম । তখন শিষ্ের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিলেন, বাপু! এখন তুমি বুঝিলে, যে, গুরু যদ্যপি কাহাঁকেও 
নষাজের আসন লুরাতে নিমজ্জত করিতে বলেন, তাহ! অবাধে সন্পন্ন 
করাই কর্তব্য । 

সৌভাগ্য ক্রমে উপরোক্ত দৃষ্টাত্তটীর মন্রভেদ হইয়া যাওয়াক়্ যাঁহাদের 
মনে সাধু চরিত্রের প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহ! দূরীভূত হইয়া গেল? 
কিন্ত অনেক স্থলে সাধুর শিষ্যের অবস্থা বিশেষে নানাবিধ কাধ্য করিতে 
আদেশ করেন। কেন যে আদেশ করেন, তাহা শিষ্য জানে না এবং অন্ত 
ব্যক্িয়াও জানিতে পারে না। কেবল কাধ্য লইয়া! যাহার আন্দোলন 
করিয়া বেড়ায়, তাঁহাদের দ্বার অনেক সময়ে বিশেষ হানি হইয়া থাকে । 
বদ্্যপি উল্লিখিত ঘটনার আ ভ্যন্তরিক-বিবরণ কেহ না জানিয়। থাকে, তাহার 
মনে যে কি ভয়ানক কুসংস্কার আবদ্ধ হুইয়! রহিল, তাহা বলা যায় না। 
খ্নই এ সাধুর কথা৷ উঠিবে, তখনই তীহার যাবতীয় গুণগ্রাম পরিত্যাগ 
রিক্সা! বলিবে, যে, এমন ভণও দেখি নাই, সাঁধু হইয়া! প্রদান গমনে অন্ু- 
যোদন করেন। সাধুর বিরুদ্ধে এ প্রকার অঠিষোগ অতি অন্তায় এবং প্র্কাত 
ঘটন। ছাড়িয়া মিথ্যা জল্পনা বিধায়, তাহাকে ছুনিবার পাপ-পঙ্কে পতিত 
হইতে হইবে, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দৌছ নাই । 

লাধুদিগের যে কার্য্য বুঝিতে ন পারা যায়, তাহা লইয়! কাহার আলো! 
চন1 কর] কর্তব্য নহে, অথব। তাছার অনুকরণ করিতে বাঁওয়া মঙ্গলদায়ক 
নহ্থে। তাহার! যাহ কিছু যাহাঁকে বলিবেন ব। বুঝাই দিবেন, তাহার 
অবিচলিত হ্চিত্বে তাহাই করিবে। নে কথা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণ গ্রোচর কর। 
ফোন যতে শ্রেকস্কর নহে। কাহার কি প্রয়ো্ষন, তাহা সাধু বুঝিতে 
. পায়েন সুতরাং সেই ব্যক্তির জন্ঠ তিলি তজপ ব্যবস্থা করিয়া ধেন। এক 
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ব্যক্তির পক্ষে 'যাঁহ] বাবস্থা হয়, সেব্যক্তি সেই 'নিগন্ সর্বতে পরিচালিত 
করিতে পারিবে না এবং কারহাঁকে জ্ঞাপন কর] তাহার পক্ষে বিধের নহে ॥ 
তাহার হেতু এই যে, সর্বজন সঙ্গত যাহা, তাহ] সাধুর! একজন ব1 ছুই জন 
বা বিশ জনকে শুপ্তভাবে বলিয়া দেন না, তাহ! সাধারণকে জানাইয়।, দিয়াই 
থাকেন। 

কার্ধ্য দেখিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা কতদুর অন্যায় তাহা নিক্- 
লিখিত ঘটনায় প্রত্যক্ষ হইবে । 

কলিকাতার উত্তর দিভাঁগে বিখ্যাত বস্থু বংশের কোন কুলপাঁবককে 
একদা প্রত্যুষে কোন রজকের গৃহ হইতে ভ্রুতপদে বহির্গত হইতে দেখিয়! 
তাহার জনৈক বন্ধু মনে মনে স্থির করিলেন যে, ধর্ম কর্ম ভদ্রাভদ্র সকলই 
কপটত। মাত্র। তাহ! ন। হইলে, এ ব্যক্তি ধোপার বাটাতে এমন সময়ে কি 
কাধ্য করিতে আনিয়াছিল ? দরিদ্র নহে, ষে লোকজন নাই, তাই নিজের 
বন্ত্রের কথ। বলিতে অসিয়াছিল, চিকিৎসক নহে, যে, চিকিৎসা করিতে 
আসিয়াছিল এবং এত্ত ব্ন্ত হইয়া যাইবারই বা হেতু কিছ সেজানিত যে, 
রজকের এক পূর্ণ যৌবন! স্ত্রী আছে। নান! চিন্তা, করিয়। পরে স্থির হইল যে, 
আর কিছুই নহে, এঁ াঁপানীর সহিত ইহার কুৎনিৎ সন্বন্বস্থাপিত হইয়াছে, 
তাঁহার সন্দেহ নাই। এই নিশ্চয় করিয়। গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পরে ভূৃত্য 
দ্বার। প্র রজককে ভাকাইর1 সক্রোধে নিজ্ঞাস। করিল, তোর বাটা হইতে 
অমুক বাহর হুইয়! গেল কেন? তুই কিছুজাশিন্? সত্য বল্‌, তাহ। না 
হইলে, তোকে এখনি অপমান করিব? এই ব্যক্তির ক্রোধ দেখিয়। রজক 
অবাক্‌ হইয়া বলিল, মহাশয়! আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আপনি 
যাহ! বলিতেছেন, তাহ! আমি জানি। যাহা! মনে করিয়াছেন, তাহা নহে। 
আমার স্ত্রী ছুই দিবস গর্ভ বেদনায় কাতর হইল রহিয়াছে। বাবুকে এই 
কথা আমি জানাই । তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে আনাইয়1, আপনি তাহার 
উপদেশ মতে, সমস্ত রাত্রি ওষধ সেবন করাইয়।, প্র।তঃকালে গঙ্গাঙ্গান . 
করিতে গমন করিয়াছেন । যাইবার সময় বলিয়া! দিমাছেন, যে,বেপর্য্যস্ত আমি 
ম/আসি, সে পর্যাস্ত ওধধ বন্ধ থাকিবে । কার্য দেখিয়। স্থল দ্র্টাদিগেত্ 
মীমাংদা, এইরূপ ভয়াবহ হইয়া! থাকে। এই নিষিত কাহার কাধ্য দেখিয়া, 
ভা] গ্াগুক্রখ অথবা তাহাতে মতামত প্রকাশ কা, ফোন রগ উদ: 


বলিয়া! আমাদের বোধ হয় না । 


॥ ঠা 





চাক দৈথিয়, 5 কার্ধা করিতে আপনাকে পরত কারা, অথবা: তা | 
অন্কে সউপদেশ দেওয়। নিতাস্ত অমক্গলের বিষম । সাধু নিকটে, শিষ্যদিঙ্গের- 
মধ্যে, এ প্রকার ওয়ই ঘটিয়1 থাকে । এই নিমিত্ত আমাদের দেশে সাধুর 
শিষ্যদিগ্রের ফল্যাপের জন্য একটা বিশেষ কাধ্য লকলের নিমিত্ত ব্যবস্থা 
করিথা দিরা থাকেন। সেই জন্ত গুরুগিরির স্থ্টি হইয়াছে । প্রত্যেককে 
প্রত্যেকের প্রকৃত্যন্থযায়ী কার্য দিয়া যাইলে, একস্বানে আর সকলে 
থাকিতে পারে না। যদ্যপি কাহার স্বভাবে সুরা সেবন প্রয়োজন হয়, তাহ! 
হইলে সাধু তাহাকে তন্রপ কার্ধ্য দিবেন, কিন্তু কাহার সুর! স্পর্শিত হইলে, 
তাছার মহাবিপদ উপস্থিত হইবার সস্ভাবন। $ স্থৃতরাং তাহাকে সুর! হইতে 
একেবারে শ্বতন্্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ 
রবী চক্রে বলিয়া রমনীর রসে অভিষিক্ত হইতে নিযুক্ত হুইল, কেহ চির* 
সঙ্গযাসের ভাব পাইল । এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিরা কখন একত্রে 
শুক ছাবে দিন যাপন করিতে পারে না। এই ব্যক্তির যাহা শিক্ষা পাইল, 
তাঁছার চরমাবস্থায় উপনীত হইবার পুর্বে, ষদ্যপি গুরুগিরি ক্করিতে প্রবৃত্ত 
ই, তাহ! হইলে তাহারা! যে কত লোকের সর্বনাশ করে, তাহার ইয়ত্ব! 
খাকে না। সাধুর অন্তর্দৃষ্টি আছে সুতরাং তাহারা সকলের প্রকৃতি অবগত 
হইতে পারেন; কিন্ত সাধকের সে শক্তি নাই। তিনি কাহাকে কি শিক্ষা 
দেওয়! উচিত, ন। বুঝিয়। অশিক্ষিত চিকিৎসকের ন্যায়, রেচক ওষধের স্থানে 
ঘাপপক উধধ দিয়া, যেমন রোগীর যমালয়ের পথ পরিফার করিয়া থাকেন, 
তেমনই স্বভাব বিরুদ্ধ কার্যয শিক্ষায় অনেকের পতন হইয়া থাকে । 
“* কার্যের উদ্দেশ দ্বিবিধ । হয় ত কেহকাহার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য 
করিতেছেন এবং কেহ বা! কাহার সর্বনাশ সাধনের নিমিত্ত কোন কার্ধোর 
অঞ্গুষ্ঠান করেন । যেমন, রণবিদ্যা। উদ্দেশ্ত দেশ রক্ষা ও শক্র নিধন 
খ্রধং মিরীহ নরপালের সর্বন্যাপহরণ কর!। দান কর, দুঃখির ছঃখ মোচন 
এবং আপন ধশঃ বিস্তারের জন্ত। লোকের ধর্থ শিক্ষার জন্য তব-প্রচা় 
আধ, আপন মতের দলপুষ্তি ও অপর ভাবের প্রতিবাদ কর।। মতস্তকে 
আহার প্রধান । কেই তাহাদের জীবন রক্ষার অন্য এবং কেহ জীবন সংহার 
. জিব নিষিত আহার দির! থাকেন । ফলে, কর্থার কি উদ্দেস্ত তাহা তিনি 
. শাঁ বনধাইরা ছিলে কার) দেখিয়া কখন তাহাতে আস্থা প্রদান কর! উচিত 
হে 
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৯৭1 গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান কর! কর্তব্য নহে! যখন 
ইন্ট সাক্ষাৎকার হন, তখন অগ্রে গুরু আসিয়া দর্শন গেন ( 
গুরুকে দেখিয়া! শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, প্রভু! আপা 
আমাকে যে ধ্যেয় বস্ত দ্রিয়াছেন তিনি কে? গু কিঞ্চিৎ, 
গাত্র হেলাইয়া শিষ্যের প্রতি, “এ--এঁ” জলিষ্া সেই ছপ 
দেখাইয়। দেন। শিষ্য সেই রূপ দর্শন করিলে গুরু তাহাতে 
মিলিত হুইয়! যান । শিষ্য, তখুন গুরু এবং ই্টে একাকার 
দর্শন করে । পরিশেষে শিষ্যের অভিলাধান্থনরে কল 
প্রাপ্ত হইন্না থাকেন। হয় শিষ্যও তাহাতে মিলিয়। নির্বব।৭ 
মুক্তি লাভ করে, অথব। সেব্য সেবক ভাবের কার্য্য হইতে 
থাকে । 

আজ কাল যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে গুরুকে ইইজ্রান কর? 
দুরে থক, গুক করণই উঠির। ঝাঠতেতর। অকতন্নভাৰ কাল আসিয়াছে । 
পিত। মাতর প্রতিই যখন শ্রদ্ধা ভক্ত উঠেতেছে, তখন আর কথ! নাই ॥ 
যখন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিতেছে না, তখন যে আমাদের কালাস্তক- 
কাল, মুত্তিমান হইয়া! ধহিদ্বারে দণ্ডায়মান হহয়। রহিয়াছে তাহার সনেছ 
নাই। সব গেল, চন্দ দগের যাহা কিছু ছিল তাহ আর থাকে না। গুরু 
ভ্রষ্ট সুতরাং শীন্ত্রত্রষ্ট, শিব্যও জষ্ট ) ভ্রখাচাপে আর কতদিন হিন্দুকুল জীবস্ক 
থাকিবে? পবমহংসদেেব সেইদপন্ত বাব বার বলিতেন, “ভাবের ঘরে চুরি 
করিও না1।” গুরুগণ! যদ হিন্দুধন্মে সাকাররূপে বিশ্বাপ না থাকে, 
তাহ। হইলে কিঞ্চিৎ অর্থের অন্রবোধে কপটতাচন্ণ করিবেন ন।। রুজনী- 
যোগে সুরাপান, বেগ্রার চরণ বন্দনা করিয়া, প্রাতঃকালে তিলক মালা 
গরদ পরিধান করিয়। শিম্যের কাঁণে আর মন্ত্র ফুকিপেন না। যদিও পর” 
ংসদেব কহিয়াছেন। যে, লামার গুরু বদি শু'ড়ী বাড়ী যায়, তথাপি আমার 
শুরু নিত্যানন্দ রায়; এই পরষ্টচার কলে অবিশ্বাসী শিষ্যকে তাহ! বুঝাইতে 
পারিবেন না, তাহার মন বাস্তবিক তৃষ্টি মানিবে না। গুরু, এমন পধিজ্ 
শব্দ, ধিনি ঈখর সদৃশ কিনা হিন্দুশাস্ত্রমতে যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, ধাহাক্ছে 


অন্গকরণ করা, যাহার দৃষ্টান্ত আদর্শ-স্বক্ষপ জ্ঞান করা, ভীঁহাকে অবাধ্য 
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করিতে দেখিলে কেমন করিয়। অল্প বুদ্ধি-বিশিষ্ট শিষ্য বিশ্বাস করিতে 
পারিবে । | যা 
..৯৮1 গুরু মকলেরই এক। ভগবনিই সকলের গুরু, 
জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন কর তীহারই কাঁধ্য। যেমন, চাঁদা মাম! 
সকলেরই মাম1। চাদ আমার তোমার স্বতন্ত্র নহে! 


'. শ্বদ্যপি কাহার ঈশ্বর লাভ করিয়া অবিচ্ছেদ শান্তিচ্ছায়ায় বসিয়। দিন যাপন 
করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ হইলে, গুরুকে বিশ্বাস করিতে না পারিলে, যে 
কোন প্রকার সাধন ভজন করাই হউক, তাহ নিশ্চয় বিফল হইয়া! যাইবে। 
এ কথায় ভিলার্ধ সন্দেহ নাই। গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি থাকিলেও সকল সাধন 
জরষ্ট হইয়া যাইবে । গুরু সত্য, এই জ্ঞান যেপর্যযন্ত সঞ্চারিত না হয়, নে 
পর্যাস্ত তাহার কোন কার্্যই নাই। যাহ। ন্বইচ্ছায় করিবে, তাহার ফল 
কিছুই হইবে না। আমর! উপধুর্পরি কহিয়াছি যে, সকল বিষয়েই গুরু- 
করণ কর! হয়। শুরুকরণ ব্যতীত কোন বিষয় জান। যার না। সেই জন্য 
গুরুকে সত্যত্বরূপ জ্ঞান করা যায়। তিনি সত্য, যাহা তাহার নিকট লাভ 
কর যায় তাহাঁও সভ্য । বাহার গুরুকরণ করাকে দোষ বলেন, তাহ! 
তাহাদের সম্পূর্ণই ভূল। সে সকল লোককে কলির বর্ধর কা যায়। 
ধাহারা গুরুকরণ কর! দোষের কার্য বলিয়। থাকেন, তাহার। যাহাদের দ্বার! 
এই অকৃতস্নতারূপ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহাদের ও সেই জন্য গুরু বলা যায় 
সুতরাং এ হিপাবেও তাহাদের গুরুকরণ হইতেছে । আজ কাল অনেক 
সম্প্রদায় কৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে গুরু অস্বীকার করা হয়) এ স্থলেও গুর্‌ 
অঙ্গীকার করিতে হইবে বলিয়। যে গুরুদত্ত ধন লাভ করা হইতেছে, তাহ! 
কে অস্বীকার করিতে পারিবেন? গুরু স্বীকার না! করা যেমন দোষ, বহু 
গুরু করাও ততোধিক দোষ বলিয়া জানিতে হইবে । যেমন সতী স্ত্রীর এক 
শ্বামীই হুইঘ়। থাকে ও যাহার বহুস্বামী তাহাকে নই, ভ্রষ্টা ব বেশ! প্রভৃতি 
বিনিধ নামে কহ। যায়, তেমনি বহুগুরু করণকে ব্যভিচার ভাব কৃ যাঁয়। 
» উপরে কথিত হুইক্সাছে যে, গুরুর প্রতি নৈহ্বিকভাৰ ব্যতীত কোন 
ক্ার্ধাই হয় ন11 যে, গুরু বিশ্বাস করে তাহার পৃথিবী মওলে কিছুরই অভাব 
খবাঁকে না। ঘদ্যপি সাধনের কিছু থাকে, তাহ। হইলে গুকুকেই বিশ্বার কর] । 
বস্ধককে বিশ্বাস করা.সন্বন্ধে আমর1 কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়্াছি, এ স্কুলে আরও 
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কয়েকটী দৃষ্টাস্তি ন1 দিয়! ক্ষান্ত হইতে পারিলাব না। গুরুকে বিশ্বাস করিলে, 
ধেকি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয, তাহা নিয় লিখিত কয়েকটী ঘটন!য় 
প্রদর্শিত হছইতেছে। 
কোন ব্যক্তির গুরুর প্রতি অচল বিশ্বাস ছিল। একদিন গুরুকে 
বাঁটীতে আনয়ন পূর্বক মহোৎ্দব করিরাছিলেন। তথায় অন্যান্ত সাশ্প্রদায়ের 
অনেক ধর্্মাআ(ও উপস্থিত ছিলেন। শিষ্য, ফুলের মালা আনাইয়া গুরুর 
গলদেশে প্রদান করিবার নিমিত্ত জনৈক ব্রাঙ্ষণকে আদেশ করিল! ব্রাঙ্গণ 
ঞঁ মাল যেমন গুক্সর গলদেশে অর্পণ করিতে যাঁইলেন, তিনি অমনই নিবারণ 
করিলেন। শিষা, কিঞ্চিৎ ক্রোধাঘ্িত হইম্া মনে মনে বলিল,অমন জু ইফুলের 
গড়েমালা, চারি আন দিয়া ক্রয় করিয়। আনাইলাষ, তুমি লইলে না? লাই 
লও, আমার কিক্ষতি হইল? তোমায় কে অমন মাল। প্রত্যহ দিয়। থাকে ? 
ইত্যাকার অতি অহঙ্কার-স্থচক ভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিল। পরে 
মনে মনে চিন্তা করিল যে, আমি কি পাষণ্ড! চারিগ€ দামের ফুলের মাপার 
আমার এত অভিমান হইল। শুনিয়াছি, গুরু অভিমা্নর কেহ নহেন। 
তখন মনে মনে অপরাধ স্বীকার পূর্বক কহিতে লাগিল, প্রভূ! আমি হীন- 
মতি, পামর। ঠাকুর ! আমি না বুঝিয়! কি বলিতেছিলাম। অমনি গুরুদেব 
সেই মাল আপনি ধারণ করিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টাস্তে স্পট 
দেখা থাইতেছে যে, শর ব্যক্তির অভিমাঁনই তাহাকে আত্মহারা করিয়া! 
রাখিয়াছিল, নেই জগ্ত প্রথমেই গুরুঠাকুর মাল! গ্রহণ করেন নাই। 
এই নিমিত্ত কথিত হুর, যে,গুরুর সহিত কোন মতে কপটতা-ভাঁব থাকিবে 
না। রামরুষ্দেব সর্বদা সকলকে সাবধান করিতেন যে, “দেখ, যেন ভাবের 
ঘরে চুরি না থাকে ।” ৃ 
শিষ্য, গুরুর গ্রতি বিশ্বাসে যাহা করিতে চাহেন, তাহাতেই কৃতকার্য 
হইবার সম্ভাবনা । একদা কোন বিখ্বালী শিষা, তাহার বাটার ভূত্যের বান্ধ- 
স্থিত অস্থির সন্ধিস্থান ভ্রষ্ট হওয়ায়, সে কয়েক দিবস ক্লেশ পাইতেছিল দেখিয়া, 
মনে মনে স্থির করিলেন যে, গুরু প্রসাদে যখন অসম্ভব সুস্তব হয় তখন্‌ 
ভূত্যের বাছ আরোগ্য ন। হইবে কেন ? এই বলিয়া! ভূত্যকে ডাকাহির। তাহাক্ষে 
গুরুর নিমিত্ত কিঞ্চিত মিষ্টান্ন প্রদান পূর্বক, গুরুর আবাসে ব্যাধি শান্তির জপ্ত 
তৎক্ষণাৎ গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন । ভৃত্য গুরুর সমীপে উপস্থিত হইব" 
মাস, গুরুদেব শিষ্ের পারিবারিক খাবতীয় সমাচার ওছিখাদত্বর ভ্যানে 
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নিকটে 'ভাঁকিলেন এবং” জিপ করিলেন, তোর কোন্‌, হাত: ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে ? ভৃত্য অংনন্দিত হইয়। দেখাইল। গুরুঘ্বেব ব্যাধিযুক্ক স্থানটীতে 
হব্ডার্পণ করিয়া কহিলেন, হাড় দরিয়া! গিয়াছে তুই চিকিৎসককে দেখা" 
ইবি ভূত্য ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে সমুদার জ্ঞাপন করিল? শিষ্য 
খ্রমনই বিশ্বাসী, . এই. কথ শ্রবণ করিয়। কহিলেন, তিনি যখন পদ্মহস্ত অর্পণ 
ররিয়াছেন, তখন আর তোর কোঁন আশঙ্কা নাই। ভূৃতা কহিল, বাবু! 
আমার কোন উপকার হয় নাই। শিষা, বিরক্ত হইয়! ভৃত্যকে বিধায় 
করিস দ্িল। কিয়ৎকাল বিলম্বে ভৃত্য পুনরায় আসিয়া! কহিল, বাবু আমার 
হাত ভাল হইয়াছে । শিষ্য, আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, এই বলিয়া গেলি 
ক্ষোন উপকার হয় নাই, আবার এখনি বলিতেছিস্‌ যে আরোগ্য হইয়াছে ! 
" শ্ভৃত্য কহিল, পথে যাইতে যাইতে আমি হঠাৎ পা পিছলাইয়া মাটীতে 
গড়িয়। গিযাছিলাম, অমনি একট! শব্দ হইয়া আনার হাত সোজা হইয়। 
গেল; শিষ্ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। 

কোন বিশ্বাসী শিষ্যের শূল রোগ ছিল, সে একদিন গুরুর আশ্রমে গম্ন 
করিধামাত্র বেদনাক্রাস্ত হইয়? ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল এবং সেই ব্যক্তি উহা! 
স্তক্ষুর নিকটে নিবেদন করিল । গুরু তচ্ছ ঘণে কহিলেন যে, আমি চিকিৎসক 
মনি যে তোমার ব্যাধি শান্তি করিয়া দ্রিব। যাঁহাহউক, দেখি কোন স্থানে 
তোমার খেদন] হইয়াছে, এই বলিয়া! সেই শ্থানটীম্পর্শ করিলেন । শিষ্য, 
অনস্তর নিদ্রাভিভূত হইয়! গেল। নিদ্র! ভক্ষের পর সে আর বেদনা অনুভব 
ফরিল না। তদবধি তাহার রোগ শান্তি হইয়া গেল। 
গুরুকে কি প্রকার বিশ্বাস করিলে, প্রন্কৃত গুরু বিশ্বাসী বলে, তাহার 
একটা দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে । 

গরকজন অতিশয় ছুষ্ট লোঁক ছিল। দেব্যক্তি ঈশ্বর মানিত না, গুরু 
মাঁনিত লা এবং শাস্ত্রাদি মানিত না। কাল সহকারে তাহার এমন পরিবর্ভন্‌ 
হইগ্কাগেল যে এর ব্যক্তির চরণে আপনাকে একেবারে বিক্রীত করিয়। 
ফেরিল। খুরুর কথ! ব্যতিত কাহার কথা আর শুনে না, গুরুর উপদেশ 
ব্যজিত আর কাহার উপদেশ গ্রহণ করে না, গুরু পূজা ব্যতীত আর কাহার 
পুজা কিরে নল 1. গুরুর প্রসাদ নাধারণ করিয়া অন্ত কোন দ্রব্য আহার 
ব্রএন1.1 তাহার. পারিবারিক আবাল বৃদ্ধ বশিতার এই প্রকার স্বভাঁথ 
' পম 4. 8ই ব্যক্ষিয় সহিত অন্তান্ত'পিষ্যের ভাবে মিলিত না, এই জন্ত তাহার 
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খিরুদ্ধে নানা কথ! নানা, ভাবে গুরুয্ন নিকটে অভিগ্োগ করা হইত। গুরু 
কাহার কথা কর্ণপাত করিতেন না । তিনি বলিতেন, দেখ, তোমর। বাছা! 
বলিতেছ, আমি তাহ! জানি কিন্ত উহাকে কেমন করিয়া কহিব, উদ্াপ্র 
ভক্তিতে আমি কিছুই বলিতে পারি নাই । ও আমা ব্যতীত কিছুই জানে 
না। আমার জণ্ত নাপারে এমন কাধ্যই নাই। সকলে কি ধলিবেন 
চুপ্‌ করিয়া থাকিতেন। একদিন শ্রী শিষ্যের প্রসাদ কুরাইয়! গিয়াছিল । 
সে তন্নিমিত্ত গুরুর নিকটে যাইয়।! উপস্থিত হইল কিন্ত কোন মতে প্রসাধ 
পাইল লা। ক্রমে স্বায়ংকাল উপস্থিত হইল । শিষ্য, উভয়-সঙ্কটে পড়িল । 
একদিকে প্রসাদ না পাঁইলে পরদিবস কি করিক্ন। আহার করিবে, একাকী 
নহে সপারবারে এবং আর একদিকে রাত্রি হইয়। গেলে গুরুর আশ্রম হইতে 
তাহার আবাস বাটীতে প্রত্যাগমন কর। যারপরনাই ক্লেশকর ব্যাপার হইয়া 
পড়িবে । শিষ্য, কিয়ৎকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রায় হইয়। চিন্তা করিতে 
লাগিল। পরে, স্থির করিল যে, ঠাকুর আমায় পরীক্ষা করিতেছেন। ভাগ 
তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি আমায় প্রসাদ দিলেন না, আমি প্রসাদ ন! 
পাইলে বাড়ী যাইব না। এই ভাবিয়।,গুরুঠাকুর যে ছাড়ি হইতে মিষ্টান্ন ভক্ষণ 
করিতেন, তাহ। হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্ট গ্রহণাস্তর, যে ভাঁবরে তিনি থুতু এবং 
গয়ার ফেলিতেন, (তোহ] সেই স্থানে ছিল,) সেই ডাবর হইতে গয়ার থুখুক্ে 
শিষ্য প্রভুর অধরামৃত জ্ঞানে এ মিষদ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া! লইল। 
যদ্ধিও সেই সময়ে তাহার মনে নান। প্রকার প্রতারণ। আসিয়াছিল কিন্ত 
তাহার বিশ্বাসের পরাক্রমে সকলেই বিচুর্ণিত হইয়া গিয়াছিল | হাক! ইহা- 
কেই বলে না গুরু ভক্তি! ভাইরে ! কে তুমি ভক্ত, কোথায় তোমার নিবাস ! 
সেই ভক্তি, বিশ্বাস আমাঁদের এককণ! থাকিলে আমর] ইহকাঁলে অস্ত লান্ড 
করিতে পার 1 ধন্ত সেই ভক্তি, তাহ। গুরুর কৃপাতেই প্রাপ্ত হইবার সম্তা- 
বনা। এ প্রকার বিশ্বাস, গুরু দর করিয়া! না দিলে, কে কোথায় পাইবে ? 
শিষা, যদিও আপনি এইরূপে প্রপার্দ করিয়া লইল বটে কিন্ত তথাপি তাহার 
প্রাণে আঁননা হইল ন।। সে ভাবিল, প্রতু প্রসাদ দ্িপেন না, তবে কি 
হইল! শিষা তথায় অবশ্থিতি করিয়া রহিল | পরে, সন্ধ্যার পর- গুরুদেব 
শ্বস্থনে প্রত্যাগমন পুর্ষক শিষ্যকে কহিলেন, বাপু ! তুমি এখনও রহিসাছ ? 
ভাল, আমার জন্ত কিছু কি আনিয়াছ ? তখন শিষ্যের হৃদয়ে ষে কত আদা 
হইল তাহা, বর্ণনা করে কে? সে বাক্তি বাস্তবিক কিঞিৎ মিষ্টার্ন গুরুর গেবার 
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নিমিত্ত 'বাঁটী হইতে গমবকাজীন লইয়া ' গিয়াছিল, সেই সাঁমস্রী গুলি গুরুর 
স্ক্ষে প্রদান করিল। গুরু, আনন্দাস্তকরণে তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ 
করিয়! সমুদয় প্রসাদ শিষ্যকে অর্পণ করিলেন । 
কোন স্থানে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাহার অনেক গুলি শিষা 
ছিল। শিষাদিগের মধ্যে, কেহ পণ্ডিস্ত, কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত, কেহ কর্মী, 
কেহ মাতাল, লম্পট, নাস্তিক, ইত্যাদি নানাবিধ তন্ত্রের লোক ছিল। পণ্ডিত 
রা জ্ঞানীর! স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অভিমানী হইয়া! থকেন, এ স্থানেও তাহাই 
দেখা যাইত | যাহারা পাষণ্ড শ্রেণী হইতে তাহার শিষ্য হইয়াছিল, তাহারা 
পাধু প্রকৃতির শিষ্য অপেক্ষা বেশি শিষ্ট এবং শান্ত ছিল। যেহেতু তাহাদের 
অভিমান করিৰাঁর কিছুই ছিল না । এই পাষণ্ড শ্রেনীর এক ব্যক্তি গুরুকে 
ঈশ্বর জ্ঞান করিত। সেই জন্য অন্যন্ি শিষ্যেরা তাহাকে মূর্খ বলিয়া স্ব! 
করিতেন কিন্তু কেহ কিছুতেই সেই ব্যক্তির ভাবাস্তর উপস্থিত করিতে 
কুতকাধা হন নাই। অন্যান্ত শিষোর। গুরুর নিকট হইতে নানাবিধ সাঁধন 
ভজন করিবার প্রণানী শিক্ষ। করিতেন এবং কেহ কেহ বা! আপন পাঙিত্যের 
সহারতান্ম আপনি শাস্ত্র-বিশেষ হইতে সাধন প্রণালী বহির্গিত করিয়। 
লইতেন। অন্যান্ত বাহিরের লোকের! কর্মী-শিষ্যদের বিশেষ সমাদর করিত 
কিন্ত প্র গুরু বিশ্বাসী শিষ্যকে কেহ দেখিতে পারিত না| গুরুকে ঈশ্বর বল! 
অন্যায়, এই কথ। লইয়া এমন কি, সেই গুরুর সমক্ষেও অনেকে অনেকবার 
গুরু কখনই ঈশ্বর নহেন বলিয়া আপত্তি কারয়াছেন। গুরুঠাকুর, এই কথায় 
বলিতেন,দেখ, আমি তাহার কিছুই জানি না, কে কি মনে করে তাহ। ভাহা- 
দের নিজ নিজ বুদ্ধির খেল1। 'আমি সামান্য মনুষ্য,ঈশ্বর কেন হইর ! অবোধ 
মচুঘ্য কেমন করিয়া এই কথা বুঝিবে ? গুরুর কপ ন1 হইলে গুরুকে কে 
বুঝিতে সক্ষম হইবে? সেষাহাহ্ছউক, এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইয়! 
গেল; আশ্চর্য এই ষে প্রী মহাপুরুষের যখন যে কোন কার্য .উপস্থিভ 
হুইত, যখন কোন স্থানে যাইবার অভিপ্রায় হইত,যখন কোন শিষ্যের বাটাতে 
মঙ্কোথিসব করিতে যাইতেন, এ বিশ্বামী শিষ্যের প্রতি তাহার সমুদক কার্ধয- 
তার ন্যন্ত-হইত। পরে মহাপুরুষ দেহরক্ষা করিলেন । যে সকল শিষ্য 
শ্রে্ঠ বলির! সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাহারা গুরুর শরীরাবশিক্ট- 
ভাগ, 'লাপন স্থানে কাখির! গুরুর প্রধান চেলাই তাহারা, এই পরিচয় দিবার 
জনা বিষ হইয়া উঠিলেন এবং উহাদের সহারতার নিযিত্ত সর্বসাধারণ 
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ব্যক্তি, বধ পরিকর হইয়। দাড়াইল কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গুরু-বিশ্বাসের কি 
অড্ভুত লীল1! সেই শরীরাবশিষ্ট ভাগ. কার্য্য বশতঃ তিনি বিশ্বাপী শিদ্যের 
নিকটে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সেই বিশ্বাসী শিষ্ের আনন্দের 
আর অবধি রহিল না। 
আমাদের দেশে আঙ্গকাল ধর্মকর্ম নিতান্ত বিকৃত দশায় পতিত হইয়াছে 
যেমন, মর! মানুষের প্রাণান্ত হইয়। যাইলে তাহার শোভ। বিনষ্ট হয়, তেমনি 
ধর্্মবিহীন নর-নারীর আকুতি কিস্ভৃতকিমাকার দেখায়। এই ধর্মমকর্মবিহীন 
লোকেরাই এক্ষণে চতুর্দিক ঘিরিয়] রহিয়াছে। তাহাদের সমক্ষে সকল কার্ধ্যই 
ভূল বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাদের কথার প্রতি আস্থা স্থাপন 
করিতে হইলে, কাহার কম্মিন্কালেগ কোন কাধ্য সিদ্ধ হইবে না| যদ্যপি 
কেহ ঈশ্বর দর্শন করিতে চাহেন তাহাহইলে গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করুন,নিশ্চয়ই 
তাহার ঈশ্বর লাভ হইবে । অনেকে বলেন যে, মনুষাকে ঈশ্বর বলিলে 
নিতান্ত অদঙ্গত বলা হয়। এ কথা লইয়া বিচার করিতে আমর! ইচ্ছ] 
করি না। বিচার করিব কাহার সহিত? বালকের কথায় উত্তর দিতে 
হইলে কনম্মিন্কালে, কথার শেষ হয় না। তবে এইমাত্র বলিয়! রাখি যে, 
ধর্মঅগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখ। যায়, সকল দেশের ধর্মস্থ(পন কর্তারাই 
মনুষ্য । এই মনুষ্যদ্দের অবতার বলে, সুতরাং তাহার! ভগবান্। গুরু 
যদিও সামান্য মনুষ্য বটেন কিন্ত শিষা যদ্যপি ভগবান্‌ বলিয়! জ্ঞান করেন 
তাহা হইলে ভগবান্‌ লাভ পক্ষে বিদ্ব বাঁধা হয় না। কারণ, ভগবান্‌ এক 
অদ্বিতীয় । যেমন, কোন গৃহে একটা ব্যক্তি বাদ করে, তথায় যেকেহষে 
কোন নামে বা ভাবে তাহাকে ডাকা যায়, সেই ব্যক্তিই তথায় প্রত্যুত্তর 
দিতে বাধ্য । গুরুকে মনুষ্য বপিলে ভগবান্-ভাব বিচ্যুত হয়, ফলে ভগবান্‌ 
লাভ হয় না। 
তাই বলিতেছি, যিনি ভগবানকে লাভ করিতে চাহেন, তাহার সেই 
পখে ফীড়াইতে ভয় পাওয়া কদাচ উচিত হয় না; অথবা তিনি ভগবানের 
শরণাপন্ন ন। হইয়া! কোশ্‌ পথাবন্বন করিবেন? সকলের মনে কর! কর্তব্য 
যে একদিন যাইতে হইবে! দেই শেষের দিনে যথন সকল 'বন্ধন বিচ্ছিন্ন 
করি! কোথায় কে লইপ্ন যাইবে, তখন কে কুল দিবেন? কাহার কথায় 
বিশ্বান করিয়া! গরাণে শাস্তি স্থাপন করিবেন? গুরুবাক্ো বিশ্বাস ও গুরুতে 
শবন্থাস্‌ বতীত আনন ছিতী় উপায় নাই। ঘাহার মণে এইস্বারণ। থাকে সেই 
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ধ্যক্তিই মুক-পুরুষ। যিনি গুরুর পাদপন্মই সার করিয়াছেন, তিনি শেষের 
দিনে বীরের ন্যায় স্ির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন । ধেমন, ব্যধি শ্রন্ত 
ব্স্ি চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করিয়া অবন্িতি করেঃ তেমন ভব 
রোগের শাস্তির বিধাতাই গুরু । তাহাদের কথা, তাহাদের উপাননাই আমা- 
দের ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি। বাহাদের বাস্তবিক ভবরোগে আক্রমণ 
করিয়াছে, ধাহারা রোগের জালায় ছট্‌ ফট. করিতেছেন, তাহার! ওষধের 
গুণ বুঝিয়। থাকেন। ধাহ।রা এখন রোগ।ক্রাস্ত হন নাই, তাহার চিকিৎ- 
সকের ভাল মন্দ বুঝিবেন কি? গুরু অবিশ্বাসীিগের এই অবস্থ। | 


গুরুর কর্তব্য কি? 


৯৯1 শিষ্যকে মন্ত্র দিবার পুর্ব্বেই তাহার তাহ। ধারণ 
হইবে কি না, গুরু এ বিষয়টী উত্তমরূপে অবগত হুইবেন। 
শিষ্যের ধারণা শক্তি পরীক্ষা করিয়। দীক্ষা ন। দিলে উভয় 
পক্ষেরই বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবন।। 


রামকরুষঞ্জদেব্র এই উপদেশের দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, যে 
কেহ দীক্ষিত হইতে আমসিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে মন দেওয়া! কর্তব্য নহে। 
গুরু, শিষ্যকে যে মন্ত্র জপ বা যে মৃ্ট ধ্যান কিন্বা যে ভাবে উপাপন1 করিতে 
শিক্ষ1 দিবেন, শিষ্যের সেই সকল বিষয়ে কত দুর শ্রদ্ধ। আছে, তাহ। অতি 
সাবধানে বিশেষরূপে নির্ণয় কর! অত্যাবশ্যক । অনেকে সানরক ঘটনায়, 
মানিক উচ্ছাসে মন্ত্র লইয়া, পরে তাহার অবমানন। করিয়া থাকেন। 
এই প্রকার দৃষ্টীস্ত সর্বত্রেই দেখা যাইতেছে। হিন্দু সন্তান ত্রাচ্মণই হউন 
কিনব! কায়স্থাদি অন্য বরণান্তর্গ তই হউন, আপনাঁপন ধর্ম পরিত্যাগ পুন্বক 
বিজাতীয় ভাব, দ্ব-ভাবে রঞ্জিত করিয়। অবলম্বন করিতেছেন, আবার সেই 
ভাঁব পরিত্যাগ পূর্বক শ্ব-ভাবে পুনরায় আগমন করিতেছেন। এই প্রকার 
সব্বদ। ভাব পরিবর্তন কর! অনভিজ্জের কার্ধ্য তাহার ভূল নাই। হিন্দু সস্ত1- 
নেরা ঘদ্যপি ধর্ম পরিত্যাগ করিবার পুর্ববে বাস্তবিকই ধর্ম যে কি পদার্থ 
তাঁহ। অবগত হইবার জন্ত চেষ্টা করেন কিন্ব। এপ্রকার ্ব-ধর্মত্যাগী ব্যক্তিদের 
অপন্ন ঘন্দে প্রবেশ করিবার সময়ে তত্তৎ ধর্ম সম্্রদায়ের উপদেষ্টার। শিষ্যের 
তাস! ঘাদি বিশেষ পরীক্ষা করিয়। ভাহাকে ত্বীয় স্বীয় সম্প্রত্নাগ ভুক্ত করেন, 
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ভাহা হইলে পরিণামে বৃথ। গওগেল জনিত পুতিণন্ধ বহির্থত হইতে পারে 
না। থে সময়ে কেশব বাবুর দল তাঙ্ষিতে আরম্ভ হয়, সেই সময্ষে রাঁ- 
কৃষ্চদেব কেশব বাবুকে কহিম্ব( ছিলেন, “ভুমি দল বাধিবাঁর সময় ভাল করিস! 
লোক ঝাছিক়। লও নাই কেন? হরে, প্যাল। যাকে তাকে দলে প্রবিষ্ট 
করাইয়াছ ভাহাদের দারা আগ কি হইবে?” অতএব ধাহার নিকট বে 
কেছ দীক্ষা লাভ করিতে আপিবে, তাহার আন্তরিক ভাব উত্তম রূপে ষে 
পর্যযস্ত তিনি জাত হইতে না পারেন সে পর্যন্ত তাহাকে কোন মতে 
দীক্ষিত করা বিধেয় নহে । 

পামকষ্ণদেব, শিষ্যের ধারণ! শক্তি পরীক্ষা, করিতে আদেশ করিয়াছেন । 
ধারণ! শক্তি অর্থে আমর! কি বুঝিব ? ধারণা বলিলে মনের বলই বুঝায় । 
হিসাঁৰ করিয়া দেখিলে মনটাকে আধার বিশেষ বলিপ্ব। প্রতীয়মান হয়। 
প্রথমেই শিক্ষাগ্ডরু দ্বার! সাধারণ বিদ্যার্দ শিখিয় মনের বলাধান সাধন 
করিতে হয়। রলামকষ্জদেব কহিতেন £--- 


১০০] বিদ্য। শিক্ষা দ্বার! বুদ্ধি শুদ্ধি হুয়। 


পূর্ববে কথিত হইয়াছে ষে, মন ও বুদ্ধে এবং 'মহগ্কার, এই তিনের সংযোগে 
দেহ পরিচালিত হইয়া থাকে । নন কোন বিষয়ের স্বল্প করে, বুদ্ধির 
দ্বারা তাহ। সাধন হইবার উপায় হক্স এবং অহঙ্কার তাহার ফলাফল সম্ভোগ 
করিয়া থাকে । বুদি' যে প্রন্কার অবস্থাপন্ন হুইবে, মনের সন্ধল্পও সেই 
প্রকারে পরিণত হইয়া! যাইবে । মনে হইলে স্ুুরাপান করিতে হইবে, 
বুদ্ধি যদি সীমাবিশিষ্ট ভাবে অবস্থিতি করে তাহা! হইলে তাহাকে তখনই 
সুরাপান করাইবে। যাহার বুদ্ধি আুরার দোষ গুণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ 
কৰিয়াছে,তাহার হর।পান করা সহজে ঘটতে পারে না। ষেজানে যেবেশ্তা( 
দ্বার। উপদংশাদ্ি উৎকট রোগ জন্মায় তাঁহার মনে বেশ্ঠাভাব আসিলে তাহ! 
কাধ্যে কদাচিৎ পরিণিত হইয়া! থাকে । যে জানে, বিজ্ঞান।দি বিবিধ শান 
শিক্ষা করিলে মনের অতি উচ্চাবস্থ। হয়, সে ব্যক্তি কখন তাহা পরিত্যাগ 
করে না। বুদ্ধি যতই শুদ্ধ হয়, মনেরও ততই ভাব ধারণ করিবার শক্তি 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে । ূ 

যে ব্যক্তি সাংসারিক ভাব ধারণ করিয়া পরে জআধ্যাত্মিক-ভাৰ শিক্ষণ 
করিতে থাকেন, তাহার অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকাধ; কারণ তিনি এই দ্বিবিধ 

২৮ 
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স্কাব কখনই একাকার করেন না। সাংসারিক ভাব কি? তাহার 


পরিণামই বা! কি? ইহ। যাগার প্রতাক্ষ বিষয় হয়, তাহার নিকটে আধ্যাত্মিক 


 ভাষ বে কি স্থনার দেখায় তাহ। তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অনুধাবন 


৫ 


হওয়। শ্ুকঠিন। বুদ্ধি শুদ্ধি হইলে এই অবস্থা ঘটিয়। থাকে । 

আমাদের সাধারণ অবস্থাকি? ভাবের পর ভাব শিক্ষা । এই একটী 
ভাব শিখিলাম, পরক্ষণে আর একটী ভাব শিখিলাম। এইরূপ প্রত্যহ 
নৃতন নুতন ভাব শিখিয়া আমরা আত্মোন্নতি করিয়৷ থাকি। ভাব ছুই 
প্রকার । এক পক্ষীয় ভাবের ছারা বুদ্ধি ওদ্ধি হয়, আর এক পক্ষীয় ভাবের 
দ্বার আত্সোরতি বা ভগবানের দিকে গমন করিবার সুবিধ। হম্স। যে 
ব্যক্তির সাংসারিক ভাবের সম্যকরূপ জ্জান সঞ্চার হইবার পর, তত্বজান 
লাভের জন্ত মন ধাবিত হয়, তখন তাছার মনেব “ধারণা শক্তি” সঞ্চারিত 
হইয়াছে বলিয়? উক্ত হইতে পারে । 

এক কোন খধির নিকটে একটী রাঁজপুজ্র এবং একটী মুনি বালক 
উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, আধ্য! আমাদিগকে সচ্চিদানন্দ হরির লাক্ষ/ৎ 
লাভের উপায় বলিয়া দিন। খষ এই কথ! শ্রবণ করিয়া! রাজকুমারকে 
উপবেশন করিতে অনুমতি দিগ। মুনি বালককে বলিলেন,দেখ বাপু! আনন্দ 
'কি পদার্থ তাহ! ভুমি বুঝিয়াছ ? মুনি বালক উত্তব করিলেন, আনন্দ শব 
বহুদিন শিক্ষা করিয়াছি । তবে কেন এ কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন ? খষি 
পুনর্ধবার কহিলেন, দেখ বৎস! আনন্দ শব্ষ পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, তাহ! 
আমি অচ্মণনে বুবিয়াছি কিন্ত আনন্ন,অনুভব করিবার বিষয় ; কেবল শব্দার্থ 
জানলেই তর না, তুমি বনে বাস কর, বৃক্ষের বন্ধল পরিপান কর, যথ1 সময়ে 
অর্থাসনে দিন যাপন কর। অন্যাপি কুমার, আনন্দ বুধিবে কিরূপে ? 
গ্নৰান, নিত্য আনন্দের আভাষ দিবার জন্য কামিনী-কাঞ্চনের স্থষ্টি করি- 
যাছেন। কাঞ্চনে যে পরিমাণ আনন্দ আছে, তদপেক্ষা। কামিনীতে অধিক 
পরিমাপে লাভ কর! বায়। * যখন কামিনীব দ্বাপা আনন্দের লীম] হইয়। যাইবে 
তখন সচ্চিদানন্দের আনন্দ সম্ভোগ কবিবার অধিকারী হইবে, অতএব যাও 








গযামককষ্দেব বলিতেন যে, যাহ1 হইতে আনন্দ পওয়! যায় তাহান্ডেই 
গাদিখানন্দের অংশ অবশ্তই আহে, কিন্ত কাহাতেও কম বং কাহাছেও 
যাবেশী পাছে। ষেমন,চিটে গুড় ও ওলা মিছরি। 


তত্ব-প্রকীশিকা। ২১৯ 


তআনন্দ সম্ভোগ করিক়] আইস, পরে সচ্চিদাননদ লভের. উপায় বলিয়া টি | 
এই বলিয়! খধি,যুনি বালককে বিদায় করিয়া দিলেন । 

খাষি, রাজকুমারকে বিষয়াদি সম্তোগী জানিয়। তাহাকে তথ্থজান প্রদান 
করিলেন। তিনি তদ্দণ্ডে সন্স্যাসী হইয়] ঈশ্বর চিস্তায় নিযুক্ত হইলেন । মুনি 
বাপক তথ হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক কামিনী-কাঞ্চনের উদ্দেশে নগর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজপ্রাসাদে রাদকুমারীকে দগ্ারমান দেখিয়। 
উচ্চৈঃশ্বরে বলিয়। উঠিলেন, দেখ কন্তা! আমি. তোমাকে বিবাহ করিব। 
রাজছ্ুহিত৷ মুনি পুত্রের এ প্রকারপ্রস্তাবে ভীত হইয়! রাজ্জীর কর্ণগোচর 
করিলেন। রাণীও উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, যদাপি মুনি 
পুত্রের সহিত কন্তাঁর বিবাহ ন1 দেওয়। হয়, তাহ। হইলে ব্রাহ্মণের অভিশাপ 
গ্রস্ত হইতে হইবে এবং দেখিয়। শুনিয়া, দীন বনচারী ব্রাঙ্গণের করে, রাজ- 
কন্তাকে কিরূপেই বা অর্পণ করা যাঁর % বুদ্ধিমতী রাঁজ্জী ততক্ষণাঁৎ মনে মনে 
আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণের সতযুক্তি স্থির করিয়! কন্তার সমতিব্যাহারে 
'আগমনপুর্বক মুনি বালককে সহাস্ত বদনে বলিলেন,“জামার কন্তারত্বকে 
তোমাক্ন অর্পণ করিব এ অতি সৌভাগ্যের কথা কিন্ত রত্ব লাভ করিতে 
হইলে রত্বের প্রয়োজন । তুমিকি রত্ব দিবে?” মুনি পুত্র বলিলেন, রত্ধ 
কোথায় পাওয়! যায়? রাণী কহিলেন, 'রত্বাকরে' রত্ব জন্মিয়া থাকে ॥ 
মুনিপুত্র কহিলেন, প্রত্বাকরে রত্ব পাওয়৷ যায় শব্দার্থেই প্রতীয়মান 
হইতেছে কিন্ত সে রত্বাকর কোথায় ?” রাণী বলিয়! দিলেন, “সমুদ্রে ! মুনি- 
পুক্ন, সমুদ্র কোথায় কিজ্ঞাসা করিলে রাণী দিক্‌ নির্দেশ করিয় প্রস্থান 
করিলেন। 

তদনস্তর মুনিপুত্র শশবাস্ত হইয়া! ভ্রতপদে সমুদ্রাভিসুখে "গমন পূর্বক 
স্বরায় জলধি তটে উপনীত হুইগেন/ কিন্তু রত্ব দেখিতে পাইলেন না । 
তথার কিয়ৎকাঁল চিন্তা! করিয়। স্থির করিলেন যে, শুনিয়াছি রত্বাকরে রত্ব 
আছে অতএব নিশ্েষ্ট হইয়। দাড়াইর়। থাকিলে রত্ব পাওয়া যাইবে না। 
এই বলিয়! অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জল সিঞ্চন করিতে নিযুক্ত হইলেন। 
অন্তর্ধ্যামী, সর্বব্যাপী ভগবান্‌, মুনি বালকের একাগ্রতা দেখিয়া! অমনই এক 
ব্রাক্ষণের রূপে উদগ্ধ হুইয় কহিলেন,বাপু! তুমি জল সিঞ্চন করিতেছ কেন? 
সুশিপুত্ উত্তর দিলেন, রত্বের অস্ত ? | 

ব্রাঙ্গণ এই কথা গুনিয় মৃছহাতে কহিলেন, অতল ম্পর্গ সমুজের জন 





টি 
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অঞ্জলি করিয়া কি গুক্ক করা যায়? মুনি গুজ্র উত্তর দিলেন, কেন? 
জহু,যুনি গণুষে গঙ্। শোষিত করিয়াছিলেন, আর আমি অঞ্জলি সবার! জল 
সিধন করিয়1 সমুদ্র শুঞ্ফ করিতে পারিব ন1? ব্রাঙ্গণবেশী নারায়ণ বলিলেন 
যে, তোমাকে অত ক্লেশ পাইতে হইবে না, তুমি প্রস্তানে যাও প্রচুর রত 
পাইবে । 

মুনিপুক্র তথা হইতে রত্ব লইয়। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন 
গ্রবং রাঁজহিতাঁর পাণিগ্রহণান্তর নিত্য নব নব ভাবে সুথ সম্ভোগ করিতে 
'আরভ্ভ করিলেন। মুনিপুত্র, রাজ জামাতা হইলেন ধটে কিন্তু সচ্চিদীনন্দ 
লাভের নিমিত্ত তাহাকে কামিনী-কাঞ্চন অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এ কথা 
একদিনও বিস্ত হন নাই।+ অতঃপর তীশার একটী সন্তান জন্মিল। 
তাহাকে লইয়1 কিয়দ্দিবদ অতিবাহিত করিলেন। তখন কামিনী সহবাস 
স্থুখের মধুরতা অপনীত হইয়া গেল) কারণ, সে সুখ শীমাবিশিষ্ট ॥। সর্ব 
প্রথমে কামিনী সম্ভোগ সম্বন্ধে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তৎ্পরে ও 
তাহ! ব্যতীত নুতন কোন প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন না। কুমারের 
বাৎসল্য রসেরও আনন্দ ভোগ হইল, তাহা ও সীমাঁবিশিষ্ট বুবিলেন। তখন 
ক্লাজছুহিতা, রাজ-প্রাসাদ ও বাঁজভোগ এবং ননকুনাব, কেহই তাহাকে 
নুতন আনন্দ প্রদান করিতে পারিলেন না॥। তৎ্পন্দে তাহার মন উচ্চাঁটন 
হুইয়! উঠিল। তখন মনে হইল যে, ইহা৷ অপেক্ষা আনন্দ কোথায় পাইব ? 
ক্রমে প্রাণ ব্যাকুলিত হুইয়। উঠিগ, তখন আব কিছুতেই গ্রীতিলাভ হয় না। 
তখন সেই খধিবাক্য স্মরণ করিয়। উদ্ধখাসে খষির সমীপে সমাগত 
হুই্বাঁমাত্র তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, এইবার 
আনন্দময়কে' চিনিতে পারিবে । অতঃপর খধি প্র মুনি পুত্রকে তব্বজ্ঞান 
প্রদান করিলেন । 





ক ব্রন্মচর্যয ও শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা জ্ঞান লাঁভ হইলে তখন গৃহস্থা- 
শ্রমে প্রবেশ কর। কর্তব্য । খাষিরা নেইজন্য প্রথমে ব্রহ্গচর্যা, পরে গৃহস্থ।- 
শ্রমের ব্যবস্থা করিয়া গরিশ্সাছেন। রামকষ্খজদেবও ঘুবকদিগকে অগ্রে 
আমড়ার অস্থল খাইতে অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিতে আদেশ করিতেন 
বিশ্ত বিষয় সম্ভোগ কালে সর্বদ। মনে মনে বিচার রাখা কর্তৃধ্য, এ কথাটী 
দবিশেষ কনিয়।ণতান বলিয়া দিতেন। 


তত্বপ্রকাশিকা। ২২১ 


শিষ্যের কর্তব্য কি? 

১০১1 গুরু কে? শিষ্যের এ বিষয়চী জর্ধাগ্রে 
বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া উচিত । গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা, 
গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করা এবং গুরুর দর্শনেই শান্তিলাভ 
করিতে হুইবে। 

এস্থানে দীক্ষা-গুরুকেই নির্দেশ করা যাইতেছে । শিক্ষা গুরু সম্বন্ধে 
অবিশ্বাস প্রায় কাহার হয় ন1। 

১০২1 বিনা তর্কে, বিনা যুক্তি প্রমাণ ব্যতীত, গুরু 
যাহ! বলিয়া! দিবেন, তাহাই সত্য বাক্য বলিয়। ধারণ! 
করিতে হইবে । 

গুরু যাহা! বলিবেন, যদ্যপি তাহা ধারণা করিতে ক্লেশ বোঁধ হয়, তাহ! 
গুরুকে জ্ঞাত কর! যাঁইতে পারে। এইরূপ জিজ্ঞাসাকে কু-তর্ক বল! যায় 
না। যথায় বুঝাইয়। লইবার জন্য গুরুকে জিজাস।* করা যায় তথাকার 
ভাব স্বতন্ত্র গ্রকার। 


১০৩। কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিবার পুর্ব্বে শিষ্যের 
যদ্যপি কোন প্রকার সন্দেছের বিষয় ন! থাঁকে, তাহ। হইলে 
সে স্থলে কোঁন কথাই নাই; সন্দেহ থাকিলে তাহা৷ ভঙ্জন 
করিয়। তবে দীক্ষিত হওয়া কর্তব্য । দীক্ষা! গ্রহণানন্তর গুরুর 
প্রতি অবিশ্বাস করা; বা তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক, দ্বিতীয় 
কিম্বা তৃতীয় ব্যক্তিকে গুরুর স্থান প্রদান করা,যার পর নাই 
অর্ববাচিনের কাধ্য | 


যে কেহ আপন মনেরমত গুরুলাঁভ করিতে চাছেন,। হিনি সর্বাগ্রে 
সরল হৃদয়ে গুরু অন্বেমণ করিবেন। পূর্বেই বল1 হইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান 
সে স্থলে গুরুর্নপে অবতীর্ণ হইয়1 সাধকের মন সাধ পূর্ণ করিয়।'খাকেন; অথবা 
এমন সংসঙ্গ জুটি যাঁর যে, তথায় তাহার মনের আকাজ্কা সম্যক্‌ প্রকারে 
নিহ্বৃত্তি হইয়া! বাঁয়। গুরু করণের তিনটী অবস্থা, আছে, ষথা--শিক্ষাদীা এবং 
পরীক্ষা । শিক্ষ। অর্থে, যে বিদ্যা দ্বারা মানসিক ধারগাকি জিয়া থাকে । 


২২২ তত্ব-প্রকাশিকা। 


ইহা! ছুই ভাবে বাবহাঁর হইতে পারে। প্রথম ভাবে জড়-শান্ত্রাদি শিক্ষা 
কর। এবং দ্বিতীয় ভাবে গুরুকে চিনিয়া লওয়া বা তাছাকে বিশ্বাস করিতে 
পাঁর1। গুরুতে বিশ্বান না জন্মিলে, তাহার কথায় বিশ্বাম জন্মিতে পারে 
না, সুতরাং শুরু-শিক্ষা! করা, শিষ্যের সর্ব প্রথম কার্য বলিয়া জাত হওয়া 
যাইতেছে । গুরু স্থির হইলে তবে দীক্ষা! হইয়। থাকে । দীক্ষা লাভ মাত্রেই 
দেহ পবিত্র হয়, তখন চৈতন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে। পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে যে, যাহণর যে পর্যন্ত দীক্ষা ন1 হয় তাহার সে পর্্যস্ত কোন 
কার্ষ্যেই অধিকার হয় না। দীক্ষালাভের পর পরীক্ষ।। পরীক্ষা অর্থে এই 
বুঝিতে হইবে যে, দীক্ষার ফল কি হইল তাহ। নির্ণয় কর? প্রয়োজন । দীক্ষার 
ফল শাস্তি । যাহার বাস্তবিক দীক্ষা হয়, তাহার প্রাণে অবিচ্ছেদ শাস্তি 
বিরাঙ্গিত থাকে । তাহাকে আর কাহার দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয় না, আর 
সাঁধু সিদ্ধের পদ ধূলি কণার জন্ত লাঁলায়িত হইতে হুর না, আর তীর্ঘাদি 
দর্শন করিয়া! আপনার আত্মোল্সতি করিবার আবশ্তকতা। থাকে না, আর 
শান্্াদির মর্ম্োদ্বার করিতে ক্লেশ পাইতে হয় না, আর কালের ভাবীভীষণ 
ছবি তাহাকে ভীত করিতে পারে ন1, তাহার মন সর্বদ1 গুরু পাদ পদ্দে সংলগ্ন 
হইরা থাকে। দীক্ষার পর শিষ্যের পুর্ববাবস্থা পরিবর্তন ভইয়! যায় । তাহার 
সকল প্ররার কম্মলোপ পাইয়! গুরু সেবাই এক মাত্র কর্ম অবশিষ্ট থাকে । 
তাছার তখন ধ্যান জ্ঞান যাহ কিছু একমাত্র ভরসা শ্রীগুরুর পাদপদ্মেই 
থাকে । সে যাহাকরে তাহা গুরুর কার্য, যাহা শ্রবণ করে তাহ? গুরুর 
উপদেশ, যাহ দর্শন করে তাহ! গুরুর শ্রীমুত্তি এবং তাহার ভক্তবুন্দ, যাহ! পাঠ 
করে তাহ] গুরুর গুণগাথা। প্রক্কৃত-দীক্ষিত শিষ্যের, এই প্রকার অবস্থাই হইল 
থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে রামকষ্জদেব এই ধারণ। শক্তি হিসাব করিয়! 
প্রত্যেককে উপদেশ দিতেন | তিনি কাহাকেও কহিতেন, যে, অগ্রে “আম- 
ডার অহ্থল" থাইয়। আইস, কাহাকেও বা সংসার ছাড়িক়। আসিতে বলিতেন 
এবং কাহাকেও সংসারে রাখিয়। তত্বোপদেশ দিভেন। যেমন, বিদ্যালয়ে 
সকল বালক এক পাঠের উপযুক্ত নহে, যাহার ধারণা-শক্তি যে প্রকার 
তাহাকে সেই ' প্রকার শ্রেণীভুক্ত করিয়া! দেওয়া! হয়। বিদ্যালয়ে আমিল 
বলি! সকল ছাত্র একত্রে এক পাঠ পড়িতে পারে না। দীক্ষ! দিবার সময়ে 
শিথ্যর্গিখের এই ধারণ! শক্তি সন্বদ্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! তজ্জন যার পর নাই 
বিশেধ 'শাবস্থক | ».- 
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১০৪1 শিষ্যদিগকে যে প্রকার শিক্ষা দিতে হইবে, 
গুরু আপনি তাহা অবশ্থ কার্ষ্যে দেখাইবেন। তাহ! না 
করিলে প্রমাদ ঘটিয়া থাকে । জনৈক অঙ্জ রোগাক্রাস্ত 
ব্যক্তি, একদা! কোঁন চিকিৎসকের নিকট একটা ব্যবস্থ! 
লইতে আনিয়াছিল। চিকিৎসক সেদিন কোন ব্যবস্থা 
ন1 দিয়া, পরদিন আসিতে কহিয়! দ্রিলেন। তৎপর দিন এ 
রোগীটী আদিলে পর, চিকিৎসক তাহাকে গুড় খাইতে 
নিবারণ করিলেন । রোগী এই কথা শুনিয়। বলিল, মহাশয় ! 
এ কথাটা কাঁল বলিয়। দ্রিলেই হইত, তাহা হইলে আপনার 
নিকটে আসিবার নিমিভ, আমায় ছুই বার রেশ পাইতে 
হইত না। চিকিৎসক কহিলেন, তুমি কল্য যে সময়ে 
আপিয়াছিলে, সেই সময়ে আমার এই ঘরে কয়েক কলপী 
গুড় ছিল; অব্য তাহ। স্থানান্তর করিয়াছি। 

১০৫। যেমন হাতির ছুই প্রকার দাত থাকে। 
বাহিরের বৃহ দাত ছুইটা দেখাইবার, তাহার দ্বারা খাওয়া 
চলে না,আর এক প্রকার দাত ভিতরের, তাহ। ঘ্বার। খাঁওয়! 
চলে । সেই প্রকার গুরুরা যাহ! করিবেন, তাহা ভীহার 
শিষ্যদিগকে দেখাইবেন না। যাহ! দেখইৰেন, তাহা! 
শিষ্যদের ধারণা-শক্তি অতিক্রম করিয়। যাইবে না | 

১০৬1 গুরুই জগৎ-গুরু; এই জ্ঞান: গুরুমাত্রেরই 
বোধ থাঁকিবে, আপনাদিগকে নিমিতমাত্র জ্ঞান করাই 
উহাদের কর্তব্য | যা 

যাহাতে কোন প্রকারে মন মধ্যে অভিমান ন। হয়, এ প্রকার সাবধানে 
থাকাই কর্তব্য, নচেৎ অস্কুশমাত্ন অভিমান প্রবেশ করিলেই তাহাক্কে 
তৎক্ষণাৎ ভ্রষ্ট করি! ফেলিবে ) এই টুকুই লাবধান হইকভ হয়ত. .... 


২৯ তব্ব-গ্রুকাশিকা | 


১০৭1| কেকারগুরু ? 


এই কথাটা প্রত্যেক গুরুদিগের শ্মরণ রাখা উচিত" সাক্ষাৎ সন্বন্ধে 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, যিনি এক জনের গুরু ভিন আর এক 
জনের শিষ্য । এইরপে প্রত্যেককে, প্রত্যেকের গুরু এবং শিষ্য বলিয়! 


দেখা যায় । এই জগ্ত কাহারও শুরু অভিমান করিতে নাই । কারণ রামকুষঃ 
দেব কহিয়াছেন। 


১০৮| সখি যাবৎ বাচি ভাবৎ শিখি । ূ 
প্রস্থ রামকৃঞ্চদেব, গুরুর অভিমান কিরূপে খর্ব করিতে হয়, তাহ! 

আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি একদিকে সকল প্রকার ধর্ম, গুরু করণ 
পূর্বক লাভ করিয়াছিলেন এবং আর এক দিকে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে 
তাহাদের ধারণান্গযার়ী উপদেশ দিয়াছেন । তিনি উপদেশ দিতেন, দীক্ষিত 
করিতেন কিন্ত তাহাদের কাহার নিকট গুরু অভিমান করিতেন ন। কিম্বা 
এমন কোন কামের আভোষেও সে প্রকার কোন ভাবের লেশমান্্র অনুভব 
কর। যাইত না। তাহার উপদিষ্ট শিষ্যেরাই হউন, অথব সাধারণ ব্যক্তিরাই 
হউন, সকলকেই সর্বাগ্রে তিনি মন্তকাবনত করিয়া! নমস্কার করিতেন। 
গুরু বলিয়া, দক্ষিণ পদ বাড়াইয়। রাখিতেন না কিস্বা কেহ প্রণাম করিবে 
বলিয়া! উন্নত মস্তক করিয়। রাখিতেন না। উপদেষ্টা মাত্রেরই এই সকল 
কথা ম্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহাদের এ কথাটা যেন ভুলন। হুয় যে, 
তিনিও একজনের শিষ্য তাহারও একজন গুরু আছেন । 


১০৯1 যেমন কর্মচারীদিগকে কর্তার অবর্তমানে, কর্তার 
ন্যায় কার্য করিতে হয়; সেই প্রকার গুরুদিগকে কার্য 
করিতে হইবে । যে কর্মচারী আপনাকে কর্তার স্বরূপ, জ্ঞান 
করিয়। কর্ম করে, তাহার ছুর্দশার একশেষ হইয়া! থাকে ! 
গুরুর! আপনাকে গুরু-জ্ঞান করিলে, তাহাদের বিশেষ 
অনিষ্ট হয়। 


* শ্ফকয়ণ করিবার পুর্বে জীবনের লক্ষ্য কি? এই বিষয়টা বিশেষরপে 
নিক্ষুপথ কর। গ্রতেক শিষ্যেত্ব অবনত কর্তব্য । জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে 
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হইলে, সর্বাপ্রে--সংলার কি? তাহা পর্ধ্য।লোচন। করিতে হইবে। গ্রন্থ 
কহিয়াছেন। « 


১৯১৩ | যেমন আম্ডা১১--- 
শষ্যের সঙ্গে খোজ নাই, আটি আর চাঁম্ড়া ; 
খেলে হয় অন্বল শুল, সংদার সেই প্রকার | 


যেমন, আম্ড়া ফলের মধ্যে নিকৃষ্ট জাতি। ইঙা সকল অবস্থাতেই 
অপ্রীতিকর । অপরিপক্কাবস্থাষ অশ্পধন্ম বশিষ্ট স্থতরাঁং উহ! দীর্ঘকাল ভক্ষণ 
করিলে পীড়। হইবার সম্ভাবনা! এবং পরিপক্ক হইলে কিঞিৎ অশ্নমধুব সারজ্রব্য 
বাতীত উহ! আঁটি এবং গোসাতেই পরিণত হইয়। যাঁধ। 

ফলের আক্কাত অনুসারে তুলন। করিমা দেখিলে, আম্ড়া হইতে এক- 
বিংশতি অংশ সার প্রাপ্তির সম্ভালন। নাই কিন্তু তাহাঁও আবার নিতান্ত 
অন্বাগ্ক্যকর পদার্থ বলিয়া পারগশিত | রর 

ংসারও সেই গ্রকার। ইহার বর্ভিদক দেখিতে অতি রমণীয় এবং 
চিন্তবিনোদক বলিম্বা বোধ হনব বটে, 1কপ্ক অন্যন্তবে কোন সার পদার্থ 
পাওয়া যায় না। যখন সকলে, পিত।, মাতা) স্ত্রী, পুজ্র, কন্তা, ভ্রাতা, 'গ্মি 
প্রভৃতি আস্মীয় এবং আস্মীয়াদিগের সহিভ একব্রেঙাথত ভইয়! অবস্থিতি 
করিয়া থাকে; যখন ধশ ধান প্রচুৰ পাঁপমাণে প্রাপ্তি হইয়া! শ্রশ্বর্ধেযব 
অধিপতি হয়? যগন দাস দাঁলী, হয় হুল্তী, শকটাদি পরিবেষ্টিত হইব 
আনন্দ-সাগবে নিমগ্র থাকে) তথন অগ্র্মান ভয়, মেন তাহারা সংসারে 
থাকিয়া জগতেব 'ন্ছুপমের সামগ্রী সম্তেগ করিতেছে | 

কিন্ত যখন বর্িদিক পরিত্য।গ পুব্বক সংস।নের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
ইহাকে বিসমাসিত করির1 দেখা যাস, তখন সংসারেব আর এক অবস্থা, আরু 
এক প্রকার অভিভীষণ ছবি, নয়নে প্রহ্িবিষিত হইয়। থাকে । তখন 
দেখিছে পাওয়া! যায় ষে, প্রত্যেক সাংসারিক নরনারী যেন লাগপাশে 
আবদ্ধ এবং পবল মাদক দ্রেবোন দ্বারা 'অহিহৃত ও হতজ্জান'হুইয়৷ পড়ি- 
ফাছে। তাহারা প্রথমতঃ পিতা মাতা বাৎসপ্য ক্নেহসাগরে নিনক্প হইয়। 
শান্ত ও দান্ত মোহে বিমোহিত গাকে, আতবাং গে অনস্থায় তাহাদের ভাল 
মন্দ বুঝিবার সামর্থ বিলুপ্ত ভয়। যতই বয়ঃবৃদ্ধি হইতেশ্মীকে, ততই ভাই 
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গ্ির সথা প্রেমে পরস্পর শৃঙ্খলিত হইয়! ভাবি জুখসমুদ্ধি আঁশ লতিকার 
পরিবেষ্টিত হইতে থাকে। ক্রমে সেই তরুণ লতিক। পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। তখন তাহার ফুল ফল জন্মে, ফুল ফল দীর্ঘস্থায়ী নহে সুতরাং 
তাহার! চপল! চকিতের ন্যায় তাহাদের কাধ্য প্রদর্শন করিয়। অস্তন্থিভ 
হইয়। যায় কিন্ত লতিক। ফল ফুলের সহিত তিরোহছিত হয় না, তাহাদের 
পরিণভীবস্থা। বিধায় পুব্বাপেক্ষ। সুদূঢ গঠনে সংগঠিত হওয়ায় দৃঢ় বন্ধন 
প্রদান করিতে থাকে কিন্তু ফুল ফল আব জন্মায় না। ইতিমধ্যে তাঁহাদের 
মধুর প্রেম পীঘুষ পান করিবার লা'লস1 প্রবল বেগ ধারণ হওয়ায় স্থধাকরের 
সুলিগ্কধ জ্যোতিঃনিভ রূপলাবণ্য! প্রেমানন্দদায়িনী রমণীর ভুজাশরষ়ে 
আশ্রিত হয়। সেই ভূজ, যাহ তাহাঁদের মৃণাল বলিয়। জ্ঞান হইয়াছিল, তাহ। 
ক্রমে নিম্নশাখ। হইতে মস্তক পর্যস্ত ভূজঙ্গিনী বেষ্টনের স্তায় পরিবেষ্টন 
করিয়া ফেলে। যেমন তাহার বিমল বদন কমলে মধুপানের জন্ত নর- 
মধুপ প্রবিষ্ট হয়, অমনি সেই কামিনীর মোহিনী জলৌক1 অলক্ষিত ভাঁবে 
ভ্রমরের কোমল অংশ দংশন করিয়া শোণিত-- সুধা শোষিত করিতে থাকে । 
ধা মধুর পদার্থ। তাহা অনবরত ক্ষরিত হইতে থাকিলে স্ুধাপাত্র 
স্ৃতরাং মুহুম্ষহছ নিংশেষিত হইতে থাকে । সুধা, সময় ক্রমে ক্ষরিত হইলে 
ভাহাতে উৎসেচন ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ সুরার 
জন্ম হইয়! থাঁকে। স্থর] মাদক দ্রব্য । একে নবদিগের শ্ধ! ক্ষয়জনিত 
এবং নারীদিগের তাহ? নির্গমনের সঙ্গায়তাকারিণী ও শ্ুরার আঁধার 
নিধস্ধন অবসাদ হেতু ছুর্বল শরীর; তাহাতে অপত্যরূপ সুরার বাৎলল্য 
মাদকতায় বিমোহিত হইয়া, তাহার একেবারে জনমের মত জড়বৎ 
অবস্থার পতিত রহিয়! বাৎ্সল্য ও বাৎসলোর দাশ্বাপ্রেমের প্রচণ্ড হিল্লোলে 
প্রতিনিয়ত ঘুর্ণিত হইতে থাকে । সংসারে নরনারীগণ পঞ্চভাবে অবস্থিত 
করিক্স! খাকে। সাধারণ পক্ষে এই ভাব স্বভাবতঃ যেরূপে সম্ভোগ হইব 
থাকে, তাহ! চিত্রিত কর1-হইল এবং তন্বার। যে স্থখ শাস্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা, 
তাছাও সাংসারিক নরনারীদিগের অবিদ্বিত নাই। 

কেহ কি বর্পিতে পারেন, যে সংসারে পরিধার সংগঠিভ হইয়া!) বিষয় 
বৃদ্ধিতে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া! দিয়, দ্রিন যাঁপন করিলে শাস্তি এবং 
চিরানক পল্ভোগ কর) যায়? কেহ কি বলিতে পারেন যে, পিতা মাতার 
পিল্কি শান্তভাব“প্রকাশ করিতে পারিলেই ইহলোকের নর্বকামনা সিদ্ধ 
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হয়? কেছ কি পেখিয়াছেন রে, জাতী ভগির সহিত সত্যাব স্বাপন স্বারা 
আবিচ্ছেদ স্ুখলাভ হইয়াছে? কেহ কি জানেন যে, ধনোপার্জন ছার? 
প্রচুর প্রশ্বর্ষ্যের অধিশ্বর হইয়। শাস্তির মলয়ানিল সেবন করিতে পারি" 
ক্লাছে? কেহ কিস্ত্রী-রত্ু ঘ্বারা (বত্ব বলিয়। ষাহাকে নির্দেশ করা যাক ) 
অনন্ত সখ শাস্তি সভোগ করিয়াছেন? কেহ কি বলিতে পারেন যে, পু 
ফন্ত। লাভ করিয়! তিনি জগতের সারম্্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন? তাহী। কখন 
নহে, কখন নহে, কখন হইবারও নহে । 
বাহার। সংসারকে সার জ্ঞান করেন, ধাহারা সংসারের স্ুখই চরষ 
'ক্ুখ বলিয়। গণন1 করেন, ধাহারা সংসারের আদি অস্তে অন্ত কোন কার্ধ্যের 
প্রতি দৃর্টিপাত না করেন; আমর! তাহাদের জিজ্ঞাস) করি যে, তাহার অন্ত 
বিচ্ছেদ শাস্তি কি সংসারে প্রাপ্ত হইয়াছেন ? তাহারা কি বিষয়ের সুখ 
কতদূর তাহ! বুঝিতে পারেন নাই? তাহারা কি খিস্থৃত হইয়াছেন, যে, 
ধনোপার্জন করিতে ক্লেশের অবধি থাকে না, ধনৌপাঁজ্জনক্ষম হইবার নিমিত্ত 
ষে কি পর্য্যস্ত ক্লেশ পাইতে হয় এবং তাহা রক্ষা করিতে ক্লেশের যে পরিসীম! 
থাঁকে না; তাহা কি তাহারা বুঝিতে অপাঁরক ? স্ত্রী ত্র বটে, কিন্ত এই রত 
গলদেশে সর্ধক্ষণ ধারণ করিলে কি শাস্তি সুখের অপ্রতিহত সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হয় ইহার সাক্ষ্য কি কেহ প্রদান করিতে সক্ষম ? কোন্‌ নারীর পতিলাতে 
অথও শান্তিলাভ হইয়াছে? কোনও রমণী একথা কি বলিতে পারেন? 
'আমর। সামরিক সুখ শাস্তির কথা উল্লেখ করিতেছি নাঃ অনস্ত অবিচ্ছেদ 
শাস্তির কথ! বলাই আমাদের অভিপ্রায় | 
_. আঁমর! জিজ্ঞাস] করি, পুত্র কন্ত। দ্বার কাহাঁর্‌ কি সুখলাভ হইয়াছে? 
কেহ কি অনন্ত-সুখ-রাজ্যে গমন করিতে কৃতকার্য হইয্বাছেন ? তাহা 
কদাপি হইবার নহে। ধন, জন, পুত্র, পিতামাতা, স্ত্রী, ভাই, ভগ্মি, এ সকল 
জড় সন্বন্বীয় বাহিরেরই কথা ইহাদের ছার! যে স্থ শাস্তি প্রাপ্ত হওয়। যাক্স 
তাহাও সেইজন্ত বাহিরেরই কথামাত্র । ইহাদের দ্বার! নিংস্ার্থ পারমার্থিক 
আনস্ত অবিচ্ছেদ সুখ, কখন প্রাপ্ত হইবার দস্তাবন। নাই। কারণ, বাহার 
আমাদের পরমীক্মীক্স বলিয়। কথিত হন, তাহারা প্রত্যেকে ্বার্থশৃন্য ত্রতে 
যোগ দান করিতে অসমর্থ এবং সাধু কার্ধ্য বাহার বিরোধী ছইঙ্সা থাকেন 
ছাদের ছার চিরশাস্তি ল(ভ করিবার উপায় কোথায়? 
. ষে বিষয় উপার্জন করিতে বাল্য যৌইন, প্রো এবংকখন- কখন রঃ 


২৮ তত্ব-প্রকার্শিকা। 
ফাল পর্যাস্ত অতিবাহিত ছটয়া যায়, তন্বারা কি ফল লাঁড হয়? এইরূপে 
ধাহাদের সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একবার গত জীবন চিন্তা 
করুন এবং ধাঁহাদের তাহ! হয নাই, ভীঙারা সংসারের প্রতিনেত্রপাত করিয়। 
দেখুন । যেমন, জোক়াব আলিলে নদী পুর্ণ দেখায়, আবার ভাট। পড়িলে নে 
জল কোথায় চলির। যায়, তাঁহার চিহ্ন ও দেখা! যায় না, বিষয়ও তন্দ্রপ | যেমন 
আসিতেছে অমনি কোথায় অদৃপ্তঠ হইয। যাইতেছে । বাহার ধনোপার্জন 
ছার। সংসার নির্বাহ করিনা থাকেন, তাহাদেব একটী কথ। জিজ্ঞাস। করি। 
যে অর্থ তাহারা একমাস মস্তকের স্বেদ ভূমিতে ফেলিয়া, ঝড় বৃষ্টিতে 
দশটার সময় অদ্ধ(শন করিয়া কন্মস্থানের প্রধান কর্মচাবীদ্দিগের আরক্তিম 
নয়ন-ভরঙ্গি এবং ডন্বিসহ বাক্যবাণ সহ করিয়। প্রাপ্ত হন, তাহা তাহার 
কি অপরের কখন তাহার নহে । দেখুন, পরদিনে সেই অর্থে কিছু 
'আবশিই থাকেকি না? যদ্যপ তাহারা সকলের প্রাপ্য প্রদান করেন, 
তখন খাণগ্রন্ত ন। হইলে আর উদবান্ন চলে না। যাহাদের অর্থের অনাটন, 
তাহাদের দুঃখের অবধি নাই। তখন তাহাদের কি মনে হয় না যে, কেন 
এ নিদারুণ সংসার সাগরে লিপ্ত হইয়।(ছিলম ? 

বাহাদের অত্যধিক পবিমাণে অর্থ আছে, তথায় এ প্রথার অশাস্তি 
নাই সভ্য কিন্তু উহাদের যে ভ'ষণাবস্তা, যে ছুঃখে তাহাদের দিন যাপন 
ক্ষরিতে হয়, তাহ! বর্ণনাতীত। বিষয়ের উপমা রাজা । কারণ, তাহাদের 
অপেক্ষা শ্বর্ধযশালী আর কে আছেন? কিন্তু এক্বার চক্ষু খুলিয়। দেখ! 
উচিত, বাজার সুখ শাস্তি কোথার ? একদ। কোন সচীব রাঁজপদের অবিচ্ছেদ্ 
সখশানতি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ কবিনেছিলেন, রাজ তাহ? গোপনে শ্রবণ 
করেন; পরাদিন সেই সচাবকে রাজ-সিংহাসনে আবোহিত করাইবার জগ্ত 
রাজাজ। প্রদত্ত হইয়াছিল! মন্ত্রী, সিংহাসনে উপবেশন কাবয়। পরমাহল|দে 
ইতন্ডতঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উদ্ধদিকে চাহিয়া বিকট চিৎকার 
পুর্ধক সিংহাসন পরিচ্াঃগ করিয়া বলিয়া! উঠিলেন, কে আমায় বিনষ্ট 
করিবার জন্ত আমার মন্তকের উপরে একখানি শাণিত অপি, কেশ 
থাক! বন্ধন করিয়। রাঁথিয়াছে ? কিঞ্চিৎ বায়ু সঞ্চালিত হইলেই আমার 
মধ্য পড়িবে 1” রাজা এই ক্ষথা শ্রধণ করিয়ী। বলিয়াছিলেন, “মন্ত্রী ! রাঙা- 
- দিগের অবস্থা এইরূপই জানবে” নরপতিদ্িগের পলিণাম আতি ভীষণ 
 ইদ্ষিধাদ তাহার শ্যাঙ্গাস্থল। 
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ংসাঁর বলিলে পিতা, মাতা, পুক্র, ভ্রাতা, ভগি, ইত্যাদি এবং ধনৈশ্ব্ধযৎ 

বুখাইয়! থাকে । ইহাদের হবার! যে সুখলাভ কর যায়, তাহাদের বিচ্ছে 
যন্ত্রণার সহিত তুলনা করিলে, সংসারের সুখ বিরহিত অবস্থাই সহল্রাংশে শ্রেষ্ঠ 
বলির! কণিত হইবে । কারণ, পুক্র ন! হইলে অপুক্রক বলিয়! যে ক্লেশ 
প্রাপ্ত হওয়| যায়, পুর বিয়োগে তদতিরিক্ত কি পরিমাণে পরিভাপ 
উপস্থিত হুইয়| থাঁকে, তাহ সাংসারিক ব্যক্তিদ্রিগের অবিদিত নাই। 
অথব নির্ধনীর মনের অবস্থ! ধনীর ধনক্ষয়ের পর, বিচার করিলে কাহাকে 
ন্যুনাধিক বল! যাইবে? এইজন্ত সাধুরা যাহ! বলিয়৷ থাকেন, তাহাই 
সত্য কণ।। 

জীবনের লক্ষ্য নিরূপণ কধিতে প্রয়াস পাইলে শিষাদিগের আর একটী 
ব্যয় অন্থশীলন করিবার আঁবশ্তক ভয়। আমাদের অবস্থা লইয়া! বিচার 
করিয়। দেখিলে কামিনী-কাঁঞ্চন অতিক্রম করিয়া! যাইবার কাহার উপায় 
নাই | অনেকে সংসারই সাধনের স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন। অতএব দেখা 
হউক, আমাদের জীবনের লক্ষ্য কামিনী-কাঁঞ্চন কি ন1$ 

যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা! যায়ঃ অথবা কোন কথা না বলিম়! 
যদ্দি অজ্ঞাতসাঁরে তাহার দৈনিক কার্যকলাপ পর্যযালোচন! করিয়। দেখ! 
যায়, তাহা হইলে সর্বদেশেই, সকল সংসারে এবং প্রত্যেক নরনারীর 
জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, কামিনী * এবং কাঞ্চন বলিয়। জ্ঞাত হও 
যাইবে। 

যখন সন্তান গর্ভস্থিত, তখন হইতে পিতামাতা ভাবি আশাবৃক্ষবীজ 
মানসক্ষেত্রে বপন করিয়। সন্তানের শুভাঁগমন প্রতীক্ষায় দিন যাপন করি! 
থাঁকেন। যদাপি পুত্র-সম্তান জন্মে, তাহ! হইলে আনন্দের" আর পরিসীন! 
থাকে না। তখনই মনে মনে কালনিমার লঙ্কাভাগ হইতে আরম্ভ হুয়। 
পিতা নিজ অবস্থানুসারে ভাবিয়া! রাখেন, যে, পুত্রকে ব্যবসা বিশেষে নিযুক্ত 
করিয়া আপন অবস্থার উন্নতি করিবেন। গ্লাঁতাঁও অমনি স্থির করেন, 
এবার পুত্রের বিবাহ দিয় কিঞ্চিৎ জ্ত্রীধন করিয়া লইব এবং বধু আসিঙ্বা 
সংসারের নানাপ্রকার আম্কুল্য করিবে। 





* নারী সন্বন্ধে পতি বুঝিটুত হইবে। 
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মঘ্যপি হূর্ভাগ্যক্রমে কন্তা * সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহা! হইলে ধদ্দিও পুত্রের 
স্টার আশ! ভরস! না হইতে পারে এবং আধুনিক ভূরি ভূরি বিরাহবিভ্রাটের 
দৃষ্টান্ত ও কালাস্তক্ষ ছরি দেখিয়াও কখন কখন আঁশ। মরিচীকা উদ্দীপিত 
ছইয়। বলির) দেয়, “পুর হইতে কন্ঠা ভাল যদি পাত্রে পড়ে |” 

পুরে যখন বয়োংবুদ্ধি লাভ করে, তাহার পিত। তখন তাহাকে বিদা 
শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়! থকেন। পরে সেই বালক ক্রমে 
ক্রুযে তাহার শক্তির পুর্ণভাবে বিদ্যালাভ করিয়া, বিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মান- 
চক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, অর্থের জন্ক কার্যাবিশেষে গ্রবেশ করে| এই সমন্্ে 
প্রায় পরিণর কার্ধ্য সম্পন্ন দ্বার কামিনীর কঠাভারণরূপে পরিশোভিত হইক়! 
খাকে। কখন ব1 ইহার কিঞ্চিৎ পুর্কেও তাহা সমাঁধ। হইবার সম্ভাবনা । 
কিরদ্দিবসাস্তে সেই দম্পত্ী পুত্র কন্তার পিতা মাত! হইয়া পড়ে। তখন 
নিক নিজ কামিনী-কাঁঞ্চন ভাবের অবসান না হইতেই, ইহ। প্রকারাস্তরে 
পুত্র কন্তার চিন্তারূপে সমুদিত হইতে থাকে । এই চিস্তাতেই হয় ত অনেককে 
লোকাস্তর প্রাপ্ত হইতে হয়। 

সাধারণ সংসারিক নরনারীদিগের এই অবস্থা । কামিনী-ক1ঞ্চন ব্যতীত 
যেন তাহাদের আর কোন চিন্তাই নাই। বাল্যকালে অর্থোপাজ্জন অর্থাৎ 
কাঞ্চন লাভক্ষম হইবার জন্য বাপৃত থাঁকিতে হয়। যদিও এ সময়ে বালকের মন 
মধ্যে বিষয়ের কোন আভাস না থাকিতে পারে কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে 
যে বিদ্যা! শিক্ষা! করিবার জন্ত নিযুক্ত করেন, তাহ! কাঞ্চন লন্বন্ধীর় বিদ্যা 
ব্যতীত কিছুই নহে | যে বিদ্যা আমর] এক্ষণে শিখিয়াছি অথবা আমাদের 
আাতা কিশ্বা সম্তানাদিকে প্রদান করিতেছি, তদ্দার৷ কি ফল ফলিবাঁর সন্ভা- 
বন1? যাহা! আমাদের ফলিয়াঁছে, যাহ! আমর সম্ভেগ করিতেছি, তাহারা ও 
তাহাই প্রাপ্ত হইবে। অর্থ, বিশুদ্ধ অর্থ রূপটাদ ব্যতীত, অগ্ত কোন কামনার 
অন্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই । এমন কোন পুম্তক শিক্ষা দেওয়] হয় না, 
বাছা! দ্বার অর্থশুন্ত বিদ্যালাঁভ হয়, যাহ! কিছু শিক্ষ। কর! যায়, সকলই 
আনরের মুল স্বরূপ কার্ধা করিয়া থাকে । 

* বর্তমান সমাজ দেখিয়! কন্ঠ! সন্বন্ধে ছুর্ভাগা শব্ধ প্রয়োগ কিতে বাধা 
হইলাম । ফাঁরণ, ইহ! কাহারও অবিদ্রিত নাই। কণ্তাঁর বিবাহ লইয়1 এক্ষণে 


বে অন্থিমর্জাতশোধক ব্যধস! চলিয়াছে,তাহার প্রাহর্তাবে প্রায় শতকর ৯৮1৯৯ 
অন ব্যক্ষি আজীবলদুখার্ণবে ভামিতিছেন। 


তত্ব-প্রকাশিকা। ২৩৯ 


'অর্থ হইলে তাহার ব্যবহার আবশ্বক্ষ । নতুবা এত গরিশ্রম করিয়া যাহ! 
সংগৃহীত হয় তাহ! ব্যর্থ হওয়া উচিত নহে। আমরা এই কথা এত ুত্ 
বুঝিয়। থাকি যে, অর্থ উপার্জন করিয়া আন দুরে থাকুক, বালকের অর্থকরী 
বিদ্যার বর্ণপরিচয় হইলে, তাহার পিত! মাতা তখন সন্তানের ভাবি অর্োপা- 
জনের শক্তি সম্বন্ধে এতদূর দৃঢ় বিশ্বীস করিতে পারেন যে, তাহা ব্যবহারের 
দপ্রণালীশ্বরূপ কামিনী সংযোজন করির়। দিয় থাকেন। 

এইরূপে সংসার বিশ্লেষণ করিয়। দেখিলে, কামিনী-কাঞ্চনই সকলকে 
আবিভূত করিয়! রাখিয়াছে। এক্ষণে, একবার এইরূপ নরনারীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়। দেখা হউক, কামিনী-কাঞ্চন কি বাস্তবিকই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ? 
আথব। এতদ্বাতীত অন্ত কোন বস্ত আছে? 

ইহার প্রত্যুত্তর প্রদানে তাহার] অসক্ত। যাহ] তাহাবা বলিবেন, তাহাতে 
কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত অন্ত ক! হইবে না। অতএব কামিনী-কাঞ্চনের 
সহিত আমাদের কতদূর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহ! এইস্থানে নংক্ষেপে বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৮ 

সকলেই বলিবেন যে, আহার ন। করিলে দেহ রক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই ? 
সুডরাং ভোজ্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন । অর্ধোপার্ড- 
নের উপায় অবগত হওয়াই সেইজন্য বিশেষ কর্তব্য । 

দ্বারপরিগ্রহ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ একত্রত না হইলে সন্তানোৎপত্তির উপাযর 
নাই। সন্তান ব্যতীত সংসার হইতে পারে না এবং তাহ কাহারও ইচ্ছাধীন 
নহে। 

মনুষ্যদিগের অন্তান্ত মনোবৃত্তিব স্তাঁয়”সদিরস সম্ভোগ করাও আর একটা 
বৃত্তি আছে; সুতরাং তাহ! চত্রিতার্থ কর! অস্বাভাবিক নহে। 

স্বভাবে যাহ। কিছু উৎপন্ন হইয়া! থাকে, তাহ কাহার পরিত্যাগ করি" 
বার অধিকার নাই। বৃক্ষ লতাদির মধ্যে যেগুলি সুমিষ্ট ও স্ুবাসিত ফল 
ফুল প্রান করে, তাহারাই উত্তম এবং যাহাতে তাহ! হয় না, অথবা আমরা 
তাহার ব্যবহার অবগত নহি, কিন্বা বিষাক্ত ধর্ম্াক্রাস্ত বলিয়া ঈশ্বরের 
প্রতি দোষারোপ করি, তাহা হইলে আমাদেরই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিচয় 
দেওয়। হইবে। এইজন্ত মনোবৃত্তি বলিয়া যাদের পরিগণিত কর ধার, 
তাহারা ঈশ্বর হইতে শ্জিত স্থৃতয়াং অত্বাভাবিক বা পরিত্যাগের বিষস্ 

নছ্থে। 


ূ হ৬2 তত্ত-প্রকাশিক]। 


ঘদ্যপি ভাঁহাই সাবাস্থ হয়, তাহা হইলে কামিনী-কাঞ্চনই জীবনের একফ- 
মাত্র লক্ষ্য! এ কথা না বলা যাইবে কেন ?, 

আহার ভিন্ন দেহ রক্ষা! এবং সন্তানাদি ব্যতীত সংসার সংগঠন হয় না, 
এ কখা কাহারও অস্বীকার করিবার শ'ক্ত নাই কিন্তু ইহাই সমাধা করিতে 
 পারিলে যে মনুষ্যোচিত অবশ্য কর্তব্য কর্ম সাধিত হইয়া! যার, তাহা কে 

বলিতে পারে ? 

আতি নিকৃষ্ট জীব জন্ত বলিয়া! যাহার পরিগণিত তাহারাও তাহাই 
করির। থাকে । তাহারাঁও আহার কবে এবং সন্তান উৎপন্ন করিয়া বগ। 
নিয়মে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা ভাহাদের পরিবদ্ধিত করিয়! 
দেয়। ঘদ্যপি আমাদের উদ্দেশ্তের সহিত জন্তদিগের উদ্দেগ্ত তুলন। 
করিয়। দেখা যায়, তাহ হইলে কি কোন প্রকাব ইতর বিশেষ হইবে ? রাজ। 
হউন প্র! হউন, ধনী হউন নির্ধনী হউন, জ্ঞানী হউন অজ্ঞানী ভউন, 
পণ্ডিত হউন কিম্বা! মূর্খ ই হউন, হাকিম হউন আর চোঁরই হউন, সকলেরই 
উদ্দেস্ঠা এক প্রকার " 

বিচারে, নিরুষ্ট জন্ত ও আমাদের কার্ধ্য পদ্ধতি, এক জাতীয় হইল কিন্তু 
আমর! পশু অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিক্া অভিমান কবিয়। থাকি । যদ্যপি এই অভি- 
মান না থাকে, তাহা হইলে কোন কথারই আনশ্ঠকতা হয় না। পণ্ড 
যাহারা, তাহাদের অন্ত কার্ধ্য কি? কিন্তু তাহা কোথায়? সকলেই আপনর 
জাঁত। ভন্ষি হইতেগ আপনাকে শেষ্ঠ জ্ঞান করিয়। থাকেন। অতএব এই 
শ্রেষ্ঠত্ব বোধ কর। আর একটী মনোবৃত্তি, তাহার সন্দেছ নাই । 

অনেকে মনে করিয়া! থাকেন যে এই প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করা অস্থা- 
ভাঁবিক কার্ধা কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি না। কারণ অস্বাভাবিক 
হইলে উহা! কাহার দ্বার! উত্পন্ন হইয়া] থাকে ? 

এক্ষণে এই বৃত্তিটী লইয়। ঘদ্যপি বিচার করিতে নিযুক্ত হওয়1 যার, তাঁচা 
হইলে ইহার শ্ব্তজ্ত্র ব্যবহার বহির্গত হইয়। যাইবে কিন্তু উহা এক্ষণে 
ধেকপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই ব্যবহার দোষকেই অস্বাভাবিক কহ যাইবে । 

'আমর। বলি, যাহাতে এই মনৌবৃত্তিটা কামিনী-কাঞ্চন অর্থাৎ পণুভাৰ 
বিশেষে সীমাবদ্ধ ন1 হইয়। ক্রমশঃ উন্নতি €সোপানে আরোহণপুর্বক প্রন্কত 
মানসিক জেষ্টত্ব লাভ করিতে পায়ে, তাহাই প্রত্যেকের আজীবনের অগ্ধিতীয় 
লক্ষা হওয়াই কর্তব্য । 
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 শ্ঙ্ছধে ধিজান্ত হইবে থে মাঁললিক উন্নতি কাঁহাকে কহ যাইবে &. 
বাহার! দেশের ধনী, পণ্ডিত এবং ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের কি মান" 
লিক উত্কর্ষ্যসাধন হয় নাই? আমর! পূর্বেই হলিয়়াছি যে, জড়জগতের 
যে সকল সামাজিক, রাজটনতিক শাস্ত্র প্রচলিত আছে, ভাহ। দ্বার? জড়ঙ্গ- 
তের জ্ঞান জন্মে কিন্ত তাহাতে মনের আঁকাঙ্। নিবৃত্তি হম না। মনের 
আকাঙ্খ। যে পর্যন্ত থাকিবে, ৫স পর্যযস্ত উন্লতির আবশ্তক আছে বলির! 
ব্বীকার করিতে হইবে । যদ্যপি মনের এই বুদ্ধ চরিতার্থ করিতে হক্ব, 
তাহু। হইলে ঈশ্বরকেই একমাত্র লক্ষ্য করা উচিত, তিনি অনস্তস্বরূপ 
সুতরাং অনন্তভাবে মন গঠিত হইলে আকাঙ্খার পরিসমাপ্তি হইবে । 
এইন্সপ ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিতে 
পারেন। 

কথিত হইল যে কেবল আজাহার বিহার ছার! দিন যাঁপন করাকে পশুভাৰ 
কহে, তবে মনুষ্য হইতে হইলে কোন্‌ পথ 'অবলম্বন কর! কর্তব্য এবং কি 
রূপেই ব৷ মনুষা হওয়! যায় ? নু 

হয় ভ এই কথ শুনিয়| অনেকে আমাদের উপহাস করিবেন । অনেকে 
বলিতে পারেন ষে আমর। মনুষ্য হইব কি? তাহাই তআছি। ডার্উইন্‌ 
সাহেবের মত দ্বারা তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে । আমাদের পুর্বজন্ে 
লাঙ্গুল ছিল তাহার চিহ্ন স্বরূপ এখনও মেরুদণ্ডের নিষ্ন প্রবদ্ধনাংশ (০০০০%) 
বর্তমান আছে। নুতরাং আমরা মনুষ্য । 

যদ্যপি লাহ্ুল বিহীন হইলেই মন্রুষ্য পদ বাঁচ্য হুওয়1 যাঁয়, ভাঁহা হইলে 
আমর] মাঁছুষ। কিন্তু আর একট প্রশ্ন উত্থিত হইবে। আমরা ধদ/পি মহ্ষ্য 
হই তাহ! হইলে আমাদিগকে কোন শ্রেণী বিশেষে পরিগণিতকর!1 যাইবে ? 
অথরণ পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যদিগের সহিত সমশ্রেণীস্থ বলিয়া জান কর! 
হইবে ? | 

এক্ষণে আমর] 'নাঁপন! আপনি অন্ঠান্ত ব্যক্তির সহিভ তুলন! করির়! 
দেখি। প্রথমে রাঁজার সহিত তুলনা করা হুউক। ডার্উইনের. মতে 
রাঁদাও স্বেআর আমরাও সে। শরীন্রতত্ববিদ পণ্ডিতদিগের" অভিপ্রান্মও 
তজপ। রসায়ন শান্তর ছারা উভয়ের একই অবস্থা প্রতিপন্ন হইবে, 
তবে প্রভেদ কেন? কেন আমিও যে রাজাও সে না হইব? কেন: 
আমাকে পর পাছুক। বহন করিয়। উদরাষ্টের সংস্থান করিতে হয়, আর রাজা 
| রঃ 
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আপন আঁবাসে উপবেশন কবিয়! আছেন উহার দৈমিক ব্যয় সঞ্ুলানের 
জন্ধ আমরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়। থাকি । আমর মন্তকের স্যেদ ভূমিতে নিপ- 
তিত করিয়া, বৃত্তি প্রদাত।র আরক্তিম মুখ ভঙ্গি অঙ্গের ভূষণ জ্ঞানে যাহ] 
উপণর্ভন করিয়া আন, লতা] হইতে বাজার ভীগান পবিপুশ কবিযা দই 
কেন? কেন মাম আর একজন মন্তরখোব জন্য ক্ষত শীকান করি? কেন 
আমর। কেশ পা এব কেনই ব! আমবা? অপমান মহাকবি? যদ)পি এই 
প্রকার অভিমানে ও আনু বিখশতি নিপন্ধন বাজার পপ্রাণ্য গ্রাদান করিতে 
বিলম্ব হয়, তাহ! ২ইলে তৎক্ষণাৎ বাক্ত দত আসপ। লহ দেয় অর্গেব চহুগু ণ 
তায় কিয়া লস । তখন কাহাবঞ টিটি কশিবা পাঠ হর না। 

এক্ষণে বাজান সহিত আপনাঁৰ গুভেদ স্প্গ প্রকাশিত হইতেছে । 
রাজার শক্ত অ'ধক এনং আমান শক্তি নাই। অতএব সকলে এক মনুষ্য 
হইয়াও শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিভেদ আছে । এই শক্তি যাহার যে পারমাণে 
বর্ধিত হইবে সেই ব্যক্তি সেই প্রমাণে মন্কুষ্য হইবে। 

মনুষ্য হুইৰার শক্তি দ্বিবিধ । যথ]1 মানসিক এবং কারিক। 

মানসিক শক্তি ছা সঙ্কল্প ব| অনুষঠঠান এবং কাখিক শক্তি দ্বারা তাহা 
সম্পূর্ণ করা যায় । যেমন কিছু আহার কবিবাদ সঙ্গ্ন হইল কিন্ত কায ন! 
করিলে উদর পুর্ণ হইবে না। অথবা অন্ট'লক! নিম্মাণ কবণার্থ মনে মনে 
স্থির করা হইল, বিস্ত যে পয/)স্ত তাহ কার্যে পণিণত না করা বায় নে পর্স্যন্ত 
অস্টালিক। প্রস্তত হইবে না । 

মানলিক শক্তি বুদ্ধ কবিতে হইলে মন্তিষ্ষের বলাধান কনা কর্তব্য এবং 
যে সকল কাঁরণে ইহার দোর্ধল্য উপস্থিত ন। হয় তদক্ষে তীব্র দৃষ্টি রক্ষা 
করা অতিশয় 'আবশ্কক | কাবণ, যদ্যগি মস্ডিষ্ষের পুর্ণ শিশ্ৃতি কাল পর্যযস্ত 
দৌর্ধল্যজনক কাযো ব্যাপৃত অগবা তাহ! হইতে গ্রা1তনিবন্ত থাকিয়! 
তদপরে এককালে ওদান্ত ভাব প্রকাশ কবা যাদ তাহ! হইলেও আশানুপপ 
ফল লাভের কোন যতে সম্ভাবনা থাকে না। 

মন্তিফ দৌর্বল্যের ৰিখিধ কারণ আছে । প্রথম, কোন বিষয় শিক্ষা! ন! 
কর] এবং দ্বিতীয়, মন্তিষ্ষ বিধানের হাঁসতা উপস্থিত করা । 

প্রথম। শিক্ষা অর্থাৎ ভাষ বিশেষ অবলম্বন করিয়। মস্তি সঞ্চালিত 
করিলে দেই ভাব বিশেষের অদ্ভুত কাঁধ্য হইর। থাকে । সেই বাধ্য ও দেই 
বিশেষ প্রকজিয়। ব্যজীত অগ্ত উপার্ধে তাহা সাধিত হইতে পারে না। যেমন 
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সঙ্গীত বিদা। শিক্ষ। করিলে যদ্যপি তাহাতে জুশিক্ষিত হওয়া ধায় অর্থৎ 
ব্যুৎপন্ঠি জন্মে, যাহাকে অপর ভাষায় মন্তিষ্ষের ভাব বিশেষের প্রবর্ধিতা- 
বস্কা কছ্ছে, তাহ হইলে সেই ব্যক্তি সঙ্গীত সন্বন্দধে নব নব ভাব প্রকটিত 
করিতে সমর্থ হইয়] থাকেন কিন্তু যেব্যক্ত তাহ! ন করিয়াছেন তাহার 
হবার! সে কার্ধ্য কখন সাধিত হইতে পানে না। 

পৃথিবী ভাবে পরিপূর্ণ । ইহার সংখ্য। সংখ্যাবাচক নহে। যে ব্যক্তি 
এই ভাব যত পারমাণে আয়ন্ত করিতে পারিষেন সেই ব্যক্তির মস্তি সেই 
পরিমাণে পুর্ণ হইবে এবং তিনিই প্রকৃত মনুষ্য শ্রেণুর অন্তর্গত বলিয়া কথিত 
হইবেন। 

দ্বিতীয় । যেমন আধার ব্যতীত আঁেয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ পাত্র 
ন। থাকিলে পদার্থ রাখিবার উপায় নাই, সেই প্রকান্ ভাব শিক্ষা করিতে 
হইলে অবলম্বনের প্রয়োজন। এ স্থানে ভাবের অবলম্বন মস্তিষ্ক স্থতরাং 
মন্তিষ্ষের বৈধানিক শক্তি সংরক্ষা কর] কর্তব্য । 

অসুস্থতা, ম্নারবীয় উত্তেজনা এবং শারীরিক অসঙ্গত অপচয় হইলে মন্তিষব 
বিধানের হু।সতা জন্মে । এই নিমিত্ত অপ'রমিত আহার, ব্যায়াম এবং ইন্্িক্ব. 
চালন! হইতে একেবারে সংযত থাঁক। আঁবশ্টুাক | 

যদ্যপি উপরোক্ত নিয়মান্থুসারে পরিচালিত হওয়1 যাঁয় তাঁহ1 হইলে পরি- 
ণামে মনুষ্যত্ব লাভ করা যাইতে পারে। 

এস্কানে কথিত হইবে যে ইহ! কি বাস্তবিক কথ। না কবির কল্পন প্রস্থুত 
আকাশকুক্ম । আমর। কাল্পনিক কিন্বা আনুমানিক কথার গুক পরমাণু 
মূল্য স্বীকার করিতে সাধ্যপক্ষে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া থাকি । যে সুত্র প্রদর্শিত 
হইল তাহার প্রমাণ আছে। ইতিহাঁন পাঠ অথবা বর্তনাঁন স্বাধীন জাতি- 
দিগের রীতি নীতি ও কার্য্যপ্রণালী পর্যালোচনা করিয়। দেখা হুউক। 
কি উপায় দ্বারা তাহারা আমাদের অপেক্ষ। উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন 
হইয়াছেন, তাহ! হুবিবেচকের স্াঁর সহিষুতা পরতুন্্র হইয়া! দকলে নিরীক্ষণ 
ককুন। 

ক্বাধীন জাতি ধাঁহার। তাহাদের মানসিক'এবং দৈহিক শক্তির অতিশয় 
প্রাবল্য হইয়। থাকে । এই ধে নব নব বৈজ্ঞানীক আবিষ্কার হইয়া! পৃথিখীয়, 
সুখ সমৃদ্ধি ও জগৎপতির অপার সৃষ্টি কৌশল প্রকটিত হইতেছে, তাহ! 

মানসিক উন্নতি ব্যতীত কখন সম্ভাঁবনীয্জ্হে। ভার্উ্টুন গনগষ্যদিগের খে 
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পুর্ব বৃত্তাস্ব, বিজ্ঞান শান্তের যুক্তি এবহ বীমংসা ছারা সপ্রদাপ কগিক। দিগ্লা- 
ছেন, তাহা তাহার নিজ মন্তিষের গর্ভসন্ভৃত বলিয়! অবশ্যই প্রতিপন্জ করিতে 
হইবে । 

গ্বাধীন জাতিদ্দিগের বাঁছবলেক্র পরিচয় আমরা প্রকাশ করিয়া আর কি 
লিখিব। তাহা? আমগাদেৰ প্রত্যেকের অন্তর বাহিরে জাজল্যমান 
রহিয়াছে । 

গ্বাধীন ব্যক্তিদিগের কাধ্যপ্রণাণী কিঃ তাহার বাল্যকাল হইতে 
শারীরিক ও মানসিক বলাঁধাঁন কবিবাত জন্ক চেষ্টা করিয়া! থাকেন । স্তরাৎ 
নিয়মপুর্র্বক বলকারক এখং পরিমিত আহার ও ব্যায়।ম এবং বৈজ্ঞানীক 
শক্ষাই তাহখদের জীবন প্রস্তুত করিবাব উপায় বিশেষ । কোন কোন 
জাঁতির মধ্যে এই নিয়ম এত্ত বলবতী যে যাহার পিতা কষী কর্মোপজীবী 
' ছাহাকে৪ সন্তানের শিক্ষার জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করিতে হয়| তাহাতে 
অসমর্থ হইলে তাহাকে তজ্জন্ত কারাগারে গমন করিঠে বাধা হইতে হয়। 

স্বাধীন জাতিদ্িগের বালাখিবাত নিষিদ্ধ। পুর্ণ যুব কাল প্রাপ্ত ন! 
হইলে কাহার বিবাহ হয় না। ইহ দ্বারা ইন্জিম্ব চালনা সম্বন্ধে অভিগ্রানস 
জ্ঞাত হওয়। যাইতেছে । 

এই নিয়ম যে কেবল বর্তমান স্বাবীন জীতীদিগের মদ্যেই বলবতী আছে 
এমন নহে । আমাদের দেশে এক পময়ে এই ব্যবস্থা ছল। তখন অন্ততঃ 
যুবকের ৩০ বৎসব বয়ঃক্রম ন! হইলে কথন বিবাহ হইত না। এভাবৎ্কল 
তাহাকে মানসিক ও দৈহিক উন্নতির জন্ত নিযুক্ত থাকিতে হইত । পরে এই 
শিক্ষার যতই হাস হইয়] আসিল তন্তই অবনতির সোপান খুলিষা গেল । 
ক্রমে মানসিক শক্তি কোথায় অগ্ডহিত হইল তাহ আর অনুসন্ধান করিয়াও 
প্রাপ্ত ছইবার উপায় রহিল ন।। ধেজাঠি মানসিক শক্ত বলে বিজ্ঞান, দর্শন 
ও যেগতত্বের চরম সীমায় উঠিনা ছিলেন। যে জাতির প্রণীত গ্রস্থ দেখি 
অদ্যাপি পওতমওল অবাক হইয়া যাঈতেছেন। ডার্উহন মনুষ্য জাতি 
যে বৃত্তান্ত লিখিকস। জনপমাজে চিরস্থায়ী কীর্তিস্গ্ত স্থাপন করিক্গাছেন, তাহ! 
বাহাদের ছাত্র! আরও বিষদরূপে উল্লিধিত হইয়াছিল । ড!লটন প্রকাশিত 
 পরমাশবিক বিজ্ঞান ছারা যে পদার্থতত্ব শিক্ষার আঅভ্যাশ্্য্য উপাক্ষ প্রচলিত 
হইয়াছে, তাহ। কলছ সহাত্ম। দ্বার বৈশেোষিক দর্শনে বছকাল পূর্বে লিপিবদ্ধ 
« হুইয়াছিব। ঘেজঠুতি জড় অগর্ঠ.ক ক্ষিতি, ছাপ, তেজ, মরুত। ব্য 
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প্রভৃতি পঞ্চবিধ অবস্থায়. শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহ। আধুনিক বৈজ্ঞানীক- 
দিগের অদ্যাপি জ্ঞান হুয় নাই। যে জাতির ব্যায়াম প্রক্তিয়া বিশেষ 
(হট যোগ ) অধ্যপি সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে বর্ণমাল। বূপেও পরিণত 
হয় নাই । যে জাতির জড় চেতন ও শুদ্ধ চৈতন্য বা প্রশ্বরীক তত্বের লিগুড় 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা লইয়া এখনও কত বাদাছবাদ চলিতেছে । যে জাতি 
যোঙ্গবলে কুস্তক ছার শ্বাস প্রশ্থাসের ক্রিয়া অনরুদ্ধ করিয় বিশ্ব বিধাসার 
্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়াছিলেন । সেই জাতির সেই মন্ুষ্যদিগের 
সম্তান কি আমর1? আমর] কি সেই আধ্যকুলগৌরব মহাক্মাদিগের বংশ 
সম্ভুভ বাঁলয়! জনস্মাজে পরিচয় দিতে পারি? কখন না, কথন না! 
তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের পশুর অবস্থা হইয়াছে 
বলির ঝুঝিতে পারিব। তীহার। ষে সকল কীর্তি দ্বার। অক্ষয় খ্যাতি হ্ছাণন 
করিয়। গিম্নাছেন তাহা কি আমর! অনুষ্ঠান করি ? তাহার জড় তব, 
জড়-চেতন-তত্ব এবং শুদ্ধ চৈতন্ত-তত্ব বিষয়ক যে সকল রত্ব রাখিয়া গিয্া- 
ছেন, আমর! কি তাহা অন্তত সম্ভোগ করিতে ও প্রয়াস পাইয়। থাকি € তবে 
আমরা আধ্য-সস্তান কিসে হইলাম ! কিব্পেই বা মনুষ্য খলিক়্া অভিমান 
করি? 

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ধাহার1 স্বাধীন জাতি, ধাহার। মনুষ্য, তাহারাই 
মানসিক এবং টদহিক উন্নতি সাধন করিয়া ছূর্ধলদিগের উপর একাধিপত্য 
স্থাপন করিতে সমর্থ হন। অতএব আমর সেই মনুয্যত্ব লাভ করিবার 
জন্য চেষ্ট। না করি কেন? কেন আমর। পশুভাব হইতে উন্নতি লাভের 
চিন্তা এককালে জলাঞ্জলী দিয়! যেন নির্ব্বিধাদে পৈতৃক গচ্ছিত ধন দ্বার 
দিনযাপন করাই একমাত্র মন্ুষ্যের কর্তব্য বলিক্স। স্থির করিয়া বনিক 
আছি। 

তাই আমাদের দেশীয়দিগকে কর যোড় করিয়া বলিতেছি, তাহার! 
আপনাপন অবস্থা চিন্তা করিক় দেখুন । কি .গরণালী অবলম্বন করিয়া 
মন্থষ্্য পদ্দবাচ্য হইতে অভিলাষ করিয়াছেন? যে ছুইটী কাঁধ্য দ্বার] মন্থুষা 
হওয়া যায়, তাহা কি তাহারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ? 'অর্থোপাঞ্জন 
করিবার অন্ত বিদ্যাভ্যান এবং হীন্দ্রয় শক্তি বক্ষ) করাই. হ'ল দৈহিক 
ব্যায়াম) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক, খ, গ, ঘ, উপাধিতে মনুষ্য হওয়। যায় ন্‌ 
সরকার বাহাহরের বাহাছুরি উপাধিতে হওয়ান্যায় না। কারণ 
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উভয়ই অর্থকরী বিদ্যার জন্ত প্রাঞ্ধ হওয়। যায়। সরকারি উপাধি শ্রবধ সুখ- 
কর কিন্ত ভাঁৎপর্ধ্য বহির্গত করিলে কি জান! যাইবে? সেই ব্যক্তির কোন 
কার্য বিশেষে দক্ষতা জন্মিযাছে ; তাহাতে কি মনুষাত্ব বুদ্ধি হয়? সকল 
দেশেই সর্ব সময়ে সরকাঁধা কর্মচাগীদিণকে উপাধি বিশেষ দ্বার! ভূষিত 
করা হয়, কিন্ক ইতিহাস কি তাভাদেব গণনায় স্থান দেয়? না রাজ কম্ম- 
চারীদিগেব ই তবুত্ত শ্রবণ করিবার জন্য কেহ কখন লালাযিত হইয়াছেন ? 
এই ভাবতবর্ষে হিন্দু এবং মুষলনান রাজন্বকালীন ঘে সকল উপাধি প্রচলিত 
ছিল, তাহার কি কোন চিহ্ন আছে? কিন্তু ব্যাস, কপিল, নাবদ, মন্ু, 
কালিদাস, ভবভূতী, ব্যে+দেব ও পাননি প্র-ত মভাম্মাবা। কিজন্ত পৃথিবীর 
অক্ষয় খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ? উহার কি অখববী বিদ্যার প্রতিপত্তি 
লাভ কাঁনয়াছিলেন, অথবা মানসিক উন্নতিই তাহাশ কাঁবণ? অর্থ এনং 
ভ্রী-সন্ভে(শ কব ভাহাদেন জাবনের একমাত্র উদ্দেঠয ছিল অথব। তঠ1 হইতে 
তাহার নিলিগু ভাবে থাকিঙতেন ? 

ধাহারা মনুব্য বলিনা অদাপি মনা সমাজে পবিগশিত হইয়াছেন, 
তাহারাই মানসিক এবং কায্িক উতৎ্কর্ষলাভ করিযছিলেন তাহার সন্দেহ 
লাই। 

এক্ষণে যেপ্রকার অবন্থ। উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাঁছে মানসিক শক্তি 
কাহাকে বলে তাহাই আগবর। এখনও শিক্ষা কপি নাই। বিভিন্ন দেশীস 
ব্যক্জিদিগের মানসিক শক্ত প্রহ্থত কল লংয়! আমল! আনন্দে অজ্ঞান 
বালকের ম্ভাষ দিন বাশন বধিতেছি | নাভ] শিক্ষ। দিবাধ ভন্য আমব1 সত 
লালান্সিত কিন্তু মামব ভাঙার কারণ জ্ঞান লাভ করিগাঁম কৈ? কৈ কে 
সেই কার্ধা করিবার জন্য চিপ্তিত? আমাদের দেশে মানসিক উন্নতব জঙ্ 
যে সকল বিদ্যালয় সংস্থ(পিত হইমাছে ও হইতেছে, তাহাদেন উদ্দেগ্য কি? 
তাহাছে মানসিক উন্নতি কত দব হইয়াছে ও হইবে? যাহারা বর্তমান 
বিদ্যানুসাবে মানমিক উন্নতি লাভ করিযাছেন বলিয়। উল্লেখিত হহইয়। 
থাকেন, তাঁহার কেবল অর্থোপজ্ঞনক্ষম হইতেছেন মাত্র । কিন্তু বাস্তবিক 
মঙন্ছষ্যোচিত উন্নতি কি করিলেন তাহা একবার কিচিস্তা করিয়া! দেখেন ? 
অর্থ ছিল না কোন্‌ সময়ে? ধনী নাই কোন্‌ দেশে? কিন্ত কয়জন ধনীর 
নাম পৃথিবীর গৃহে গৃহে জল্পন/র সামগ্রী ? কোন্ধনীকে কে গণন1 কবেন ? 
ইতিছাপ কোশ ধনী কথ। উদ্নেখ/ফরেন ? 
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এই ভারতবর্ষে কত লোক ধনী ছিলেন. তাহার সীম মাই। কে তাহাঁধের 
নাম উচ্চারণ করয়। থাকেন? কিন্ত কপিল, কালিদাস প্রভৃতি আর্য্যেরা 
কোন যুখে জন্মিয়াছেন, তাহার। ধনী,ছিলেন কিনা তাহার কোন সাক্ষা 
নাই- এবং তজ্জন্তও তাহারা এক্ষণে সন্মানিত হইতেছেন ন।। তাহার! 
তাৎকালীক রাজাদিগের দ্বার। উপাধি প্রাপ্ত হইয়ছিলেন বলিয়া যে তীহ!- 
দ্বের গৌরব খিক্তার হইয়াছে কাঁহ?ও নহে, ভবে কি শক্তিতে তাহাদের চির- 
হ্থারী কীর্তি ধ্ব। উড্ডীরমান হইতেছে? তাহারা কেহ বিলাতে গমন 
করিয়। বিভিন্ন জাতীয় পরিচ্ছদ ও আহার করির1! মানব দেহের উচ্চতম 
শক্তি প্রাঞ্ত হন নাই। তাহারা সিভিলিরান, ব্যারিষ্টার, ভাক্তার, উকিল, 
প্রেমঠাদ রায়টাদ বৃত্তি পাইয়া মানবকুল তিলক হন নাই। তাহার! টাউন 
হলে চীৎকার করিয়। অথবা সংবাদ পত্রে আস্ম গ্লানি, পর কুত্য়া ব। রাজ. 
সরকারকে কটু কখ। বলিয়! অনন্ত খ্যাতি সংহ্থাপন কারয়া যান নাই? 
তাহার। মানগিক-_মনুষ্যদিগের অবন্ত কর্তব্য মানসিক উন্নতির প্রপাদে এই 
সন্্ান প্রাপ্ত হইয়াছেন । অগ্তান্ত সভ্য মন্ুষ্যেরা যে ভরত সস্তানদ্দিগকে 
অদ্যাপিও আধ্য শব্বে উল্লেখ করেন, তাহার তাৎপর্য বুঝিতে কি আমর! 
অনমর্থ? তাহ! কি দেই আধ্যদিগের গ্রসাদাৎ নহে ?। নতুবা আমরা যে 
কি হইয়াছি, আমাদের আর্যের লক্ষণ যে কি আছে, তাঁভ। মন্য্যের চক্ষে 
গোপন রাখিধার উপায় নাই। 

তাই বলিতেছি যে, আমর! মনুষ্য হইব কবে? অন্যাপিও মনুষ্য হই- 
বার কোন উপায় উদ্ভাবন হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহাতে ক্রমে অনন্ত পশু হইয়! যাইব, তাহার তিলার্ধ সংশর নাই। 

আমাদের অবস্থ।কি ? একবার চিন্তা করিয়া দেখ! হউকু। যাহার! 
মনুষ্য অর্থাৎ মাননিক্‌ এবং কারিক শক্তিতে পুর্ণ বলীয়ান তাহাদের সহিত 
আমাদের কোন তুলন! হইতে পারে কি না? মনুষ্য ধাহারা তাহার! 
স্বাধীন অর্থৎ কোন বিষয়ে পর. মুখাপেক্ষী নঙ্জেন। স্বাধীন ভাব নাঁন। 
প্রকার। স্বাধীন বলিলে সচরাঁচর যে ভাব বুঝাইনা থাকে তাহ আমরা 
বলিতেছি না। আমর! স্বাধীন অর্থে মানসিক স্বাধীনতা বুঝি । কারণ 
কোন রাঁজার অধীনে না৷ থাকিলে .ষে ম্বাধীন শব প্রয়োগ হয় তাহ! সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র কখ!। এ পক্ষে স্বাধীন শব্ষ বিচার করিলে এমন কি রাজাকেও শ্বাধীন : 
বল! যাইতে পরে না, কায়ণ তিনিও মিমের জধীন৭ কিন্ত মানগিক্ 
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শ্বাধীনতায় নিয়ম স্থান পায় না। যদিও সময়ে সময়ে শ্বাধীন ভাব প্রকাশ 
করিতে গিয়া অনেকের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু তেত্সীয়ান স্বাধীন 
বাক্তির তাহাতে মানসিক শক্তি কি পরাজিত হইয়াছে? কায়িক স্বাধীনতাকে 
খর্ধধ কর! যায় কিন্তু মানসিক শক্তি কাহার আয়ত্ত হইবার নহে। তবে ইচ্ছা 
' ক্ষরিলে সে নিজে পরাজয় স্বীকার করিতে পারে। এই জন্য কায়িক 
স্বাধীনতাপেক্ষা আমরা মানসিক শ্বার্থীনতার এত পক্ষপাতী । বিশেষতঃ 
আর্যের। এই পস্থায় গমন করিয়া পৃধিবীকে চমকিত করিয়াছিলেন এবং 
অদ্যাঁপও করিতেছেন! পৈতৃক শক্তি ধাহ1 তাহ বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হইবার 
পন্ভাবন। সুতরাং তাহাই আমর লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। 

কেশবচচ্দ্র সেন যে পৃথিবী ব্যাপী অক্ষয় নাম বিস্তার করিয়া! ইহলোক 
পারশ্যাগ করিলেন, তাহ। তাহার কোন্‌ স্বাধীনতা গুণে কায়িক ন 
মানসিক ? কিন্তু আমাদের এমনই দেশের ছুরবস্থা, এমনই পণ্ড আমরা 


ধে ইহার মন্দ কথা! বুঝিয়া] তদনুযাষী জীবন গঠন করিতে পারিলাম না! । 
আমর যে কাহকে লক্ষ্য করিতেছি, কি যে জীবনের আদর্শ তাহা কেহ কি 


স্থির করিয়া দিতে পারেন £ বৎসর বৎসর উকিলের দল লইয়। দেশ করিবে 
কি? ভাক্তার লইয়া! কিলভ্য হইবে? তিনি ভূষির মহাঁজন দ্বার কি 
পশুত্ব বিদুবীত হইবে? চিস্তাশীল বৈজ্ঞানিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী মনুষ্য চাই । 
তবে দেশের উন্নতি হইবে, ৩বে দেশে মনুষ্য হইৰে, তবে ভাবত জননীর 
, ক্রোড়ে ভাহার গর্ভজাত সন্তান বলিয়। আমরা শোভা প|ইব। 

এস্থলে জিজ্ঞাস্ত হইবে চিস্তাণাল বৈজ্ঞানিক ভিন্ন কি কেহ মনুষ্য নহেন ? 
'মামর। তাঁছ। অকপটে স্বাকার করি । যে পদ্দার্থ বিজ্ঞান জানিল নাঃ যে আপ- 
নাকে চিনিল না, যে ঈশ্বরে আলগোৌকিক অব্যক্ত স্ষ্টি রচন] বুঝিল না, যে 
তাহার পদে আত্ম সমর্পণ কারয়! নৃতন নৃতন তাৰ প্রকটিত করিতে পারিল 
ন!, তাহাকে কোন্‌ শুত্রে মনুষ্য বলির। মনুষ্য নামের কলঙ্ক করিব ? আমর! 
ব্বাঙ্গালীও মনুষ্য আর ইংলগও্, আমেরিকা, রুষ, চীন, তাতার প্রভৃতি মন্ুয্য- 
রাও মনুষ্য । একজন ব্যক্তি নিজ মানমিক শক্তিবলে তাড়িত শক্তি আবি- 
ক্ষার করিয়া দিল, তাহার দ্বারা আদা পৃথিবীতে কোটা কোটী ব্যক্তি 
গুজ্র পৌন্রাদিক্রমে সুখে দিন যাঁপন করিয়া যাইতেছেন। এই ব্যাক্তিকে 
আর] কি বলিব ? মর] যে মনুষ্য তিনিও কি তাই? নাতিনিই মহুষ্য 
নায় ব্বামর। পশু কোঁথীয় কেই মনুষ্য বাহার সন্বিষ্কের প্রতাঁপে অদ্য 


তন্ব-গ্রকাশিক1। হও 


ছোনিগপ্যাধির দেও প্রতাপ £ তিনিও কি আমাদের মত মন্হ্য 
-স্থিলেন ? 

যেমন, বলদ ও ঘোটক সসন্ত দিবস পরিশ্রম করিত রক্ষকের ভাঙার পূর্ধ 
করিয়া দে, সেইরূপ আমর। মন্ুষ্যদিগের জন্ত উকিলী, ডাক্তারী, বাবসা 
দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া! তাঁহাদের উদর পুর্ণ করিতেছি। দেশের অর্থ 
প্রতিদিন কত বহির্থত হইয়! ষাইতেছে তাহার কি হিসাব কেহ রাখেন ? 
হিসাব, অন্তরে দেখিতে যাইবার আবশ্তক নাই; নিজ নিজ গৃহই তাহার 
পুস্তক । কে কত উপার্জন করিলেন এবং কিসে কত ব্যয় হইল একবার 
সকলেই দেখুন দেখি! প্রাতঃকালে গান্রোথান করিয়া] শয়ন কাল পর্য্যস্ত 
যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, তাহাঁদিগের উৎপত্তির স্থান কোথায় ? 

আমাদের মস্তিষ্ষের জড়শক্তিসস্ভৃত অথবা, অপরের ? চুরুট, দেশলাই, চা, 
বিস্কুট, দস্ত মার্জন, বুরুশ, ক্ষুর, ছুরি, কাঁচি, সুচিকা, আলপিন, সাবান 
তৈল, পরিধেক্ন বস্ত্র, লেখা পড় শিক্ষা করিবার উপযোগী সেট, পেন্সীল, 
কাগজ, কলম, কালি ও পুস্তকাদি; বিলাসীদগের নিমিত্ত নানাবিধ সুগন্ধি 
দ্রব্য, আহারীক্প পদার্থ, শক্ট এবং শব্য। প্রভৃতি যাবতীয় দৈনিক সামগ্রী 
সকল কোথা হইতে আপিতেছে, তদ্বিবয়ে মনোনিবেশ করিবার কাহার কি 
আবশ্তক নাই ? 

যে নকল ভাব লইয়া! মনের জড়-চৈতন্ত শক্তি লাভ করিতে চেষ্টা 
করিতেছি, তাহ! আমাদের কিম্বা ভিন্ন দেশীয়ের ? মিল, স্পেন্দর, কমট,& 
হাকৃসিল, কার্লাইল, প্রভৃতি মনুষ্যদিগের মন্তিক-কুম্ুম অর্থের দ্বার। ক্রন্ন 
পূর্বক গলভূষণ করিয়। মহানন্দে আন্ষ(লন করিতেছি 5 মোক্ষমুপ্রার, কোল- 
কুক, উইলমন, ডাউন, প্রভৃতি মহাত্মারা থে সকল টৈশ্তন্ত শক্তি বিধায়ক 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। দিয়াছেন, তাহাই আমাদের খষিবাক্য হুইয়! গিয়াছে ঃ 
কিন্তু হায়! আমরা! এমনই পশু যে ইহারা কি দিল, কি প্রাপ্ত হইলাম, 
কাহাদের ধন কে কিরূপে প্রদ্ধান করিতেছে, তাঙ্া একবার বুঝিয়। দেঁখি- 
বারও আমাদের সামর্থ নাই। ূ 

যে কার্যে আমর! মন সমর্পণ করিয়! রাখিয়াছি, তাহাদের উপকারিতা 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া! দেখ! কর্তব্য। ইহাতে মানসিক ভর্তি হয় 
সত্য। উকিলী, ব্যারিষ্টারী ব্বাধীন কার্য্যও বটে। ইহা ঘাগা লানাধিখ ্‌ 
বৈষগিক শুক্তম ভাব প্রকাশিত হই থাক কিন্ত তাহাকে প্রত. 


৬১ 


ছি তত্ব-প্রকাশিক। 


মানপিক উন্নতি বল! খায় ন। ; কারণ উকীল গু ব্যারিষ্টারদিগের উদ্দেশ্ত কি? 
বর্ন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে, যখন সহোদর সহোদরের মুখের গ্রাস 
কাড়ি! লইবে, তখন ইহার! উভয় পক্ষে গমন করিয়া! তাহাদের সধিত ধনে 
'আংঙ ্থাপন পুর্বক উদর পুর্ণ করিরা লইবেন ! অর্থাৎ গৃহবিচ্ছেদ কামনাই 
এই ব্যবসার স্ত্রপাঁত; সুতমাং এই ব্যবলার সংখা। যতই বুদ্ধি হইবে ততই 
দেশের অকল্যাণ, ততই পরম্পর্ধ বাত হেতু হইবে এবং তক্নিবন্ধন্‌ 
দেশের বিপন্ভিও ক্রমে বাধে পাইবে । 

চিকিৎসকের দ্বার] দেশের উপকার কি? রোগী ন। হইলে ডাক্তারদিগের 
উদ্রার চলিবে না; স্ুুতরাঁং ষাহাতে লোক সদ্নহি রোগাক্রান্ত হয় 
তাহাই তাহাদের প্রার্থনা । যখন কোন বিশেষ পীড়ার প্রাছুর্ভাব হয়, তখন 
ঠাহাদের আনন্দের আর সীমা থকে না। যেমন, যুদ্ধের পর জয়গাভ করিয়। 
পরাজিত ব্যক্ষিদগের সর্ধন্বাপহরণ কর হয়, ডাক্তারও প্রায় তজ্মপ। 
দর্শনীয় এত মুদ্রা, ওষধের এত, আণুরীক্ষণিক পরীক্ষার জন্ত এত অর্থ প্রদান 
করিতে হইবে বলিয়! তাহার সর্ধস্য শোষণ করিতে পারিলে চিকিৎসক 
কখন তাছা পরিত্যাগ করেন না। এই প্রকারই অধিক, স্হৃদয় ব্যক্তিও 
থাক্কিতে পারেন ; অতএব এই শিক্ষার উপকারিতা কি? ইহাতে মানপিক 
শক্তি বিস্তৃত করিলেও আপনার ও দেশেন উপকার কি হইবে? যেকোন 
ব্যবস। বানিজ্য বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া! হইতেছে তাহার মুখ্য উদ্দেহ 

র্থোপার্জান, অতএব তন্দ(রা (করূপে মন্ুম্য হওয়া যাইবে? 

'আমাদের দেশের লোকের! জীবনের লক্ষ্য কি করিয়াছেন তাঁহ। 
ভাহাদের কাধ্য দেখিলেই প্রতীতি হইবে। কি উপাঁয়ে রাজসরকাঁরের 
ভৃত্যহওয়] যায়, তাহাই জীবনের অদ্বিতীর উপায় এবং যে কেহ ভদবস্থ। 
লাণ্ভ করিয়াছেন তাহার! তাহাই কোটা জন্মের পুণ্যফল জ্ঞানপুর্বক অহঙ্কা- 
রের উচ্চতম সেপানে উপবেশন করিয়া! অন্মশ্নাঘার দশদিক প্রতিধবনিত 
করেন। ভূত্যের সাজে দেচ সুসজ্জিত ও “হ,জ, ব, র, ল,” উপাধি সবার! 
শিরঃভূষণ করিয়া! মন্্য বলিয়া! পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র লজ্জার উদ্রেক হয় 
না। তাই স্মরণ করিয়। দিতেছি ৫ তাহার! মনুষ্য হইবেন কবে? যদ্যপি 
অচ্ষ্য হই] থাকেল ভাহ! হইলে মন্ষ্যসমাক্সে তাহারা! পরিগণিত হইবেন 
কিছ্'লে আশা কতদূর ফপবতী হইবে তাহা একবার পুক্নাতন ইতিহাস পাঠ 
করিয! দেখিলে সদায় জাত হওয়/য।ই বে। 


তত্-প্রফাশিকণ । ২৪৩ 


ফরিত হইল যে, বিজ্ঞানলাভ এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী হওয়াই মনুব্য হইবার 
একমাত্র উপায় | বিজ্ঞান দ্বার এই দেহ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সৌন 
জগৎ, কি অভ কৌশলে পণ্রচালিত হইতেছে তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, উত্তি- 
দের যে অভূতপুর্ধ্ষ বাবস্থার অন্তর্গত, তাহা আমাদের পরিদৃশ্যমান হয়, 
জড় ও জড-চেতনদিগের ইতিনুত্ত আনপুর্বিক অনগত হওয়া যার এবং 
সর্ধশেধষে যখন ধাহাত্র মানসিক শক্তি ইত্যাকার যাবহীব বিজ্ঞান শান্তর 
অধিকার সংস্থাপন করিতে মমর্থ হয়, তখন তাহার শুদ্ধ-চৈতস্ত ব। ঈশ্বর 
বিষয়ক কার্যাকলাপ দর্শন করিবার শক্তি লাভ হয় এবং হিনিই তখন প্রক্কত 
মনুষ্যশ্রেণীর মগ্যে প্রবেশপথ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। ফলে, মন্থুষা হইতে 
হইলে হীর্বর-জ্ঞানই অর্বশ্রেষ্ঠ । যাহার ঈশ্বর বোধ আছে, বাহার হদয়ে 
প্রশ্ববীক-ভাব বাতীত, অন্তভাব স্থান না পায়, তাহারা কি প্রকার মনুষ্য & 
তাহারা কি আমাদের ভার প্রভাবক, প্রবঞ্চক, ভ্রাতৃদ্বেষী, লম্পট, বিশ্বাস- 
ঘাতক ; ন! তাহাদের সকল বিষয়ই সাধুভাবে পরিপূর্ণ? যদ্যপি সকলেই 
ঈশ্বরপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহার! অবস্তই স্বার্থৰিহীন হইবেন; ফলে 
গৃহবিচ্ছেদ্দ বা অর্থ লইয়া লোঁভ জন্মিবে না, অতএব উকীল ব্যাত্রি্টারের 
প্রয়োজন থাকিবে না। যাহার] ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন যাত্র 
নিব্বাহ করেন, তাহার! সদাচ।রী, শালীরিক মানসিক দৌর্বল্যজনক কার্ধঃ 
হইতে বিরত থাকায় পীড়ার হস্ত ₹ইতে অন্যাহতি পাইর। থাকেন, সুতরাং 
সেস্থলে চিকিৎসকের আবশ্তকত! একেবাবেই থাকে না*। 

ধাহাঁদের ত্রশ্বরীক জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহাদেরই প্রকৃত মনুষ্য বলে। 
এতপ্িন্ন সেই প্থাবলম্বীদিগকে ও মনুষ্য বলিতে পার! যায় কিন্ত ঈশ্বর 
অবিশ্বাসী ধাহার! তাহারা কোন মতে মহুষাপদ লাচ্য হইতে পারেন ল1। 
অন্তান্ত পগুদিগের সভা আহার ও ধৈথুনাদি ক্রিয়া খ্যতীত তাহাদের 


* কেহ বলিতে পারেন যে আহার ব্যতীত জীবন রক্ষা হয় না, অতএব 
আহারের জন্ত ধনোপাজ্জন আবশ্তক। ধনোপাজ্জন করিতে হইলে তদ্‌- 
সংক্রান্ত উপায়াদি অবগত হওষা উচিত । এ কথায় কাহার আপত্তি হইতে 
পারে না কিন্ত ইহাঁকেই যাহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ত জ্ঞান করেম, 
তথায় মন্থষ্য ভাবের বিপর্যয় হয়, কিন্ত ধাহাবা ঈখবর জ্ঞান লাভের প্রতি 


দৃষ্টি রাখিয় অগ্ঠান্ত কাঁধ্য সমাধা করিয়া তেন, তাহানেরই প্রত মহযা 
কহা। যায়। 
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জশিধনের স্বতন্ত্র উদোশ্ নাই সুতরাং এ প্রকার ব্যজিদিগকে পণ্ড ভিন্ন আর 
কি বল! ধাইবে ? 

আমাদের এই: কথা শ্রবণ করিয়। অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন 
এধং আমরাও জানি যেসত্য কথ! বলিতে গেলে পরম বন্ধুর নিকটও 
বিরাগ ভাজন হইতে হয়, কিন্তু আমর! সত্যের দাস, সত্য কথ! এবং 
আপনাদের সরল বিশ্বাস প্রকাশ করিতে কখনই পৃষ্টদেশ দেখাইব না। 

আমাদের দেশ, এক্ষণে হুজুকে হইয়া । একটা কেহ কিছু বলিলে 
তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশপুর্ধক কারণ জান লাভ না করিয়া! অমনি সেই 
দিকেই অবনত হুইর। থাকেন। আমরা একে তুর্বল, যাঁহ। কিছু বল থাক 
সম্ভব, তাহা কুপথে গরখাবিত হইলে ব্যয়িত হইয' যায় এপ বল প্রয়োগের 
প্রকৃত সময় আসিলে আর তাহার দ্বারা কোন কার্যই হইতে পারে না। 
এই জন্ত আমরা বলিতেছি যে, “ষ সুত্রে আর্ষোর একদিন পুথিবীর বক্ষে 
বিরাঁজিত ছিলেন, যে সুত্রে বণ্তমান সভ্যজাতীরা মন্ুষোর আকার ধারণ 
করিতেছেন, আমর) সেই স্থত্র অনলম্বন করিতে অন্ুরাধ করি। মানসিক 
শক্তি উন্নত করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, তাহ। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে 
বার বার বলিবার আবশ্তক নাই। কারণ, তাহারা শ্।ত্যেক ইতিহাসে তাহ! 
পাঠ করিতেছেন; অথবা ধাহাব। সভ্যতম দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন 
তাহার। তাহ] প্রত্যক্ষ করিয়! আসিয়াছেন। 

আর্ধ্য দিগের গ্রন্থের উপদেশ দুরে থাক্‌, আজ শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত ইংরাঁ- 
জের কত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, মনুষ্য করিবার জগ্ত বিবিধ বিজ্ঞান মন্দির 
করিয়। দিলেন, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অপরি- 
মিত অর্থ ব্যয়ন্করিতেছেন কিন্তু আমরা এমনি পশু, যে, তাহার কোন উপ- 
কারিত1 লাভ করিতে পারিলাম না। বাহার! বিজ্ঞান-শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষোতীর্ণ হুইতেছেন, তাহার] তদনস্তর সেই বৈজ্ঞানীক-মস্তিষফকে উকিলী 
ব্যারিষ্টারী অথবা! সরকারী 'কার্যে সংলগ্ন করিতেছেন। 

হার হায়, তাই বার বার, হায় হায় করিতেছি, তবে আমর! মনুষ্য হইব 
কনে ? মনুষ্যদিগের সহবাসে বখন মন্তষ্যত্ব লাভ করিবার সুত্র শিক্ষা হইল ন! 
তখন আমাদেক্স উপায় কি? তাহাদের কি দৃষ্টান্ত লইলাম? পোষাক, 
অখাপ্য-ভক্ষণ, আর সাহ্বী-মেজাজ।! তাহাদের অসামান্ত অধাবসাগ্স দেখি- 
লাম না, খীনসিক শক্তি লাভ করি প্রণালী উপেক্ষা! করিয়া বাল্যবিবাঁছের 
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প্রবাহ আরও বিশেষ অনুষ্ঠানের সহিত পরিচালিত করা হইল, জাতীয় 
একতা বত্বহাঁর উহার! আমাদের বার বার দেখাইলেন, আমর। তাহা! আরও 
বিকৃত করির। ফেলিলাম এবং জাতীয্ব কথা কি পারিবারিক শ্রত্রও বিচ্ছিন্ন 
করিতে বিলক্ষণ শিক্ষা! করিলাম । তাই বলিতেছি, হাঁয় হায়, আমন] করিলাষ 
কি? তবে আর আমর! মনুষ্য হইব কবে ! অতএব আমাদের সছুপায় কি? 

আমাদের যেরূপ শোচনীয়াবস্থ! উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সম্প্রতি আশা- 
ভরসা কিছুই নাই। কম্মিন্কালেও যে হইবে, তাঁহার সুরাহা দেখিতে পাওয়। 
যাইতেছে না। 

যখন কোন মহাম্সা কোন প্রকার সত্রপাঁয় উদ্ভাবন করিয়া দেশের অবস্থা! 
উন্নত করিতে সচেঠিত হন, তখন দশজন দশ দিক্‌ হইতে দৃশ প্রকার 
প্রতিবাদ উত্তোলন পূর্বক তাহার গতিরোধ করিয়া আপনা'দিগকে পূর্বাপেক্ষা 
ঘোরতর অধঃক্ষেপ করিয়া ফেলেন। এইরপে ক্রমান্বয়ে দেশের হর্গতি 
গ্রবদ্ধিত হয়! আসিতেছে । 

এক্ষণে পুর্ববাপর পক্ষ বিচার করিয়া দেখ! কর্তব্য, যে কাহার দোঁষে 
মহতোদোস্ঠ সকল অন্কুরিত হৃইবামাত্রই অবথাক্রমে নষ্ট হইয়া? যাইতেছে। 
আমরা যে পর্য্যস্ত বুঝিতে সক্ষম তন্বারা উভয়পক্ষদিগেরই সমুহ দোব স্পষ্টাক্ষরে 
দেখিতে পাই । কারণ, যখন কোন কার্য করিবাব সঙ্কল্প হয়, তখন কিরূপে 
এবং কোন পক্ষ অবলম্বন করিলে আশু বিশৃঙ্খল জনিত গোঁলযে'গ উপস্থিত : 
ন। হইয়! নিঃশবে কার্য সাধন হইতে পারিবে, তাঁর সদ্দুক্কি এবং প্রক্রিয়। 
উদ্ভাবন করিষ] সমাজে প্রচপিত কর! দুবদর্শী বিজ্ঞের অভিগ্রায়। সকল 
কার্য্যেরই সময় আছে এবং ধৈর্য্যণাবলন্বন পূর্বক অপেক্ষা করিতে পািলে 
সমষে সময়াহুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিকিৎসকেরা একদিনে এক 
ডোজ. কুইনাইন প্রদান করিয়! বোগীর রোগ 'অপনয়ন করিতে কখন অগ্রসর 
হইতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, যে, কোন ব্যক্তি, হয় ত প্রত্যহ্থ ২০ গ্রেখ 
সেবন করিয়া, কোন প্রকার যন্ত্রণা প্রাপ্ত না হইশ্সা, আরোগ্য হুইঘে এবং 
কাঁহার শারীরিক অবস্থাক্রমে এক গ্রেখও প্রদান না করিয়া! পথ্য এবং জল 
বাযু পারবর্তন ছার! গীড়ার লাঘব হুইবে। এস্থানে ব্যবস্থা পাত্রান্যাী 
হইতেছে। 

অথবা ককের! যেমন কোন ভূমিতে কোন প্রকার শষ্য আরোপণ 
কন্ধিতে ইচ্ছ! করিলে তাহারা সর্ব পথে ুষির অবস্থা নিন্পণ কিয়! 
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থাকে । খর্যপি তাহা না করিয়া অযথ! ক্রমে বীজ বিকীর্ণ করে, তাহ! 
হইলে কোথাও কৃতকার্য এবং কোথাও বা হতাশ হইবার সম্ভাবন1। 

বালকের! যে সময়ে কোন বিদ্যালয়ে পাঠার্থী হইয়। গমন করে, সে 
সময়ে শিক্ষকের! তাহার অবস্থ। সঙ্গত শ্রেণীতে নিবন্ধ করিয়। দেন। বালকের 
অভিমত কখন কোন ক্াধ্য হয় না! এবং শিক্ষকও পরীক্ষ। না করিয়। যথেচ্ছা- 
চারীর ন্তায় বাবস্থ' করিতে পারেন ন1। 

এইন্প খন যে কোন প্রকাঁরে কার্ধ্য করিবার উদ্যোগ করা যায় তখনই 
মহানুভবদিগের চির প্রসিদ্ধ উপদেশ বাক্য, দেখ, কাল, পাত্র, ধিচার পূর্বক 
পদক্ষেপ কর। বিধেয় । 'এইপরামশ বাক্য ধাহার। যে পরিমাণে প্রতিপালন 
করেন, তাহার। ০সেই পধিমাণে স্ুযশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যাহারা থে 
পরিমাণে অবছেল! করেন, তাঁহারাঁও সেই পরিমাণে নৈরাশ হইয়া থাকেন। 

যে দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বার, তথ।এই দেশ কাল পাত্র খিচার 
করিবার প্রণালী জাজ্ছলামান রহিয়াছে । তাই তাঙারা দে বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করেন, তাঁহাতেই আশানুরূপ সিদ্ধ মনোঁরথ হইয়া! থাকেন কিন্তু আমা, 
দের কি ছুরদৃষ্ট যে এদেশের মহাঁক্মারা মঙ্তাব্মা, হইয়ও দেশ কাল পাত্রের 
প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বালকের প্রায় মনের উচ্ছ্বাসে কাধ্য সাধন করিতে 
ইচ্ছ। করেন সুতরাং তাহাদের বৃথা প্রয়াস হইয়া! যায়। ইহাকে প্রথম 
দোষ বলিলাম। 

দ্বিতীয় কারণ, স্বার্থপরত1। আমি যাহা ভাঁল বপিয়! বুঝিয়াছি, যাহাতে 
আপনার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে, অন্তে তাহা! না করিলে তাহার! তৎক্ষণাৎ 
বিরাগভাঁজন হইয় কটু-কাটবোর তাড়নায় দূরীভূত হইয়া যাইবে । এমন 
গলে যে, উদ্দেএ্য সিদ্ধ হইবে না, তাঁহার বিচিত্র কি? 

ধাঁছার| স্বার্থপর, তাহার! অপ্রেমিক। প্রেষশুন্ত হৃদয় কি কখন 
কাহার মঙ্গল সাধন করিতে পারেন? আমাদের দেশে প্রেম নাই বলিলে 
মিথ্যা বলা হয়না। যাহারা আপন পিতা মাতাঁকে ভালবাসিতে জানে 
না, যাহার! ভাই ভগ্মিকে স্বার্থ-ভঙ্গের জগ্ত বাটা হইতে দূৰ করিয়া দেয়, 
যাহাদের প্রতিরাসীদিগের সর্বনাশ কামনা নৈমিভিক ধর্ম, যাহাদের ধর্মযতান 
আপন স্ত্রীপু্র প্রতিপালন এবং কর্মজ্ঞান তাহাঁদেরই সেবা, এমন জাতির ধার! 
রি একটা সর্বসাধারণ শ্রীতিকর কার্য সাধ! হইবার সম্ভাবন। ? 


পযুবল মছাতাযা সময়ে সাঁয়ে দৎকার্্ের অহ্ঠান কা্রিতে চেষ্টা 
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পাঁইয়। থাকেন, ভাঁছ! বাস্তবিক, আস্তরিক মঙ্গলেচ্ছার জন্য নতে। তাহ! 
যদি হইত তবে নিশ্চয়ই সকল কথায় প্রেমের আভাস থাকিত এবং পক্ষ বিপক্ষ 
উভদ্ধেই প্রেমে আস্ত হইয়া? আনিত। 

গুল্যক পাঠে অন্যান্ত সভ্যদেশীয়পিগের বীতি নীতি এবং নাম বিভ্তারের 
উপাঁয় জ্ঞাত হুইবাঁল বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । দশ জনের সমক্ষে যাহারা দশটা! 
কখ ধশিবর শাঞ্লাভ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ দেশহিটৈতষী ভাঁবের পরাঁ- 
কাষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন । শব্দ বিস্যাস্তের মাধুর্ষো, অলঙ্কারের 
ছটায়, কণ্ঠ ও বক্ষের দৌর্দও বিক্রমে, শ্রোতৃবর্গের জদয়-তত্ত্রী আঘাত করিয়া 
সময়িক উত্তেজন1 করিয়া থাকেন; এই পর্যযস্ত শক্তি এদেশে আসিয়াছে । 
কারণ, ইহারই জন্ত অধুনা লোকে সাধন করিতেছেন । যাঁহ! সাধন করা যায় 
তাহাই লাভ হব সুতরাং বক্ততা শক্তিতে সিদ্ধ। 

মহাত্মা! যাহাদের বলিয়াছি তাহার এই শ্রেণীর সিদ্ধ পুরুষ। যেব্যক্তির 
যাহাতে অধিকার, সেই ব্যক্তির শিষ্য ও সেই প্রকারে গঠিত হইয়া থাকেন । 
জ্ঞানীর শিষ্য জ্ঞানী, পণ্ডিতের শিষ্য পণ্ডিত, বিজ্ঞানী শিষ্য বিজ্ঞানী, 
প্রেমিকের শিবা প্রেমিক, প্রতাঁরকের শিষ্য প্রতারক এবং চোরের শিষ্য 
চোঁরই হক । অতএব বক্তৃতা দ্বারা আত্ম-গোরব বিস্তারাকাজ্ষীদিগের 
শিষ্য ও দেইজন্ত আত্ম-গৌরবাঁকাঁজ্জী হইয়। থাকেন । 

তৃতীয় কীরণ, জ্ঞান-গরিমা । শ্বদেশীয় কিম্বা বিদেশীয় দশখাঁন! পুস্তক 
পাঠ করিতে পাঁরিলেই আমদের দেশের লোকের! যথেষ্ট মনে করিয়। 
থাকেন। যে কোন কথা! বলেন, যে কিছু অভিপ্রার ব্যক্ত করেন, সকলে- 
রই ভিত্তি, গড়ন, আস্বাব, তাহাই দ্বার! সংগঠিত হইয়া থাকে। 

যে কার্য করিতেছেন বা করিবেন বলিয়! স্থির করিয়াছেন, তাহার 
কারণ জ্ঞানলাভ না করিয়া আপনার সক্কীর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই তাহ! সমাধা 
করিবেন বলিয়! ধাবিত হইয়। যতই বিফল হইতে থাকেন, ততই আত্ম- 
গরিমার ছুর্ন্ধময় বাযু গুবাহিত হইয়! দশদিক কলুষিত করিয়া ফেলে। 
এইন্ধপে তিনি নিজে চিৎকার ও পরিশ্রমের বিনিময়ে এক কপর্দক প্রকৃত 
সারবাঁন বিনিময় ন। পাইয়া! কতকগুলি করতাঁলী লইয়া! সকলকে ধিকার 
পরদানপুর্বক বিষাদ সিদ্ধুতে বিশ্রাম করিয়া জীবনের কয়েক দেন অতি- 
বাহিত করিয়। চলিয়া! যান। 

পরপক্ষেও হিপেষ দোষ আছে। তীহা! কোন ব্যক্তির নিকট নুতন 
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কথ] শ্রবণ করিলে অমনি সকলে মিলিয়া কি উপায়ে তাঁহাকে উদ্যম হীন 
করিতে পারিবেন, তাহাই তাহাদের একমাজ চিন্তার বিষয় হয়, এবং ধাহা 
শ্রবণ করেন, তাহ! কাহার নিকট জিজ্ঞাস! না করিয়। বুদ্ধিতে যাহা আইসে 
অমনি মাথা মু বলিয়1 তাহাই প্রকাণ্ত স্থানে চিৎকার করিয়! থাকেন 
: বং সুবিধা হইলে সংবাদ পত্রার্দিতেও তাহা! অকুতোভয়ে প্রকাঁশ করিয়! 
গাত্রদাছ মিখারণ কবেন । কোঁন বিষয় লইয়] এক ঘণ্ট। চিন্তা করিয়া দেখেন 
ন।!। বন্তিফকে যেন জন্মের মত বিদায় দিয় পরের মুখাপেক্ষ।, পর মুখবিগ- 
লিত কথাগুলি লইর জপমালা এবং সাত রাজার ধনের মত আনন্দের 
সামশ্ত্রী মনে করিয়। লন সুতরাং এমন ক্ষেত্রে এমন সর্বনাশকারী পঙ্গপাল 
যে স্থানে, সে স্থানে য্াপি ভাগাবশপঃ কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব হয় 
তাহ? সর্ধতোবিধায় বিনষ্ট হইয়া! যাইবে, তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এই উভয় কারণে আমাদের দেশ ছারখার হইতেছে । তাই ভাবিতেছি 
যে, আমাদের দেশের উপায় কি হইবে? সকলেই যদ্যপি স্বার্থ ব্যতীত কথা 
ন1 কহিবেন, সকতেই যদ্যপি নিজ স্বার্থ পুষ্টসাধন পক্ষে যত্ববান থাঁকিবেন, 
তাঁহা হইলে আপনারও গেশের উন্নতি চিরকালের জন্ ছুল'জ্ঘয হইয়া! রহিল । 
বাহার! অজ্ঞানী, অশিক্ষত, নির্ধনী, নিরূপাঁয়, তাঁহাদের দ্বাৰা কোন কার্ধ্য 
হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু শিক্ষিত হইয়া, পিত হইয়1, সাধক হইয়া, ধনী 
হইয়া, যদ্যপি আপনাকেই স্ফীত করিবার জন্ত প্রতিনিয়ত লালায়িত থাকিলেন, 
তাহা হইলে আপনাব নিজ মঙ্গল ও দেশের জন্ত আর কোন সময় চিন্তা 
করিবেন? সকলেই ইতিহাস পড়িতেছেন, এক্ষণে অনেকেই ইউরোপ ও 
আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া তদস্থান সকল দেখিয়া আঁদিতেছেন, তথাপি 
আম্মোলতি এবং ক্বদেশ হিটৈষীতা কিরূপে করিতে হয়, তাহার কিছুই জান 
হইল ন1) তথায় অর্থের ব্যবহার কি নিজ ভোগ বিলাসের জন্যই ব্যয়িত হয় ? 
ন1--স্বধর্ম বিস্তার ও নানাবিধ বিজ্ঞান শান্ত্রালোচনাযর় এবং অন্তান্ত দাতব্য 
প্রভৃতি মহৎ কার্য সাহায্য করিয়া, নিজের কীর্তিস্তস্ত স্থাপন এবং দেশের 
অবস্থা উন্নভি সোপানে উখিত করিয়। যাঁন ? 

সকলেই স্বার্থপর স্বীকার করি এবং সামান্ঠ বিষয়ীরা জ্ঞানালোচন! ব1 
ধর্মাদি ব্যতীত কিরপে বা তাহা পরিত্যাগ করিতে ষমর্থ হইবে? কিছ্তু 
শিক্ষিত পঙ্ডিতের। তাহাদের পা“গুত্যগুণে কি্দপরিমাণে মহত্ব শিক্ষা কর! 
উচিত এবং তাহার কাধ্য পরকাল পাইলে বিদ্যার অঙ্গৌরব হয়। আবার 
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বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিতে গেলে স্থার্থপরত1 আলিয়া অধিকার করে! 
তবে উপায় কি? এইরূপে বদ্যপি চিরকাল চলিতে থাকে, তাহ! হইলে 
আমাদের ঘবস্থা পরিবর্তন কি কখন হইবে ? 

আমরা আজ কাল দেখিতেছি যে, অনেকেই শ্থার্থশূন্ত কার্য হস্তক্ষেপ 
করিতেছেন। দেশের উন্নতি সাধনের জন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন উৎসর্গ 
করিতেছেন কিন্ত করিলে কি হইবে? তাঁভাদের কার্যের নিগু় তাঁৎপর্য্য 
বুষ্ধিতে ন। পারিয়! অনেকে নানাবিধ হেতু দ্বারা বিদ্গ জকন্মাইবার প্রয়াস 
পাঁইতেছেন সুতরাং ইহাতে নাধারণের যে পরিমাণে উপকার হুওয়। উচিত 
তদপেক্ষ! ব্যাঘাত হুইতেছে। 

প্রকৃত বন্ধু এবং উপকারী যিনি হইবেন, তাহার স্বার্থপরতা ভাব, এক- 
কালীন বিদূরিত এবং সকল কার্ধ্যই নিঃস্বার্থ প্রেমপুর্ণ হইবে । তিনি আপন 
পর জ্ঞান করিবেন না। কিনে লোকের উপকার হইবে, এই চিস্তাই তাহার 
চিস্তার বিষয়, পাত্রাপাত্র বিবেচন! ন। করিয়! আবশ্তক বোধ করিলেই তিনি 
কার্ধ্য করিয়। থাকেন। ধাহাকে এই প্রকার ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে 
তাহারই কথ। শিরোধাধ্য এবং সেই পথে চলিলে বিপদপাতের কোন সম্ভাবন[ 
থাকিবে না। 

যে পর্যস্ত এদেশে স্বার্থপরতা ও আত্ম'ভিমান একবারে সমুলোৎপাটিত 
ন। হইস্া যাইবে, সে পর্য্যস্ত কোন পক্ষে কোন সছপায় কিন্বা কোন প্রকাক্স- 
কল্যাণ আঁশ হইতে পারে না। এইব্পে, আমর। যে পর্ধ্যস্ত সংসারের সহিত 
শৃঙ্খলিত হইয়। থাকিব, সে পধ্যস্ত কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত, আমাদের অন্ত 
কোন বস্তর প্রয়োজন আছে কি ন।, তাহ। বুঝিবার পক্ষে ব্যাঘাঁৎ জন্মিবে 
কিন্ত যখন সংসারে উপর্ধন্যপরি হতাশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যখন 
আমাদের সখ ও শাস্তিগ্রদ কামিনী-কাঞ্চন অভিলধিত ও আকাঙ্খিত ম্পৃহ! 
চরিতার্থ করিতে অনমর্থ হয়? যখন সংসার মকুভূমি, শ্মশানক্ষেত্র বলিয়া” 
জ্ঞান হয়, যখন বড় সাধের কামিনী-কাঞ্চন প্রতিমুছর্তে প্রতারণা করিতে 
আরম্ভ করে, যখন মন পাঁষাণবৎ হইয়। ঈাঁড়ায়,। যখন প্রাণের শান্ত 
অনৃষ্ত ছল, তখন জীবনের লক্ষ্য কি আর কিছু আছে? শাকিছায়া প্রাপ্ত 
হইবার কি অন্ত স্থান আছে? এই কথা প্রতিনিয়ত প্রাণের ভিতর প্রতি- 
ধ্বনিত হইতে থাকে । উদন্দে্ত বস্ত যে স্থানে স্থাপন করিতে হয়, সে স্থান 
ষেপব্যস্ত খুন্ত ন৷ হইবে, সে পর্য্যস্ত তথাক্ন অন্নু ভাব আমিতে পারে না। আমরা 
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বাণককাগ হইতেই কামিনী-কাঞনের দাদাগুদাস হইব বলিয়া, পিতা! 
সাতার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি, সে স্থলে তাহারা শিক্ষা গুরুর কাধ 
করিক্াছেন, সেই ভাবে মন ধারণা করিতে শিখিক্বাছে ; উদ্দেস্ত বন্ত তাহায়াই 
হট্য়াছে সুতরাং এই অবস্থায় ধাহার! লোকের দেখিয়। ব শুনিয়া গুরুকরণ 
করতে চাছেন বা তাহা কবিয়া থাকেন, তাহাদের মনের ধারণালুসারে 
বিপরীত ফল ফলিয়! থাকে । মোট কথা হইতেছে এই যে, কোন বস্তর 
অভাব না হইলে তাহা লাভে চেষ্টা হয় ন। এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও তাহার 
যক্ধ থাকে না । জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লা করা, এ কথ! যাহার যে পর্য্যন্ত 
জ্ঞান না হইবে, সে পধ্যস্ত তাহার সেপথে জোর করিয়া! যাওয়া বিড়ম্থন! 
মাত্র। অনেক সময়ে দেখ! যাঁয় যে, অনেকে দল বাধিয় ধর্ম চর্চা করিতে 
আরস্ত করেন, অনেকে গুরুকরণ করিয়া জপ তপাদ্দি করিতে যত্ববান হন, 
এবং অনেকে দেবত! ঠাকুর পুজা করিয়াঁও সুখী হইয়া থাকেন । সেই ব্যক্কি- 
রাই যখন বিধির বিপাকে পাংপারিক অমঙ্গল চক কোন প্রকার হূর্ঘটনার 
পতিত হন, তখন তাহার! অমনিই ধর্মকর্ম একবারে অতল জলধি স্রোতে 
নিক্ষেপ করিয়। জীবনাস্ত কাল পর্যাস্ত কালাপাহাঁড় বিশেষ হইয়া দিন যাপন 
করেন। এই সকল ব্যক্তির যদ্যপি ঈশ্বরেই জীবনের একমাত্র সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য 
থাঁফিত, তাহা হইলে সাংসারিক ভাল মন্দে সে ভাব কখন বিদুরিত হইতে 
' পারত না। রামকষ্জদেব কহিতেন 2-- 


১১১ । যে একবার ওল! মিছরির স্বাদ পাইয়াছে, সে কি 
আর চিটে গুড়ের জন্য লালায়িত হয় ? অথবা, ঘে একবার 
তেতলায় শয়ন করিয়াছে, সেকি কখন হুর্গন্ধযুক্ত স্থানে 
শয়ন করিতে পারে ? 


এই জন্ত বলা যাইতেছে যে, গুরুকরণ করিবার পুর্কেই শিষ্য জীবনের 
লক্ষ্য অবহ্ঠই স্থির করিয়। লইবেন । 

লক্ষ্যস্থীন হইন্প) কোন কাঁধ্য করাই কর্তব্য নে, একথা বল! নিত্তাস্ত 
বাছল/ বিদ্ধ অবস্থচক্রে মনুষ্যের]! এমনই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার! 
পর্ধাগ্রে্ পক্ষ্যহার! হইয়। যায়। এক করিতে যাইক্া। অপর কার্ধা করিয়। 
বলে। বেমন, 'আঁলর। যখন দুই পাচ জন একিত হই গল্প করিজে 
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বসি, তখন একটি প্রসঙ্গ ছইতে অর্ধঘণ্টার মধ্যে, কি সামাজিক, কি আধা 
স্মিক, কি রাজনৈতিক, কি প্রন্দরালিক, সকল প্রকার প্রসঙ্গেরআোত চলিয়! 
যায় । আমর! নির্দিষ্ট বস্ততে মনার্পণ কণিয়। রাখিতে পারি না, তাহাই ইহাত 
কারণ । অতধব লক্ষ্যহীন হইয়া! কোন কার্ধ্য করা উচিত নহে, এই কথ 
যে পর্য্যস্ক বাহার স্থির ধাঁরণ। ন] হয়, সে পর্য্যস্ত সে ব্যক্তির গুরুকরণ কর! 
নর্বরবোতোভাবে আবধেয়। 

ধর্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শিষ্ের! ছুই দশ দিন 
স্থির হইয়। একভাবে বমিয়! থাকিতে পারে না। কেহ একবার লাম জপ 
করিয়ই গুরুর নিকট আরক্কিম চক্ষে উপস্থিত হওন পূর্বক কহিয়া থাকেন, 
মহাশয়! কৈ ঈখর দর্শন কেন হুইল না? গুক, ঈষৎ হাপিয়! বলিলেন, 
বাপুহে ! কিঞ্চিং অপেক্ষা কর । শিষ্য, অমনি রোষভরে স্থানাস্তরে যাইয়। 
নাম লেখাইযা ফেলিলেন। এস্থ'নেও অধিক দিন থাকার সম্ভাবন! হইল ন1। 
এই প্রকার চঞ্চলচিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিরা, কম্মিন্কালে, কোন জন্মেও যে 
ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পাবিবে তাহার কোন হেতু নাই। ভগবান্‌কে 
লাভ করান গুরুর আয়ব্বাধীন নহে। শিষ্য, নিজ ভাক্ততে ও বিশ্বাসেই 
লাভ কবিক্বা থাকেন। যেষন, আপন মুখেই আহার করিতে হয়, তবে দ্রব্যের 
স্বাদ বুঝ| যায়) একজন খাইলে তাহা! অপরের অন্ুভবনীয় নতে। কোন 
কোন শিষ্য কেবল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া! উপদেষ্ট।র আপন গ্রহণ কপিবাতু 
জন ব্যতিব্যস্থ হইয়া খাকেন। কোখান্ন একটি ভাল উপদেশ পাওয়া যাইবে, 
«ই চেষ্টায় ধর্্রচর্চাব ছলে ধণন্ম নম্প্রবায়ের ব সাধুব নিকট কিম্বা যথাধ সাধু, 
এ্রদগগ হয়, সেই স্থানে কিয়দ্দিবস গমনাশমন পুন্বক, এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। 
আঁচার্ধ্য শ্রেনীভূক্ত হইয়! উঠিতে বৃথ! প্রয্বান পাইপ থাকেন । এই জেণীর 
শিষ্যের! অতিনাচ প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট বলির দেখা যান্প। তাহার! যখন কোন্‌ 
পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, তখন প্রায়ই অগ্যান্ত গ্রন্থ হইতে, কোথাও বত্ব নস্ক” 
ভূল করিয়া! এবং “করেন” স্থানে “করিয়া, ইত্য।কার বুহস্ত-ঙ্গনক পরিবর্ন পূর্বক 
নিজ নাম দিয়া, নাম বাহির করিয়া থাকেন । কোথাও কোন গ্রন্থের অগ্রভাগ, 
অস্থ গ্রন্থের মধাদেশ এধং অপর গ্রস্থের শেষভাগ অপহরণ পুরব্বক, অস্ভুত 
সাষগ্গীর কৃষ্টি করেন। এই প্রকার গ্রন্থের দ্বারা! কৌন পক্ষেরই উপকার 
হস না। এই শ্রেণীর শিষ্যদিগের অবগত হওয়া আবশ্তক যে, অন্ধুষঠিভ 
কার্ধে লক্ষ্য কি? পুস্তকের ছারা কি লী হইবে ? ০পুস্তকাদি প্রকাশের 
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উন্দেতট্য এই যে, কোন প্রকার নূতন নূতন ভাব প্রদান করা, হন্থারা সাধা- 
রূপের বাস্বহিক কল্যাণের সন্ভাবন।। যেমন, আমাদের শাঙ্াদি, দৃষ্টান্ডের 
নিমিত্ত গৃহীত হউক। ইছান্বার। কল্যাণ ব্যতীত, অকল্যাণের আশগ্কা 
ফোথাগস ? কিন্ত আজ কাল সেই শান্রাদি দোকানদার দিগের হক্তে পতিত 
হুইয়া কত রকমের ব্যবস। খুলিয়! গিযাছে ! এ কথ! সকলেই ক্বীকার করিবে 
বটে যে, শা রক্ষ। কর! উচিত কিন্তু কলিকাতার বটতলার বাঙ্গালা তর্জম! 
দিয়! যে, শান্ত্রের অঙ্গ প্রতঙ্গ-ুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া! যাইতেছে, তদপক্ষে ব্যবসার! 
কোন মতে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না! | পুস্তক সন্ভ! হওয়া চাই, এক টাকায় 
পধাশ খানি, একসের ওজনের গ্রন্থ দিতে হইবে! ফলে যাহ! হয় একটা 
হইলেই হইল। বাস্তবিক কথা এই যে, ব্যবসারীরা ও লাঁভ করিতে 
পারেন না, এবং বাহার গ্রন্থ ক্রয় করেন তীহাদেরও বিশেষ সুবিধা হয় না, 
কিন্ত লাভের মধ্যে কতকগুলি জ্যেঠামহাশয় প্রস্ততঃহন। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে গুরুকরণ করিয়!, শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধ দেছে, 
থাঁর তিথির ক্রমান্থুদারে পরিচালিত হইতে হইত, এক্ষণে সেই গ্রস্থাদি 
কলু, ঘানিতে বসিয়া পাঠ করিতেছে, মুদ্দি এক দাম্ড়ীর লবণ বিক্রয়ের 
বুদ্ধিতে তাহা পাঠ করিয়া! জ্ঞানী হইতেছে এব নব্যযুবক, প্রো ও 
বৃদ্ধ, অর্থকরী বিদ্যায় পরিপক্ক মস্তিফ্ধে তাহার ভাব ধারণ করির়! প্রকাশ্য 
“স্থানে ধর্মের বর্শ প্রচার কবিতেছেন। তাহাদের সঙ্গে ধর্মের প্রসঙ্গ 
হইলে অমনিই শাস্ত্রে হিস্পোল উঠিয়া যায়। অমুক শাস্ত্রে একথা বলে, 
'অমুক শাস্ত্রে তাহা'র উল্লেখ নাই, এই হয়, এই হয় না ইত্যাদি, সমস্ত ব্রহ্ম 
এবং ব্রন্ধওপতিও যেন তাহাদের কণস্থিত গণনার মধ্যে এবং বাজারে 
শাক মাচ অপেক্ষাও স্থুলভ বস্তু, অতএব গ্রন্থ ছাপাইলেই যে শিষ্োের স্বার্য্য 
হইল তাহা নহে । আমাদের প্রভু রামকষ্তদেৰ কহিতেন £-. 


১১২ । গুরু মিলে লাখ্‌ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক। 


অই কথার ভাবে যাহা বুঝা যাইতেছে তাহাই এখনকার প্রন্কত বাজার । 
সকলেই উপদেষ্টা হইতে চাহেন, উপদেশ লইতে বেহ প্রস্তত নহেন। 
এই অবস্থা কেহ কখন ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন না। এই নিমিত কথিত 
হইতেছে যে, জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা উতমরূপে সাব্যস্থ করিয়! গুরুকরণ 
পূর্বাক, ওরুর আজ্ঞা প্রমাণ, ,একচিত্তে কিয়দ্দিবস স্থিরভাবে থাকিতে 


৫ 





 পায়িলে ভবে অভ্িলষিত উদদেস্ঠ পিদ্ধি লীভ করিবার একদিন প্রত্যাশা 
করিলেও. কর! যাইতে পারে । যেমন, বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভস্থ সম্তনই পিতার 
বিষয়াদি লাভ করে, জারজ পুত্র ভাহ। পাক না, তেমনি গুরুকরণ হবার! 
প্রাপ্ত মঞ্্ই সিদ্ধমন্ত্র জানিতে হইবে । আজ ক্ষাঁল ছাপার পুস্তকের 
ঘর! লমুদয় দেবদেবীর বীজ মন্ত্র জানিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে 
বলিয়া অনেকে তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কেহ কেহ 
সাধন ভজনও করিয়া! থাকেন কিন্ত তাহার কি ফল হয়? সর্বতোভাবে 
বিফণ হইয়া থাকে । শিষ্য হওয়া! চাই, গুরুকরণ চাই, তবে মন্ত্রসিদ্ধ 
হইবে। প্রভু কহিতেন যে ঃ__ 


১১৩ । পঞ্জিকায় লেখ। থাকে যে, এ বগুসর ২৭ আড়ি 
জল হইবে কিন্তু পঞ্জিক! নিংড়ীইলে এক ফোটাও জল 
বাহির হয় না; দেই প্রকার বীজমন্ত্রে দেব দেবীর সাক্ষাৎ 
পাঁওয়। যাঁয় বটে কিন্তু তাহার ছারা €কোন.কার্ধ্যই হইতে 
পারে না। 


গুরুকরণ কর! যে আনন্দের বিষয়, ভূক্তভোগীর1 তাহা বুঝিতে পারিস্তে- 
ছেন। যেমন, স্ত্রীলোকের স্বামী তেমনই আমাদের গুরু । বাহার স্ব, 
আছে, পৃথিবীতে তাহার হুঃখের বিষয় কিছুই থাকে না; তেমনই গুরু 
থাকিলে আর কোন ভয় থাকে না1 যেমন, বালকের মাতা তেমনি আম1- 
দের গুরু । আমরা যখন কোন বিষয়ের জন্য অভাব অনুভব কত্িয়। থাকি, 
তখনই সে অভাব, সেই ভাবের ভাবুকের নিকট হইতে পুর্ণরূপ্, প্রাপ্ত হইবার 
উপায় বলিয়া! জানি। বাভীচারিনীরা যেমন ন্বামীর রসব্যাদদন করিতে একে" 
বারেই আসক্তা, তেমনই গুরুত্যাগী ৰ। গুরুবিছেষী ভ্রষ্টচারীরা গুর-স্থি্ 
বস্ত, তাহা কখন বুঝিতে সমর্থ নহে। এই নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, 
জীবনের লক্ষ্য নিন্ধপণ করিয়া তবে যেন কেহ ধর্শপথে বিচরণ কু্দিতে 
ইচ্ছ। করেন। একফথ। যেন মনে থাকে যে, শ্বামী বিহীন! আর; অলঙ্কারাদি 
স্বর. বিস্ৃষিতা হইলে তাহাকে লোকে বেস্ত। বালিয়া স্ব! করে, সেই 
শ্্রকাঁর অশেষ বিধ শাস্ত্রে শিক্ষিত ভ্ইয়! দীক্ষিত লা হইলে 'ভারার ছর্দশীর 
“গীরিসীম] খাকে না। 


২৫৪ ভত-প্রক়াশিক্া! | 


এন্সণে কথ! হইকেছে যে, গুরুর নিকট শিষ্যেয কি প্রকার খাঁচার 
ব্যানার ছওয়! উচিভ। গুরুশক্ষ যদিও এই স্থানে উল্লেধিত হইল কিন্ত 
একথা প্রত্যেক উপদেষ্টার প্রতি আানিতে হইবে । 

একথ। সত্য যে, গুরুকরণ করিবার পুর্বে গুকুজ্ঞান লাভের জন্য, পাঁচ 


জন জ্ঞানী বা ভক্তদিগের সঙ্গ কর। অভ্যাবপ্তকক। তাহালগা কেক্কি বলেল, 
তাঁহ। শাস্তচিত্ে--বাচালত। কিম্বা উদ্ধত স্বভাবের কোন পরিচয় ন? দিয়, 


অভি পাবধানে 'কেবল+ শ্রবণ করিকা যাইতে হইবে। যে কথ! বুঝিতে ন। 
পার। যাইবে, তাহা, “কেবল+ বুঝিবার নিমিত্ত, পুনরায় জিজ্ঞাস! কর। যাইতে 
পানে ; এইরূপে নানা স্থানের নানাভ।ব দেখিরা, যে স্থানে মনের মিল হইবে 
তাহার হৃদয়ের লেইটী ভাব বলিয়া তখন সাব্যস্থ কর। বিধেয়। ভাব 
লাভ করিবার পর গুরুকারণের সময় । পুর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, 
যাহার মন ধাহাঁতে আপনি ভক্তি সহকারে যাবে, তিনিই তাহার গুরু । 
ইহাতে কুলগুরু ত্যাগ করিবার কোন কথা হইতেছে না। অথব। কুল- 
গুক্ুদতে ভাবের বিপর্যয় হইলে কিম্বা কুলণ্ডক বংশে কেহ ন থাকিলে 
অন্যকেও গুরু করা যান্স। গুরুশিষ্যের সন্বদ্ধ অর্থের অন্ত নহে, তাহ! 
পারমার্থিক জানিতে হইবে ; অতএব পরমার্থ-তত্ব যথায়, ধাহার নিকটে প্রাপ্ত 
হইযার সম্ভাঁবন। তিনিই গুরুপ্দ বাচ্য, তাঁহ।তে সন্দেহ নাই । 
,.-এশিষ্যদিগের সাবধান হওয়! ক্ষর্তবা, যেন গুরুদন্ত ধনেব কোন মতে 
অবনানন। না হয়। অনেক স্থলে, গুরু কর্তৃক প্রদত্ত ভাব ব্যতীত, অন্ত তাব৪ 
শিক্ষা হইয়া! যায়। আন্ত ভাবের শিক্ষার সময় গুরুদত্ত ভবের পরিপন্ধু- 
বন্থ'র পর জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত বল যাইতেছে যে, আপন ভাব 
যেপর্যাস্ত বিশেষরূপে পরিপুষ্টি না হর, সে পধ্যন্ত অন্কভাব মানস ক্ষেত্রে 
প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া! অন্যায় । প্রভু কহিতেন, 


১১৪। যতদিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন তাহাকে 
বেড! দিয়! রাখিতে হয়। তাহা! ন। করিলে, ছাগল, গরু, 
পাঁত1 খাইয়া ফেলিবে | যখন গাছদী বড় হয়, তখন তাহাতে 
 হাঁতি বাঁধিয়! দিলেও ক্ষতি হয় না, সেইজন্য ভাব শিক্ষ!র 
পর, তাহা ধারণ1 করিবার নিমিত, আপনাকে সর্ধরা সাব- 
ধানে' রাখিতে হইবে। 


ততু-প্রক্থাশিকা | ২৫৫ 


আমর] সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি এই যে, গুক্ষ যে কথা গুলে বলিন। 
দিবেন, সেই কথা খুলি, সতী স্ত্রীর তায় প্রতিপালন করিতে পারিলেই আর 
কোন চিন্তা থাকিবে না। 





ঈশ্বর লাভ । 


১১৫। ঈশ্বর কণ্পতরু । যে তীহার নিকট যাহা প্রার্থন! 
করে, ০ ভাহাই লাভ করিয়া থাকে । কামনা ভাল কি 
মন্দ, তাহা ঈশ্বর বিচার করিয়। দেখেন না; এই নিমিত্ত 
তাহার কাছে অতি সাবধানে কামন। করিতে হয় । 


«“একদ। ফেণন ব্যক্তি পথ ভ্রমণ করিতে করিতে অতি বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে 
যাঁইয়। উপস্থিত হুয়। পথিক, রৌব্রের উত্তাপ এবং প্লথ পর্যটনের ক্লেশে 
অতিশয় শ্রমঘুক্ত হইয়া কোন বৃক্ষের নিয়ে উপবেশন পুর্ধক, শ্রান্তি দূর 
করিতে করিতে মনে করিল যে, এই সময় যদ্যপি শব্যা পাওয়! যায়, তাহ! 
হইলে সুখে নিদ্রা! বাই। পথিক কল্পতকুর নিয়ে বসিয়াছিল তাহা জানিত 
ন1, তাহার মনে যেমন প্রার্থনা উঠিল, অমনি তথায় উত্তম শযা। উপস্থিক্ত" 
হইল। পথিক নিতাস্ত বিস্মীত হইয়া] তছুপরী শয়ন করিল এবং মনে মনে 
চিস্ত। করিতে লাগিল, যদ্যপি এই সময়ে একটা স্ত্রীলোক আসিয়। আমার পদ 
সেব। করে, তাহা হইলে এই শয্যায় শয়ন সুখ সমধিক বৃদ্ধি হয়। মনে সঙ্কল্প 
হইবামাত্র, অমনি এক নবীনা ষোড়শী পথিকের পাদমুলে আমিয়। উপবেশন 
পূর্বক প্রাণ ভরিয়। তাহার সেবা করিতে লাগিল। পথিকের বিল্লয় এবং 
আনন্দের আর পরিপীম। থাকিল না। তখন তাহার জঠরানলের উত্তরা 
অনুভব হইল এবং মনে করিল, যাহা! চাহিলাম তাহাই পাইলাম, তন কি 
কিছু ভোজ্যত্রব্য পাওয়া ধাইবে না? বলিতে না বলিতে, অমনি ডাঁহার 
সম্মুখে চব্য, চষা, লেহা, পেয়, নানাবিধ পদার্থ যথানিয়মে প্রস্তুত হুইর! 
ঘাইল। পথিক, উদ পূর্ণ করি! পালক্ধে হস্ত পদ বিস্তৃত করণ প্র্ঘ্ঘক শয়ন 
করিয়া! সে দিনকা'র ঘটনণল্মরণ কদ্ধিতে করিতে তাহার মনে হুইল বে, এই 

সময়ে বদি একটা থ্যা আঁসিন্না উপস্থিত হয়, তাহ হইলে কিহচ্গ? বনের 
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কথ! মন হইতে জঅন্তর্থিত হইভে নাঁ হইতেই, অমনি গতি ভীবণাকার 
একটা ব্যাজ এক লক্ষ প্রদান পূর্বক পথিককে আক্রমণ করিল এবং দংস্- 
ঘাতে ভাহার গ্রীবাদ্দেশ হইতে শোধিত বহির্গমন করিয়! পান করিতে 
লাগিল। পথিকেরও জীবদ্দশ! শেষ হইল ।” সাংসারিক আবের অবিকল 
ধঁ অবস্থা ঘটিয়। থাকে । ঈশ্বর সাধন করিয়া, বিষয় কিন্ব। পুত্রাদি অথব! 
মান সম্রমাদি কামনা করিলে, ভাহা লাভ হয় বটে কিন্ত পরিথাযে ব্যানত্রের ভয়ও 
আছে, অর্থাৎ পুত্র বিয়োগ শোক, মানছানী এবং বিষয় চুতিনূপ ব্যাঙের 
আঘাত, শ্বাভাবিক ব্যান হইতে লক্ষগুণে রেশ দারক । তাহা সংসারী দিগের 
অবিদিত নাই। এই নিমিত্ত প্রভূ বলিতেন £-- 


১১৬। বিষয়, পুত্র কিম্বা! মান সম্্রমের জন্য, ঈশ্বর সাধন। 
না করিয়া, যে ঈশ্বর লাভের নিমিত, তাহাকে দর্শন করিবার 
অভিপ্রায়ে, তাহার নিকট প্রার্থনা! করে, তাহার নিশ্চয়ই 
ঈশ্বর দর্শন লাভ. হয়| 


ঈশ্বর দর্শন, একণ! বর্তমানকালে উপহাঁসের কথা, যাঁহার1 উপহাঁস করেন 
তাহাদের নিতান্ত ভ্রম বলিয়া বুঝা যায় । তাহাদের জান। উচিত, যে কায 
-ক্ষঞ্চ, মেই তাহার মন্দ বুঝিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ছুই চারি খানা পুস্তক 
পড়িক়। তাহাকে স্থির করিয়া! ফেল! অতি বালকবৎ কার্যয। “ষেস্তার কর্ণ 
করে, সেই কোন স্থুত। কোন মন্বরের জানিতে পারে।” “সছি পিদ্ধি বলিলে 
নেস! হয় না, তাহা! উদরস্থ হওয়| চাই ।” সেইরূপ ঈশ্বরকে যে এক মনে 
প্রাণপণে ডাকে, সেই তাহাকে দেখিতে পানন। কার্য না করিলে কি কোন 
কর্ম সিদ্ধ হয়? 


১১৭ । ঈশ্বরকে'যদ্দি দেখাই না যায, তাহ! হইলে আর 
দেখিবে কি? যদ্যপি তীহাঁর কথাই না শুনা যায়, তাহ! 
হইলে শুনিবে কি ? মায়াটা ধীর এত সুন্দর, যাহ! কিছুই 
নছে, ভাঙার কাণ্ড কারখানা যখন এত,আ্চর্য্য, তখন তিনি 
ছেউকত ছন্দ, ডাহা কে না বুঝিতে পারে ? 
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১১৮ | ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য কে লালাগ্নিত হয় ? 
বিষয় ইইল ন! বলিয়। লোকে তিন ঘটি কীদিবে, পুত্রের 
ব্যারাম হইলে পাঁচ ঘটি কাদিবে কিন্তু ঈশ্বর লাভ হুইল না 
বলিয়। এক ফোটা জল কে ফেলিয়। থাকে ? যে কাদিতে 
জানে, সে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে । 


১১৯। ঈশ্বর লাভ কর! ছুই প্রকার। প্রথম জীবাত্মা 
ও পরমাত্ব(র সহিত মিলনকে বলে এবং দ্বিতীয় ঈশ্বরের রূপ 
দর্শন করাকে বলে। এই দুই পস্থাকে জ্ঞান এবং ভক্তি 
কহা যায়। 


আমর! গুরুকরণ প্রস্তাবে কহিয়াছি যে, গুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতে 
হইবে। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা কবিতে পাবেন, যদ্যপি জীবাত্মা এবং পর- 
মাত্মার সহিত মিলনকে অথব! অন্য কোন প্রকার রূপ দর্শনকে ঈশ্বর লাভ 
কহ! যায়, তাহ| হইলে গুরুকে ঈশ্বর বলিবার হেতু কি? আমর 
পূর্বে বলিয়!ছি যে গুরু, বাহাকে যাহা! বলিবেন সেই কথাটা ঈথরের 
মুখের কথ। বলিয়। বিশ্বাম করিতে হইবে । গুরু যদ্যপি কোন প্রকার কে. 
বস্ত অর্থাৎ দেবদেবীন্স ব্ধপাদি প্রদান করেন, তাহা হইলে গুরুবাক্যে 
বিশ্বাসের নিমিত্ত সে শিষ্যকে তাহ।ই করিতে হইবে । তাহাঁকেই গুরু এবং 
ইষ্ট, এইরূপে এক জ্ঞান করিতে হইবে । যিনি ঈশ্বর, আমার ধ্যেয়্ বস্ত, তিনিই 
নরদূপে আমায় দীক্ষিত করিলেন ; যে পর্যন্ত সেই ঈশ্বর মূর্তি স্রাক্ষাৎকার 
ন। হয় সে পর্যন্ত এইভাবেই কাধ্য চলিবে । এই প্রকার ভাবে কোন দোষ 
হয় ন1। চা 

যেস্থানে গুরু অন্ত কোন ধ্যেয় বস্তু না দিয়। তাঁহার নিজ রূপই ধ্যান 
করিতে উপদেশ দেন, সে স্থানে সাধকের তাহাই করা কর্ভব্য। ৬ 
এই ভাব সাধারণ গুরুদিগের মধ্যে দেখ! যায় ন।। তাহারা নিজে ইষ্ট 
হইতে আশঙ্কা করেন বঙগিয়াই এগ্রকাঁর উপদেশ প্রান করি7৮ অসমর্থ 
হুইন্বা থাকেন । বাস্তবিক কথাও বটে, হিলি আপনার পথ্যের জন্ ব্যতিব্যব্ঃ 
হন, যিনি আপনার ভাবি অবস্থা চিন্তা করিয়| কুল কিন্টুর। দেখিতে পান নাঃ 
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তিনি ফেখন করিয়া আর একজনের ঈক্বর হইদেন? যিনি মিজে ছয়, 
জবতারছলে নগরূপ ধারণ করেন, তিনিই নিজে ইউ এবং লিজেই শুরু হইয়া 
খাকেন। তিনি আপনি গুরু হইয়া] দীক্ষা দেন এবং জাপনই ইঞ্টগ্থান অধিকার 
ফরির। বসেন । এই কথার দ্বারা আমাদের পূর্বোল্িখিত শিষাভাবে কোন 
দোখ ঘটিতেছে না। শিষা, যদ্যপি মনুষ্য দীক্ষ1 গুরুকে ঈশ্বর জাল করেন 
তাহা হইলে শিষ্যেধ কাধ্য অবশ্বই সাধন হইয়1 যাইবে। 


১২০। আত্ম! সপ্রকাশ আছেন, কেবল অহং এই জ্ঞান, 
যবণিকা-স্বরূপ পড়িয়। স্বতন্ত্র করিয়। রাখিয়াছে ; অহৎ জ্ঞান 
বিলুপ্ত হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞান সঞ্চারিত 
হইলে পরমাত্মার সহিত শীস্তরই দেখা হইয়া থাকে । 


১২১। প্রথমে অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
অভিমান আত্মজ্ঞান দ্বারে স্থল বৃক্ষ স্বরূপ আছে । জ্ঞান- 
রূপ কুঠার দ্বার তাহার শুলচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে তৰে 
পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইবে । 


১২২1 অভিমান রাবিশের টিপির ন্যায় । তাঁহার 
উপর জল পড়িলে গড়িয়া যায়। সেইন্ধপ অহংকারের 
সুর্তিমান হইয়া যদ্যপি জপ ধ্যান বা কোনরূপ ভক্তি করা 
যায় তাহ! হইলে তাহাতে কোন ফলই হয় ন।। জ্ঞাঁন- 
রূপ কোদাল দ্বার অভিমান রাবি কাটিয়া ফেলিলে 
আচিরাৎ আত্মদর্শন হুইয়। থাকে । 


১২৩1 জীবার্ত্+ লৌহের সুচিক1 স্বরূপ হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন, মন্তকে পরমাত্মা। চুষ্বক-প্রস্তরের স্যায় বান করি- 
ভেছেন্‌। কাস) ক্রোধ, ইত্যাদি খপু সকল জীবাত্ম। সুচি- 
কার অগ্রীভাগে কর্দমের হ্যায় আবৃত হুইয়া রহিয়াছে? 
ভন্কি সহকারেজনবরত নয়ন বারি ঢালিতে পান্সিলে কর্দম 
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সদৃশ খপুখণ ক্রমে বিষৌত হইয়! যাইলে, অমনই পরমাত্ম! 
চুশ্খক জীবাত্ম। স্থচিকাকে আকর্ষণ করিয়! লইবে। 


১২৪। জীবাত্সা! এবং পরমাত্মার মধ্যে মাধাবরণ আঁছে। 
এই মায়াবরণ সরাইয়! লইলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার আর 
বিলম্ব থাকে না। যেমন, অশ্রে রাম, মধ্যে সীতা এবং 
পশ্চাতে লক্ষণ । এস্থলে রাম পরমাত্সা এবং লক্ষ্মণ 
জীবাত। স্বরূপ, মধ্যে জানকী মায়াবরণ বিশেষ | জানকী যতত- 
ক্ষণ মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ রাম লক্ষণের দেখা সাক্ষাৎ হয় 
না৷; জানকী একটু সরিয়। দ্রাড়াইলে লক্ষণ রামকে দেখিতে 
পাইয়। খাকেন। 

জ্ঞান বা আত্মতব্ব পক্ষে ঈশ্বর দর্শন এই প্রকারে হইয়। থাকে। ভক্তি 
মতে রূপাদি দশন হওয়ায় তথায় সেব্যসেবক ভাবের কাঁধ্য হুইয়। থাকে । 

১২৫1 হুধ, আমি কিন্ব। তুমি, ন! হয় তুমি এবং আমি, 
এই তিনটা ভাব আছে। যাহা কিছু আছে, ছিল এবং 
হইবে, তাহা আমি, অর্থাৎ আমি ছিলাম, আমি আছি এবং 
আমি থাকিব, কিম্বা তুমি এবং সমুদয় তোমার, অথবা তুমি 
এবং আমি তোমার দাস বা সস্তান। এই ভ্রিৰিধ ভাবের 
চরমাবস্থাক ঈশ্বর লাভ হয় । ' 


এই ভাবত্রয় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানীক মীমাংস! দ্বারা সিষ্ভান্ত হইয়াছে । এজ” 
জগতের কোন পদার্থই নশ্বর নহে। সকল বস্ত চিরকাল নমভাবে তকে । 
দেহে যেপঞ্চভৃত এক্ষণে রহিয়াছে, ভাহ] দেহাস্তেব পরও থাকিবে । না 
ক্ষিতিতে ক্ষিভি, তেজে তেজ, ইত্যাদি মিশাইয়1 যায়। এক্ষরে যাহা ছিল 
তাঁছ! পরেও রহিল । এই পঞ্চভূত দ্বার] দেহ পুষ্টি হয়*উসই দেহ হইত দেহের 
উৎপত্তি এবং তাঁছা জড় পদার্থ স্বার। পরিবিদ্ধিত হইয়া থাকে । এই নিশিত্ত 
পঞ্ধভূতেনও তৃতীয়ারগ্থ। কহ। বার, অথচ তাহা আছে, চিল এবং থাকিবে । 
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১২৬1 পর্াম্াজ্সা ঈশ্বর স্বরূপ । মায়াবরণ দ্বার! আঁপ- 
নার চক্ষু আপনি বন্ধ করিয়া অন্ধের খেলা খেলিতেছেন। 
তিনি মায়ারৃত যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ জীব শব্দে অভিহিত 
হন, মায়াতীত হইলেই শিব বল! যাঁয়। 


এই সন্বন্ধে অনেক কথাই আছে, চিরকাল ইহার পক্ষাপক্ষ বিচাগ্গ 
হইয়! আলিতেছে ; তদসমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণকরাই সুবোধের 
কাধ্য । আমরা যেই হই তাহ। লইয়। বিচার করাপেক্ষা মায়া কাটাইবার 
চেষ্ট। কর! উচিত । মায়াবরণ যে পর্যযস্ত থাকিবে যে পর্য্যন্ত দুঃখের অবধি 
থাকিবে না। সেই পর্য্যন্ত লোককে অজ্ঞান কহ যায়। 


১২৭ | মন্ুুষ্যেরা ত্রিবিধাবস্থায় অবস্থিতি করে, ১ম 
অজ্ঞান, ২য় জ্ঞান, ওয় বিজ্ঞান । 


মন্ুষ্যের যেপর্য্যস্ত সংসাঁর-চক্রে চক্রব্থ ঘুরিয়! বেড়ায়, আঁমি কি, কে, 
এবং কি হইব, ইত্যাকার জ্ঞান বিবর্জিত হইয়া! পণশুবতৎ আহাব বিহার করিয়। 
দিনযাপন করে, তত দিন তাহাদের 'অজ্ঞানী কহে । আমি কি, কে, ইত্যা- 
কার জ্ঞান-জন্মিলে তাহাকে আন্মজ্ঞ'নী বলিয়! কথিত হয়। এ প্রকার 
দ্যর্গ্রি মন সংসারের হিল্লোলে পতিত হইলেও বিশেষ কোন প্রকার পরি- 
বর্ডন ছয় না। আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর সচ্চিদানন্দের ব পরমাম্মার 
সাক্ষাৎকার লাভ করাকে বিজ্ঞানাবস্থা কা যায়। যেস্থানে আমি দাস 

ম্বাসস্তান ভাব থাকে তাহাকে ভক্তিযোগ কহছে। 


১২৮ 1 ভক্তিযোগ দ্বিবিধ, জ্ঞান-ভক্তি, এবং প্রেম-ভক্তি। 
"শ্বর আছেন, এই জ্ঞানে নাম সংকীর্ভন, অন্চনা, বন্দনা) 
আব, আত্ম-নিবেদন, ইত্যাদি যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, 
কাকে জ্ঞান-ভক্তি কছে। দর্শনের পর এই সকল কার্য 
ক্গিনে, তাহাকে রিজ্ঞান বা প্রেম-ভক্তি বল। যায়। 


যখন আমির] সাকার পু! করিয়া! থাকি, তখন সেই মূর্তির স্বন্ধপ, রূপ 
আসাদের দুর গেচর হয় ন। কিন্ত তাহাকে জানে উপলদ্ধি হই] থাকে । 


কত্ব-প্রফাশিকা। ২৬১ 


সীঁকাররপ দর্শন, কেবল প্রস্তর কি মৃত্তিকা অথব1 কাষ্ঠের সুষ্তি 
পেখাকে শেষ দর্শন বলে না। সাধক যখন প্রকৃত সাকার দেখিবার জন্ত 
ব্যাকুলিত হন, তখন প্ররূপ শ্বরূপে দর্শন করিয়। থাকেন । যে কৃষ্ণকে প্রস্তরে 
দেখিতে ছিলেন, তাহাকে জোতিঃঘন অথব1 অন্ত কোনরূপে দথিবেন, সে 
সময়ে তিনি যেকপ ধারণ করেন তদর্শনে সাধকের যে ভক্তির উদ্রেক হয় 
তাহাকে বিজ্ঞান বা প্রেম-ভক্তি কহে। এ ক্ষেত্রে ভক্তির কাব্য একই প্রকার 
কিন্তু ভাবের বিশেষ তারতম্য আছে । 

ঈশ্বর লাভ করিবার যে ছুইটী আদি'ভাব, অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভক্তি কথিত 
হইল, তাহার দ্বার আমরা কি বুঝিলাম? জ্ঞান ভক্তি লইয়] সাধকদিগের 
সর্বদাই ভ্রম জন্মিয়া থাকে । কোন মতে জ্ঞানকে এবং কোন মতে 
ভক্তিকফে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন ৷ ধাঁহাঁর যে মতাঁবলঙ্বী তাহার! সেই 
মতটাকে উত্তম বলিয়া থাকেন। ইতি পূর্বে বল! হইয়াছে যে, ছুইটাভাব 
সাধকদিগের অবস্থার কথ! মাত্র। প্রভু কহিয়াছেন যে, শুদ্ধ জ্ঞান এবং শুদ্ধ 
ভক্তি একই প্রকার । অতএব যথায় জ্ঞান ভক্তি লইয়া! বিচার হর, তাহ! 
অজ্ঞান প্রযুক্তই হুইয়। থাকে । যেহেতু তীভার উপদেশ মতে আমর! 
অবগত হুইয়াছি, “যে এক জ্ঞান জ্ঞান, বছ জ্ঞান আঅজ্ঞন”” যাহার মনে 
ভগবান লইয়। বিচার উঠে, সে স্থানে জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই বলির! বুঝিতে 
হইবে। সপ 

জ্ঞান এবং ভক্তি, যদ্দিও ছুইটী কথা প্রচলিত আছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
জ্ঞান ছাড়। ভক্তি এবং ভক্তি ছাড় জ্ঞান থাকিতে পারে না। যন্যপিজ্ঞান 
ও ভক্তির তাৎপর্য বহির্গত করিয়! পর্যযালোচন। করা যায়, তাহ! হইলে 
দেখ! যাইবে যে, জ্ঞান পন্থায় কিন্ব। ভক্তি পন্থায় জ্ঞান ভক্তির কার্যাই হইয়! 
খাঁকে | জ্ঞানমতে ভগবানের প্রতি মন রাখিয় কার্য করিতে হয়,ভক্তি মতেও 
অবিকল সেই ভাব দেখা যায়। এই উভয়বিধ মতেই উদ্দেশ্য ভলির্াসত 
উহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্ধা করা যায় তাহাকে ঈসাধন 
ভজন বলে। জ্ঞান পন্থার চধমাবস্থায় যখন জীবাত্া পরমাতআয় ঠিলীন 
হন, তখন সাধকের যে আবস্থ! হয়, ভক্তিমতে তকন্ময়ত্ব লাভ কৰিলে আপনার 
অন্থিত্ব বোধ ন! থাকায় জ্ঞানীর পরিণ।মের ভা ভউক্তব্রও উপর্হ ঘটিয় 
খাকে | জান ও ভক্তির চরম ফল বিচার করিয়া যদিও একাবস্থা দেখান 
হইল কিন্ত সাধনকালে উভয় মতের ক্বতরন অকার ঝুুন্থ। আছে।" জন 


৬২, তথস্তরষার্পিকান 


মতে জগত সংলায়কে বিদিউ করিয়। মহাকাশের বহাকারখে গগন কিবা 
নিষিত বঁপনাকে প্রশ্থত করিতে হর ন্দতরাং তথা শর্দপেই বিবেক 
বৈরাগ্যের কর্ধ্য দেখা) যার । জানী সাধক প্রথমেই সন্ন্যাসাঅম 'আবলন্থন 
পূর্বক চিত্ত নিরোধ দ্বার! সমাধিস্থ হইবার জন্ত চেষ্টা করেন। এই অবস্থ! 
লাভের জনতা তাহাকে কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ এককালে ছেদন করিয়া 
থাকিতে হয়। তাহাকে তন্িমিত্ত নেতি ধৌত প্রক্রিয্াদি ও হটযোগ 
প্রভৃতি বিবিধ যোগ দ্বারা শবীর এবং মন আপনার আয়ত্বে আনিবার 
গিমিত্তও কার্ধ্য করিতে হয় । যখন আসনাদি আয়ত্ব হইয়! আইপে, যখন 
প্রণায়াম দ্বারা মন শ্থিরীকৃত হয়, তখনই সাধকের ধারণ? শক্তি সঞ্চারিত 
হুইক়াছে বলিয়া! কথিত হয় | ধারণ! শক্তি হইলেই সমাধিব আর অধিক বিলম্ব 
খাকে না। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান্‌, ধারণ এবং 
লমাধি এই পঞ্চবিধ অবস্থার তাৎপর্য্য কি ? 

মন লইয়া! সাধন । যাহাতে মন স্থির হয় তাহাই আমরা করিতে বাধ্য 
হইয়া থাকি । জ্ঞান পথে মন স্থির করিবাব উপায় যোগ । যোগের ষে 
পাঁচটী অবস্থা! উক্ত হইয়াছে, ভাঁহার উদ্দেশ্ত এই, প্রথমে নেতিধোৌতি দ্বার 
পাকাশয় এবং অন্ত্র পরিক্ষার করিতে হয়। সাধকের। আহাবের কিয়ৎকাল 
গাঁরে ভাহ1 বমন করিয়া ফেলেন এবং পাকাশয় পরিষফর করিবার নিমিত্ত 
লন পূর্বক পুনরায় তাহ] উদগীরণ করিয়া থাকেন। পরে অন্তরস্থিত 
ক্লেদাদি পরিতা!গ করণান্তর বামু আকর্ষণ পূর্বক অস্ত্র মধ্যে জল প্রবিহ্ 
ফ্রাই উদ্ভমরূপে আলোড়ন করেন এবং তাহা! পুনরায় বহিষ্কাত করিয়। 
থাকেন । পাকাশয়ে অজীর্ণ পদার্থ এবং অস্ত্রে মলার্দি থাকিলে বায়ু বৃদ্ধি 
হয় ক্কতরাং তদ্বার! মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ হইয়। থাকে । 

শরীরকে ধে অবস্থায় রক্ষা করা যাইবে, তাহার অবস্থাত্তর নিত মনে 
শা, প্রকার ভাবাস্তর উপস্থিত হইতে পারিবে না। সকলেই জানেন 
যে 47 অবস্থায় অধিকক্ষণ 'বসিয়। থাকা যায় ন1। দীর্ঘকাল এক অবস্থায় 
হথিখ্বং খাঁকিবার নিমিত্ত আপনের সাধন করিতে হয়। অনের নর্্য সাধন 
কর! আগার়ামের উদ্দেস্টা। প্রাণায়াম হার বাঘু ধারণা কর! যার়। বাক 
ধায়ণ! কির হেতু, প্রত কহিতেন ১ 


১২৯ ভ্থুল নাড়িলে তম্মধ্যস্থিত নুর্ধ্য কিছ্ব! 


তত্থ-শধাশিক1 | ২৬৩ 


চজ্জের প্রতিবি্থ যেমন দেখ যায় না, স্থির জলে উচ্থা- 
দের দেখিতে হয়, ০লইরূপ স্থির মন ন। হইলে ভগবানের 
প্রতিবিম্ব দেখা যাঁয় না। নিশ্বাস প্রশ্বীস ছার মন চঞ্চল 
.হুয় অতএব যে পরিমাণে নিশ্বাস প্রশ্বান কমান যাইবে সেই 
পরিমাণে মনস্থিরও হইবে । 


এই নিমিত্তই নেতিধৌতি দ্বার| আভ্যস্তরিক ক্লেদাদি পরিফার করিবার 
বিধি প্রচলিত আছে। 

প্রাণায়াম প্রক্রিয়। ঘারা বাধু ধারণ এবং অন্ত্রাদি শুদ্ধ করিয়! আভাত্তরিক 
বায়ুবৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারিলে, ধ্যান করিধার অধিকারী হুওয়। যায়। 
ধ্যান পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত, স্থূল হুক্ম কারণ মহাকারণাদি চিন্তা করিতে 
হয়। প্রভু কহিয়াছেন £-- 


১৩০1 প্রদীপ শিখার মধ্যে যে নীলাভাযুক্ত অংশটা 
আছে তাহাকে সুক্ষ কহে, সাধক দেই স্থানে মন সংলগ্ন 
করিতে চেষ্ট। করিবে । সুক্ষে মন স্থায়ী হইলে ক্রমে উর্ধ- 
গামী হইবে॥ নি 


দীপ শিখাকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত কর! যায়। শিখার সর্ব বহির্ভাগে 
র্থাৎ বায়ুর সংযোগাংশ স্থানটা দ্বীপ্তিহীন হুইরা থাকে । দীপ্তিহীন অংশের 
অব্যবহিত পরে দীপ্তিপুর্ণাংশ, দীপ্তিপূর্ণাংশের পরে নীলপগ্রত-দীপ্তিবিহীন 
ভাগ, ইহথাকেই প্রভু সুস্ম কহিয়ছেন। দীন্তিহীন নীল ভাগের পর তৈল। 
এ স্থানে তৈল স্থুল, সুক্ষ দীপ্তিহীন নীপবর্ণযুক্ত শিখা, তদপবে দীপ্ডিগ্রুপাইশ 
সর্বশেষে দীপ্তিহীন শ্বেতাংশ। এই বিচার সাধক ইচ্ছাক্রমে ভগ্নাংশ ঈ তস্তা 
ছগ্নাংশে পরিণত করিতে পারেন । মনকে যত হল্মানহক্ষে লইয়া রাওগ়! 
যা, গুল জগ হইতে ভত্তই অগ্রপর হইবার সম্ভাবন1।* “ইহা কারণ 
ঈশ্বর নিরূপণ প্রবন্ধে আমর! বলিয়াঁছি। এই একী হইলে 
তখন তাহাকে ধারণ! কহে কারণৎ্ প্রথমে গ্ুলের ধ্যান, স্কুল ধ!রণা 
হইলে সুগম, গৃক্সের পর কাঁরপ। যখন ক্ষারণ পর্য7স্ত ফালণ! কর! বাক ছ্খন 
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মহাকারণে গধন করিবার আর বিল থাকে না| অহাঁকারণে গমন 
করিলেই মষাধিস্থ হওয়া যায়। 


১৩১। সমাধি ছুই প্রকার, ১ম নিব্বিকল্প, ২য় সবিকলপ। 


জ্ঞান, জ্ঞয়, জতা, ব ধ্যান, ধেক়, ধ্যাতা অর্থাৎ অখও সচ্চিপানন্ো 
'[পনাকে একীকরণ করিয়! ফেপিলে ঘে অবস্থা] হয়, তাহাকে নিীর্ববকল্গ 
সমাধি কছে। ইহার দৃষ্টান্ত নিদ্রাকাল। যে সময়ে আমর] গভীর নিপ্রাঁভি- 
ভূত হইয়। পড়ি, তখন আম কিন্ব। অন্ত কেহ আছে কিনা, এবস্িধ কোন 
প্রকার জ্ঞান থাকে না। নির্ষিকল্প সমাধির অবস্থা সেই প্রকার বুঝিতে 
হইবে। 
সবিকল্প সমাধিতে জড় কিন্ব। জড়-চেতন পদার্থ বলিগস। যাহ! কথিত হয়, 
ধ্তদ্জ্ঞান সবে ও যে অখণ্ড পোধক সর্ধ চৈতন্ত স্ক্ি পাইয়থাকে,তাহাকে 
সবিকলপ সমাধি কহা যায়। যে সাধকের এই প্রকার জ্ঞান সঞ্চার হয়, 
তিনি তখন যাহ। দেখন, যাহ! কহেন ব শ্রবণ করেন, সকলই চৈতন্তের 
মুর্তি বা ভাব বলিয়! বুঝিতে পারেন, সেস্থলে সেই ব্যক্তির বহুজ্ঞান শ্বত্বে 
হা! এক জ্ঞানে পধ্যবসিত হইয়। থাকে । সে ব্যক্তি যাহ! দেখেন তাহাই 
টতন্তমর, তখন “ধাহা যাহ! নেত্র পড়ে তাহ! কষ্ণক্ষ,রে”। “যে দিকে 
জিত্াই, আখি গৌরময় সকলই দেখি” | এই ভাবকে সবিকল্প সমাধি 
লে। সবিকল্প সমাঁধ ভক্তি মতের চরমাবস্থায্ব হষ, যাহ মহাভাব সংঙ্ঞার 
বিহিত হইয়। থাকে। 


১৩২। ভক্তিমতে প্রথম নিষ্ঠা, পরে ভক্তি, তদপরে 
ভাঁব, পর্লিশেষে মহাভাব হয় | 


স্পা] | গুরুমন্ত্র 7 উপদেশের প্রত মনের একাগ্রতা সংরক্ষার নম নিষ্ঠা। 

নৈন্িঃ ভক্তের স্বভাব সতীক্ত্রীর স্বভাবের স্তাঁয় হইয়া থাকে । সতীন্ত্ী আপনার 

ক অন্ত পুরুষকে দেখন না, অন্ত পুরুষের কথ! শ্রবণ করেন ন| 
এবং আন্ত পুকষের গাত্রের বাতা আপনার গাত্রে সংস্পর্শিত হইতে দেন নাঃ 
সাধনার সামী কার্তিকের ভাঁয় রূপবান হউক বা গলিত কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থের 
সায় কুৎ্সিতই হউক, ভীহার নিকট কন্দর্পের স্তায় পরিগণিত হত । সতীস্তী 
সপন পতিকে ঈশ্বরত্ব্ুবপ জান কমেন এবং দ্বাধীর লেবা, দ্বামীর পুজা ও 
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স্বাছাঁভে স্বামীর তৃপ্তি সাঁধন হুয় এবং তিনি সন্তষ্ট থাকেন ইহাই তাঁহার 
'এক মাত্র ধর্ম ও কর্ম । নৈষ্তিক ভক্তের চরিত্র এইরূপে সংগঠিত করিতে হয় € 
(ভিনি আপন ইষ্টকেই সর্বস্ব ধন জ্ঞান করেন। ইষ্ট ছাড়া সকল কথাই 
জঅনিষউকর বলিয়। তাহার ধারণ! থাকে । তাহার সকল কাযা সকল ভাব ইটষ্টেক্ব 
প্রতি স্তস্ত হন । ইষ্ট কথা, ইষ্ট পুজা, ইষ্টের গুণগাঁনব্যভীত, অন্ত ভাবে 
মনোনিবেশ করাকে পাপ বলিয়। নৈষ্লিক ভক্তের বিশ্বাস । তিনি অন্ত দেব- 
দেৰী পূজা করি! কিস্থ। ভীর্থাদি দর্শন ও পূতনীবে অবগাহন ছারা আপনাকে 
শবিত্র জান করেন ন1। প্রভু কহিয়াছেন যে, নৈষিক ভক্তেব দৃষ্টান্ত হনুষান। 
হনুমান রাম সীতাঁকেই ইষ্ট জানিতেন। ভ্রীবামচন্দ্র কানন বান হইতে 
ঘাযোধ্ায় প্রত্যাগমন পুর্ধক ফ্থন রুজদণ্ড ধাবণ করেন, সেই সময় 
হনুমানকে পারিতোবিক শ্বকপ এক ছড়( লহুমুলেোর মুকভৰ মাল প্রদান 
করিকাছিলেন। হনুমান দন্েব দ্বানা সেই মুকুতাগুলে একটী একটা করিকা 
দ্বিথৎও করিয়া? ফেলগ়্াছিলেন | ভঙ্কাকে মুকুতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার 
কাঁরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিষাছিলেন ষে, ইহাতে আমার রাম সীতা 
আছেন কি না তাহাই দেখিতেছিলাম। এই কথা শ্রবণ করিরা সকলে 
হাসিয়া ৰ্লিযাছিলেন যে, মুকুতাঁ ভিভর কিজন্ত রাষ নীত1 থাঁকিবেন ? 

হনুমানের বুদ্ধি আর কত হইবে? হনুমান মেই ঘটনায় পরীক্ষা দিবার 
নিমিভ আপন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ পূর্বক ঝান সীতার সুত্তি প্রদর্শন স্বাতন্থয় 
অবিশ্বাসপীদিগের আশ্চর্য সম্পাদন করিষাছিলেন। হন্চমানের সহিত এক 
বার নারায়ণ, ভীকষ্ত বাহন গরুড়ের রাম কৃষ্ত লইয়া বাদাহ্বাদ 
হয়। গরুড়, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে নীলপন্ম আনতে গমন করেন । 
ষে জলাশয়ে পদ্ম ফুটয়াছিল তথায় হনুমান দাশ করিতেন। হনুমান 
পথ ছাড়িয়া না দিলে পদ্ম আন! যায় না, সুতরাং গক্ড়কে হকুমানের 
নিকট পদের কথা কহিতে হইয়াছিল। হনুমান, এই কথা লাক” 
কহিলেন যে, এর পদ্ম আমি সীত। রামের পাদপনে অঞলাদি 
অপেক্ষা! করিয়া বসিয়া! আছি। কুষ্চ কে? তিনি যেই হউন 
আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই কণা শ্রবণ করিয়া, গরুড় মহাশর্ কহিতে 
লাগিলেন, হনুমান ! তুমি ভক্ত হইয়া আজপর্যাত্ত সংমুকষে 
বুঝাতে পার নাই । ধিনি রাঁম, তিনিই কৃষ্ণ, ভেদজ্ঞান করিলে মহ! '্পপ- 


স্লাধ হয়। হুন্মান তচ্ছ.বণে বলিলেন যে, তাহা আন্লি বিশিষ্টন্নপেই অবগত 
৯৪ 
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আছি, থে রাম লেই কৃষ্ণ বটে তথাপি পল্লপলাশলাচন শ্রীরামচন্্রই আমার 
সর্ধশ্ধন জানিবে। গক্ষড বাহ। বলিক্লাছেন তাহাও সতা এবং হনুমানের 
কথাও লত্য বলিয়] শ্বীকার করিতে হইবে । কারণ, রাম কৃ অতেদ এবং 
রাম কঙ্চেও প্রভেদ আছে। যেমন মনুষ্য । মন্্ষ্য বলিলে এক শ্রেণীর 
জীষ বলির! জ্ঞাত হওয়া যাঁ। তথায় হিন্দু, মুষলমান, খু ষ্টান, কাক্রি, 
প্রভৃতি জাস্ির প্রতি কোন তাখই আসিতে পাবে নাকিস্তু জাতিতে আমিলে 
এক মনুষ্য শব্দ, ভিন্ন স্ডিন্ন ভাবে পর্যবসিত ভুইয়া যায়। হিন্দুও মনুষ্য 
মুললমানাদিও মনুযা, অতএব সক্পকে মনুষা বলিলেও ঠিন্ বলা হয় এবং 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি ধরিয়া] ভাহাদিগেশ শন জ্ঞান করিলেও মিথ্যা কণ। বলা 
হয় ন।। যেমন, এক খাঁটি হইতে জাল', কলসি, ভাড়, খুরি, প্র্দীপাদি নান। 
বিধ ব্য প্স্তাত হইয়া থাকে । জালা এবং গ্রদীপকে তুলন। কহে ভাবে 
এক পদার্থ বাঁপয়ী কেহ স্বীকাব ঝাঁবতে পারেন না লি উপ্তদান কারণ 
হিসাব কলিলে তাহাদের মধো কোন প্রভেদ লাক্ষত হইবে না। দেই জগ্ত 
গারড় এবং হমুমানের ভাব ওইটীকেই সত্য বলিতে হইবে। 

যদি গঞক্ড় এবং হন্ুমানেব ভাবদ্বমকে সত্য কন্তা হইল কিন্ত ভক্তি 
মতে হনুমানের ভাব শ্রেষ্ঠ এখং গরুড়েব 'হাবে জ্ঞান মিশ্রত থাকার, শুদ্ধ 
ভক্তি ন। বলিষ1 উহাকে জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি ধপিতে হইবে । প্রভূ কহিয্কাছেন, 
যথণ''পীগুবেরা রাজশ্য় হন্ডে প্রবৃত্ত হউয়াছিলেন, সেই সমযে অপরাপর দিক" 
দেখীক্ষ নরপতিগণ হত্িনায় আগমন পুব্নক, রাঁজা(ধিগাঁজ যুধিষ্টিপের নিকট 
সমাগত হইব মন্তকাবনত কবিযাছিলেন। এই যজ্ঞ লঙ্কাধিপতি মতিমান 
বিভীষণ ও নিমন্ত্রিত ছুইক়াছলেন। নিতীষণ যে সময়ে ঘুধিটিবেব সভাক্ক 
আগমন করেন; সে সময়ে গবান শীকৃষ্ণচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
বিশ্ভীঘণ জলিতেছেন দেখিয়া, তিনি যুধিটিতরর অপ্রে হস্তকাবনত করিয! 
রাঁজঈশ্বান প্রদান পূর্বক স্ানান্তরে দণ্ডায়মান রুতিলেন। বিভীষণ তাহ! 
গতার্শ, করিয়াও তিনি কোনমতে মস্তকাবনত করিলেন লা। বিভীষণেষ 
খই কার ভাবাস্তর এবং রাজচক্রধ-্া যুধিষিরের প্রতি অসম্মনের ভাব 
শরদর্শ করার শ্রীকষ্চ কহিলেন, বিভীষণ! তুমি এ প্রকার সৌঙ্গন্ত তা- 
বিহীন কাধ১/কেন করিলে ? বিভীষণ অতি দীনভাবে কহিলেন, প্রভু ? 
রাঙ্গচক্রবর্তীর আমি অবমাননা! কবি'নাই, এই দেখুন, আমি কৃতাঞজগীপুটে 
অবস্থিত করিতেছি ১ফ্ব্গ্তকাবনত করি নাই তাহার কারণ আপনি অবগত 
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ব্পাছেন | এ মন্তক এখন আমার নছে, এ যে বেতাযুগে প্রভু আগনি রাম" 
রূপে অধিকার করিয়া! লইগ্াঞ্েন  শ্রীরুষ্ণজ অধোবদন হইন্া রছিলেন। 

আমর! নিষ্ঠ। ভাক্তর জলন্ত ছবি দেখিয়াছি । আমাদের প্রভু রামকুষের 
বিষুনামক একটী ভক্ত ছিল। বিছ্ুু, প্রত ব্যতীভ জগতে বার দ্বিষ্ীয় 
কাহাকে জনিত না। সে নিতান্ত বালক, তাহার বয়ক্রম বিংশতি ৰৎ- 
সরেরও ন্যন ছিল। বিষ্ণুর পিতা উচ্চ.বতনের একজন কম্মচাণী ছিলেন 
ল্গতরং তাহার পুত্র ধন্মকন্্ম করিয়া 1নকৃত কইয়া যাইবে, তাহ তান 
নিভাঞ্ত ঘ্বণ। করিতেন 1 বিষু, গোপনে গোপনে গ্রভুর নিকট আসিত, এজগ্ত 
প্রভু তাহাকে সাথধান হইতে বলিতেন। ভক্তের প্রাণ, খারণ মানিবে 
কেন? সেতাহা শুনিতন। ক্রমে তাচাঁব পিত। নানাবিধ অত্াচার 
আরম্ভ কগিলেন। তাহাকে কখন গৃহমধ্যে আবদ্ধ কিয়। রাখিতেন, কখন 
প্রহার করিতেন এবং কখন ব1 জাশ্রবা বাকাবাণে বিদ্ধ কাঙগতেন। যখন 
€ফ-তর ব্য।পাঁর হুহয়! উঠিল, ষধন্‌ বিঞুর প্রহু দশনে প্রতিবন্ধক জন্মিতে 
লাগিল, তখন একদিন ০স তাহার পিশ। মাছাকে কহিল যে, এই আধারট। 
তোমাদের, সে জন্য এত অত্যাচার করিতেছ। আম কোন মন্দকম্ম কলি 
নাই, স্রাপান কিষ। বেশ ।শক হই নাই, পরমার্থ লাভের জন্ত গুরু পাদপন্প 
দর্শন করিতে যাই, তাহা তোমাদের অসহা হইল। আমিও তোমাদের 
জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি, অতএব তোমাদের দেহ ভোমরা গ্রহণের | 
এই বলিয়া সুতীক্ষ অস্ত্রের দ্বারা সে আপনার গলদেশ দ্বিখগড করিয়। 
ফেলিল। 

নৈঠিক ভক্তি এবং গোৌড়ামী এই ছুইটার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাঁব। অনেক 
বৈষ্ণব আছেন, যাহার] কালী নাম উচ্চারণ করাকেও ব্যভিচার ভাব মলে 
করিয়া, “সেহাই” শব্ধ এবং কোন দ্রব্য ক।টিবার সময়, “বানান” শব্দ প্রয়োগ 
করিয়া থাকেন; ইহাকেই গোড়ামী বলে। প্রভু কহিতেন, কোন এছ 
এক বিষুও উপাসক ছিলেন । ভাহর একাশ্রতা,এবং ভক্তির পরাক্রন্্ে বিছুঃ 
প্রত্যক্ষ হইয়াছলেন। ঠাকুর বরপ্রদান করিবার পুর্বে কহিলেন, দেখা! 
তোমার ভক্তিতে আম প্রত্যক্ষ হইয়াছি বটে কিন্ত যে পর্যাস্ত শিবের প্রতি 
তোমার দ্বেষ ভাব না যাইবে, সে পধ্যস্ত আমার' আমতা ল্ঠ করিতে 
পারিবে না। সাধক, এই কথা! শ্রবণ পূর্বক হেঁটমুণ্ডে অবস্থতি করিতে 
লাশগিলেন। বিষুঃও তৎক্ষণাৎ তখ। হইতে আন্ততিত হইয়া যাইলেন।. 







' হা তত্বস্প্রকাশিকা। | 


সাধক পুররাদ অতি কঠোরতায় সহিত সাধন আস্ত করিলেন। তাহার 
সাধনায় ঠাকুরকে অস্থির করির] তুলিল সুতর়াংপুনয়ার তাহাকে প্রত্যক্ষ হইতে 
হইল। এবারে ভগবান অর্দবিষুঃ এবং অর্ধশিব লক্ষণাক্তীস্ত হইলেন। 
ভক্ত ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকণর লাভ করিয়া অর্ধ আনন্দিত এবং অঙ্গ নিরানন্ব- 
যুক্ত হইলেন। তিনি অতঃপর ইষ্টদেবের পুজা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
সর্ধগ্রথমে চরণ ধৌত করিবার সময় বিস্তু লক্ষণাক্রান্ত পদটা ধৌত করি- 
লেন। শিবলক্ষণাক্রাস্ত পদটী স্পর্শ কর দূরে থাকুক! একবার দৃক্পাতও 
করিলেন না। পরে এঁরূপে ইষ্টেব অদ্ধাঙ্গ অচ্চন)? করনানস্তর শিব লক্ষণাক্রাস্ত 
দ্ধ নাসারন্থ, বাম হস্তদ্বারা সঞ্চাপন পুব্বক ধৃপ দ্বার তিনি আরতী করিতে 
লাগিলেন । এতদৃষ্টে বিষুঠাকুর বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্বক কছিলেন, 
আরে জ্ুরমতি । তোকে ভেদ হুরহরি মুর্তি দেখালেম, তথাপি তোর ঘ্বেষ- 
ছার আঅপনীত হুইল ন।! আমি যে, হরও সে, আমাদের মধ্যে কোন 
ভেদাভেদ নাই, তথাপি ভুই আমার কথ! অবহেলা করির। সম্পূর্ণ দ্বেষ ভাবের 
কেবল পরিচয় নহে, কার্য করিলি! আমি কি করিব! কাধ্যের অন্ুুবূপ 
কল লাভ কর! আমারই নিয়ম । অতএব তুই যাহ মনে করিয়াছিস, তাহাই 
কইবে কিন্ত দ্বেষ ভাবের নিমিত্ত অনেক বিড়ম্বনা সহ করিতে হইবে, এই 
বলিক্সা প্রভূ অনৃশ্ত হইলেন। সাধক, আর কি করিবেন, ঠাকুরের প্রতি 
কিশিংহ'সণষ্ট হইয়া, গ্রাম বিশেষে আসিয়া বসতি করিলেন। ক্রমে প্রতি- 
বানী ও প্রতিবাসিনী সাধকের সাধন বিবরণ আন্মপুর্বিক জ্ঞাত হইল । 
কেছ ভীহাকে ভাল বাসিতে লাগিল, কেহ বা অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিল 
এবং কেহ বা মাঝাম।ঝিরূপে থাকিল। পাড়ার ছেলের ভীহাঁর নিকটে 
আপি! শিব শিব বলিক্পা করতালি দিয়। নৃত্য করিতে লাগিল । ছেলেদের 
জ্বালায় তাভাঁকে অস্থির করিয়া তুলিল এবং সর্বদা তাহাদের খঅদৃখ্ভাবে 
উ করিতে প্রাণপণে প্রগ্কাস পাইতে লাগিলেন কিন্ত তাহাতে হিত্তে 
বিপরীত হইয়া উঠিল । সাধক আর কুঠিরের বাহির হইতে পাঁরিতেন না, 
দেখিলেই ছেলের। অমনই তাহার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ শিব শিব বলি? 
' দিশ.। সাধক নানাবিধ চিস্তা। করিয়। পরিশেষে ছুই কর্ণের উপরে 
ধিতে.রূধ্য হইলেন। যেই বালকের! শিব শিব বলিয়! চিৎকার 
কৰিয়। উদিত, সাধক অমনই মন্ধক নাঁড়িয়া ঘণ্টারধ্বনি করিতেন। 
ঘণ্টাদিগার তাহার ক্ৃববরে প্রবিষ্ট হইয়া! শিব শব প্রবেশ পক্ষে প্রতিবন্ধক 
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জগ্মাইতে লাগিল। সাধক, পরে ঘণ্টাকর্ণ নাষে অভিছিত হইরাছিলেন । 
খেটুঠাকুর গ্রাম্য ঠাকুর বটেন এবং যেরূগে তাহার পুজ| হয়, তাহ! সকলেরই 
ভাল! আছে। 


১৩৩ । গৃহচ্ছের বধু যেমন, আপনার স্বামীকেই স্বামী 
জানে; তাই বলিয়! কি শ্বশুর, ভাশুর, দেবরকে ঘ্বণা 
করিবে ? ন! সেবা শুশ্রাধ। করিবে না? তাহাদের পেবা 
করা এবং কাছে শোয়। এক কথ! নহে। | 


ভগবান, নান! ভক্তের নিমিত্ত নানাবিধরূপ ধারণ করিয়! থাকেন। 
ভগবান এক, তিনি বনু নহেন, তিনি একাকী অনন্ত প্রকার আকৃতি এবং 
ভাব ধারণ করিয়া! থাকেন; বিজ্ঞানী সাধক তাহা জানেন। একের বহরূপ 
জ্ঞাত হুইয় নৈষ্ঠিক-ভক্ত আপন অভীষ্টদেবের পক্ষপাতী হুইবেন কিস্ত কোন- 
রূপে অন্ত রূপের অবমান। করিবেন না। অপমান করিলে আপন ইষ্টেরই 
অপমান কর। হয়। যিনি আমার পতি, তিনি অপরের ভাশুর 1কম্ব। দেবর 
অথবা তাহার কাহারও সহিত অন্যকোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে; ষদ্পি 
বাহিরের ফোন সম্বন্ধ ধরিয় তাহার অপমান করি, তাহ! হইলে প্রকৃত গছ. 
আপন স্বামীরই বিরূদ্ধাচারিণী হইব, তাহার ভূল নাই। 

বৈষ্ঞবদিগের মধ্যে যেমন গোৌঁড়ামীর কথ। বল। হইল, তেমনই অন্যান্ত 
সম্প্রদায়েও গৌড়ামী আছে। এই গৌড়ামির নিমিতই সম্প্রদায় হ্তি হয় 
এবং পরম্পর দাদ কলহ তাহারই ফল। শাক্তের বৈষ্ণবকে তিরস্কার 
করেন, বেদাস্তবাদীরা সাকার পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করেন, অ্রাঙ্গেরা 
হিন্ু্দিগকে পৌত্তলিক বলিয্না ছুর্বাক্যবাণ বরিষণ করেন, ধুষ্টেরা তি 
দের সম্প্রদায় ব্যতীত, সমুদ্বায় ধর্মকে ভ্রাস্তিমূলক বলিয়া! প্রতি ঘেল্ণ! 
করেন। এইরূণে সমুদয় সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির আপনাপন ধর্মভাব ্ি 
ধর্মভাৰ হইতে অত্রাস্ত সত্য এবং লারবান জ্ঞান করিয়া! উপেক্ষা ঝঁরিয়া 
থাঁকেন। এই ভাঁবটাকে গোঁড়ামী কছে। এই ্বানেযু্দা 8 ভাব: 
কাহ্াকে বলে তাহা! কিঞ্চিৎ, বিস্তারিত বর্ণনার নিতান্ত আবশ্যক হুইতেছে.।, 
কাস, আমাদের দেশ ধর্শের গৌঁড়ামীর জন্তই এ, ু্দশাগ্রন্থ হইয়াছে । 
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এই গৌঁড়ামীর নিশিত্তই পরষ্পন্ন দ্বেষাছ্েবী ভাব বর্ধিত হইয়া! আত্ম-বিচ্ছেদ 
উপস্থিত ছয়, গৌঁড়ামীর নিমিত্তই এক সম্প্রদায় সংখ্যাতীত শাখ। সম্প্রদায় 
পরিণত হইয়া! থাকে | 

লকলেই মনে করেন যে, তাহারই অন্ুভিক্ধ ধন্ম ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃত 
পথ এবং তল্লিমিন্ত অন্তান্ত ধন্দ্ানলন্বীদিগকে শ্বধন্দ্দে আনয়ন করিবার জন্ত 
প্রাণপণে চেষ্ট। পাইব্ব। থাকেন । বাহার ধন্ম প্রচার করিবাব জন্য এইরূপে 
গ্রতিবেশীদিগের গৃতে, প্রবাসে থাকি বিদেশী ব্যক্তির ঘারে উপস্থিত হইয়া, 
খআস্মধর্মের মন্মব্যাখ্যা করিয়া প্রন্তিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাহাদের 
উদ্দেশ্রা এবং মহান অভিপ্রায় চিন্তা কখিলে চবণবেণু প্রার্থনা! করিতে হয়। 
বখরণ, তীাহাদেব অংত্বস্থথম্পৃহ, আপন ভোগ বিলা, আম্ম-পদমধ্যাদা বিস- 
ছ্রিন দিয়, অনাথ অসহাস অসভ্যদিগের হ্যায় ভ্রমণ করিবার কারণ কি? 
গরানর্থ সাধন কিন্ব। পরমর্গল কামন1? সাধাবণের কল্যাণ বাসনাই ভা, 
দে জীবনের একমা ত্র লক্ষ্য, তাহার ভুল নাই। ধন্মের শান্তি মলয়ানীল 
দংস্পর্শে লীলাধ(মেব যন্ত্রণার অবসান হয়, তাহ। তাহার! জানিতে পারিয়- 
ছেন তন্নিমিভ অস্তের জন্য তাহাদেব প্রাণ ব্যাকুলিত হুইয়। থাকে । তাহার! 
বুঝিযাছেন যে, ঈশ্বরের চবণাশ্রর ব্যতীত জগজ্জনের দ্বিতীয় গত্যস্তর নাই। 
ভাহায়া জীবনে প্রতাক্ষ করিয়াছেন বে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নশ্বর, দেহ 
বই, দেহাধার নশ্বর, দেহের আনুষঙ্সিক উপক্রণাদিও নশ্বব। তাহার! 
সন্তরে দেখিয়াছেন যে, ভবধামের কি স্থুল, কি সুক্ষ, সকলই পরিবর্তনশীল, 
সুতরাং তাহারা অবিচ্ছেদ প্রীতিপ্রদ নে । তাই তাহার! স্বার্পরতাভাব 
চূর্ণ করিয়া, শাস্তি নিকেতন প্রদর্শন করিয়। দিখার জন্য, নিঃশ্বার্থতাৰে পরি" 
জঘণ করিতেছেন কিন্তু সব্ব নাধারণের নিকট কি জন্য এমন নিঃস্বার্থ সাধু" 
দিগের সাধু প্রার্থনা সাদরে পরিপুরিত হইতেছে না? কেন তাহাদের দেখিলে 
না হউন, অনেকেই অসস্তেষ প্রক।শ করিয়। থাকেন? কেনইব। 
তাদের লইয়। সকলে ন্বিদ্রপ ও কুকথার গ্রত্রবণ খুঁলয়। দেন? কেনই ন| 
1 নিঃস্বার্থ মাঙ্গলিক কার্যের বিনিময়ে তিরক্কত ও বিতাড়িত হইর। 
থান্ধেন ? ভাহ। নির্ঘয় করা অতীব আবশ্তাক। কোন্‌ পক্ষের দোষ এবং কোন্‌ 
পক্ষের তাহাহিিধ ন। করিলে এ প্রকার অত্যাচান্ন কশ্মিন কালে স্থগিত 
ক্ইনে ন1। 

ধপ্থ লইয়। বিচার করিয়া দেখিলে কাহার সহিত কোন প্রকায়ে যত- 
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ভেপদের কাবণ প্রাঁণড হওয়া ধায় না। ধঙ্দমকি? অর্থাৎ জগদীর্বরের উপা- 
সনা। জগদীশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাভ1 প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাদ। এমন কফি, 
যে বালকের সামান্ত জ্ঞান জন্মিবাছে, ভাহাবাও তাহ বলিয়। থাকে 1 যদ্যপি 
সকলে ঈশ্বর বলিয়া! ধাবিত হন, যদাপি তাহাদের উদ্দেশ এবং ভাবিগত্তি 
ঈশ্বব প্রাপ্ত হর, তাহা হইলে সক্লের ধর্ম এক, একথ। কিজন্ত শ্বীকার লা 
করা যাইবে । 

যদ্যপি সকলেব হৃদসের ভান একই ভয়, তাঁশ হইলে এক কথায় পবস্পর 
মতভেদের তাত্পধ্য কি? কেহ বছিলেন, তইএর সহিত দুই যোগ করিলে 
চারি তয়, এ কথায় কাহান অনৈকা হইবে £ যদ্যপি চারেব শ্থানে পাঁচ কিন্বা 
তিন কহ? যায়ঃ তাত হইলে গোলসে'শ উপস্থিত হইবারই কথা । 

এইজন্ত যে ধশ্মপ্রচাবকদিণেস ছাঁব! মত ভেদের হেতু উপস্থিত হইয়া 
থাকে, তীহাদেব মধ্যেই প্রকৃত ধর্মভাব নাই বলয় সাব্যস্ত করিতে 
হইবে। 

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইবে নে, তবে কি ধর্ম প্রচাবকের] প্রতারক, স্বার্থপর 
এবং ধর্মব্যবসায়ী ? তাহাদেবকি তবে ধর্দবোধ হয় নাই? 

এস্ট প্রপ্রেব গ্রাতুাত্তরে কথিত হইবে ষে, ধাহারা সাম্প্রদায়িক ধর্শ-প্রচাবক, 
তাঁতাদের প্ররুত ঈশ্বরভাঁব নাই, তাহ ও সম্পূর্ণ কারণ নহে কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যে বিজ্ঞান লাভ হয় নাই, এ কপায় সংশর হইতে পারে না। যেষন, আট 
বুন্তের কেন্দ্র বা মধ্য বিন্দু ই পবিধির সে কোন স্থানে ব1 বিন্দুতে রেখা 
আঁঙ্কত, করা যায়, তাভার। সকলেই পবম্পর সমান বলিয়। উল্লিখিত। এক্ষণে 
ঘদ্যপি ঈশ্বরকে মধাবিন্দু মনে কর যাঁষ এবং আমবা পরিধির প্রত্যেক বিদ্দৃ 
বিশেষ হই, তাহা হইলে আমাদের নিট হইতে, ঈশ্বর একই ,ভাবে দৃপ্ত 
হইবার কথা । আমার সহিত ঈশরের যে সম্বন্ধ, অন্য ব্যক্তিরও অবিকল 
সেই সম্বন্ধ হইবে কিন্তু পরিধির বিন্দুতে দণ্ডায়মান হয়া বিচার কৰি 
থাকিলে কখন এই মীমাংস! প্রাপ্ত হইবার উপায় *লনাই। কারণ, অর 
বিন্দু হুটতে ঈশ্বর বিন্দুর যে ব্যবধান, দ্বিতীয় বা ততোধিক ব্যক্তির 
হইতে ঠৌঁই পরিমাণে ব্যবধান আছে কি না, তাহা ছই স্থান হইতে 
বার উপায় আছে। হয় প্রতোক বিন্দুতে গমন পূর্বক আাধুনাবস্' রীক্ষ! 
করিয়া দ্বেখা বর্তব্য, ন। হয় ঈখর বিল্ুতে দণ্ডায়মান হইয়া ইতগুতঃ 
নিন্বীক্ষপ করিতে হইবে । যখন এই শেবোক স্থানে অবস্থিত পূর্বক পনির 
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বিন্ুমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া বায যে, ঈশ্বর হইতে 
সকলেই সমান ভাবে রহিম্াছেন। 
সেইরূপ ঈশ্বর এক, তীহার অনন্তভাব অনস্তজ্জীবে অবস্থিতি করিতেছে । 
ঈশ্বর মধ্য বিদ্দু। কারণ, সেইস্থ(ন হইতে সমুদয় ভাবের উৎপত্তি হুইয়!ছে 
এবং জীবগণ পরিধির বিন্দু, কারণ তাহা তাহ! হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যদ্যপি ঈশ্বরের প্রকৃত*ভাব জানিতে হয়, তাহা! হইলে ঈশ্বর বিন্দুতে গমন 
কন্াই মচুষ্যদ্িগের একমাত্র হুলভ প্রণালী । প্রত্যেক ভাব শিক্ষা করিয়! 
পরিশেষে ক।রণ সাব্যস্ত কর! খণ্ড জীবের কম নহে। 
যদ্যপি আমর। সাম্প্রদায়িক প্রচারকদিগকে এই নিরমের দ্বার! পরীক্ষা 
করিয়া দেখি, তাহ হুইলে তাহাদের পরিধির (খন্দুভে দেখিতে পাইব। 
তাহারা এ পর্য্যস্ত ঈশ্বব বিন্দুতে গমন অথবা পরিধির অন্ততঃ একটা বিন্দুও 
অবলোকন করেন নাই। তাহার আপন বিন্দু হইতে ঈশ্বর বিন্দু দেখিয়! 
থাকিবেন কিন্ত তাহাতে গমন কবিতে পারেন নাই। এইজন্ত তাহার! 
যাহ। বলেন তাহ। অন্য বিন্দুর ব্যক্তিও নিজ ভাবে বুঝিয়! থাকেন সুতরাং 
প্রচারকের কথর কেন কর্ণপাত করিবেন এবং যেস্থানে কাহাকে আপন 
বিন্দু অর্থ।ৎ ভাব পরিবর্তন করিতে দেখ। ধায়, তথায় সেই ব্যক্তি তাহার বিন্দু 
হইতে ঈশ্বর বিন্দু আদৌ অবলোকন করেন নাই। সেইজগ্ত লোকে সম্প্র- 
স্ব্পত্ব বিশেষে প্রবেশ করিয়া আবার কিয়দ্দেবস পরে তাহ পরিত্যাগপুর্ক 
ঘন্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
উপরি উক্ত পরিধির বিন্দু অর্থাৎ যাহার ষে ভাঁব তাহাতে সিদ্ধাবস্থা লাভ 
করিবার পুর্ব্বে কেবল সাধন-গ্রবর্তের অবস্থায় কিয়দ্দ,র গমন করিয1 প্রচারক 
শ্রেণীতৃক্ত হইয়া! থাকেন। দেইজন্ত তাহাদের উদ্দেগ্ত মহত হইলেও 
কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। এই অবস্থার প্রচারকদিগের ধর্মকে 
সম্প্রদাঙ্িক ধর্ম বলে। 
মর1 ভাই বার বর বলতেছি, যে সানম্প্রদাদিক ধর্মপ্রচারকদিগের 
স্বস্বধর্ প্রচার করিয়া আত্মদৌর্বশা প্রকাশ করিবার আবশ্তক 
$ বাঁছাতে নি্গে ঈশ্বর বিন্দুব নিকট গমন করিতে পারেন, ভাহাক্ন 
চেষ্টা খতযুক্ত হু/হি কর্তব্য । তাছাদের জানা উচিত যে, ঈশ্বর অভি প্রান্থ 
সকলের, ঈশ্বরের নিকট গমন 'করিবার জন্ত সকলেই লালারিত। হীশ্বর 
সান্তরর্খ।মী, (তনি যখন লোকের প্রাণেক্ প্রাণ অন্তরের অন্তর, মনেই 
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মন) যখন আমাদের হৃদয়ে কুভাব বা পাপ করিবার কুচলা হইলে তাহ 
তীসথার গোচন হয় এবং তিনি তাহু।র দগুরধান করেন, তখন তাহার জন্য 
চিত্ত ব্যাকুল হইলে, যে ভাবেই হউক, ষে নামেই হউক, সাকার মূর্তিতেই 
হউক আর নিরাকার ভাবনাতেই হউক, মনুষ্য মুর্তি দেখিযাই হউক 
কিশ্ব। গাছ পাথরের সম্মুখেই হউক, প্রকৃত ঈশ্বব-তাব মানপক্েত্রে 
সমুদ্দিত থাকিলে ঈশ্বর লাঁভ অনশ্ই হইবে, ইহাতে কোন সংশষ হইতে 
পারে না। যদ্যাপি ইহাতে আপত্তি হয় তাহা হইলে ঈশ্ববের সর্বজ্ঞ! 
সম্বন্ধেও আপৰ্তি হইবে এবং পাপনতি, কেবল মনের গত্তস্থ থাকিলে-_কার্য্যে 
পরিণত নছে--তাহ! ঈখর জানিতে পারেন না এখং তাহার জন্য কেহ 
দায়ী নহেন--এ কথা বলিলপে কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্মুপুস্ত কের 
আদেশ খর্ডিত হইয়। যাইবে কিন্কু আম্৭। সামঞ্জশ্ত ভাব সন্বত্রেই দেখিতে 
পাই, সেইজন্ত ঈ্রের সর্বজ্ঞত 1-পক্তি বিশ্বাস করিন্| ভাবেব অন্ুবূপ ফস 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমাদের এক পরমাণু অ'বশ্বাম নাই। 

আমরা সেইজন্য প্রনর্ববার সমুদায় ব্যক্তিদিগকে অনুনয় কবিয়া বলি; 
তেছি, তাহাদের অন্তরে অন্তরাম্তা ভগবান যে ভাব প্রদান করিয়াছেন, 
তাহ! কাহার কথ। শ্রবণে, কিন্ব। কোন পুস্তক্দ পাঠে, অথব। কোন স।ধ- 
কের অবস্থা দেখিয় তদনুবন্তী হওয়। নিতান্তই লরমেব কথা । সাবধান! 
সাবধান!!! কিন্তু যে ভাব আপনার প্রাণেল সভিত সংলগ্ হইয়া হবে 
তাহই তাহার নিজ ভাব বলির জানিতে হইবে । সে ভাবে উপাসনা ব1 
পুজচ্চনাদি কিন্বা ঈখবের প্রতি প্রীতিভক্তি প্রদান করিবাঁব যে কোন 
প্রণালী বা যাহ] কিছু মনে উহ হইবে, তাহাতেই মনোসাধ পুর্ণ 
হইবে । তাহার মিকট বিধি নাই, ব্যবস্থা নাই । তিনিই বিধি, তিনিই 
ব্যবস্থা। ষে কেহ তাহার শবণগ হন, দয়াময় শ্বয়ংই ব্যবস্থাপক হইয়] 
তাহার কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া দেন। ইহ! আমাদের প্রত্যক্ষ কঞ্চা। 
ফলে, আপন ভাবে আপনি থাকিলে নৈষ্টিক ভাবের কাধ্য হয় । আপন ধ্রব- 
অপরের ভাব 'অপেক্ষা উত্তম ভান করিয়া তাহাদেব প্রতি অবজ্ঞা করাঁ?ক 
সম্প্রদাগ়িক ব। গৌড়ামী ভাব কছে। 

যেমন এককাতীয় পদার্থ ছারাই মানবগণ জঙ্গি" শাকে। আর্থাদের 
উপাদান কারণ গলিও একই প্রকার ।  সমুদায় এক প্রকীর হইয়াও 


গুভ্যেক স্নয্যকে শ্বতন্ত্র দেখার । কোন ব্যাস্ত কোন ব্যক্তির শমাশ 
৩৪. 


: ২৭৪ তত্ব-প্রকাশিকা | 
নহে, সেরূপ প্রভোক ব্যক্জিব শ্বভাৰ খ্বতন্ত্র প্রকার জানিতে হইবে । এই 
স্বভাব গত সকলেরই ভাব আছে। বে পর্য্যস্ত এই ভাব প্রস্কটিত হইতে 
ন। পারে, সে পর্যাস্ত যে কেহ যে বপে অন্যভাব তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
কবিতে চেষ্টা পাইবেন, তাহা সময়ে পুনরায় প্রক্ষিপ্ত হটবে, তাহাব সহ 
নাই। স্বভাবগত্ত ভাব প্রদান ক্বাই দীক্ষা গু€র কার্যয। এই নিমিত্ত 
'আঁমাদেধ প্রভূ ব্যক্তিগত উপদেশ দিতেন, সুতবাং তাহার নানা! ভাৰেব 
ভক্ত হু হইয়াছেন , তিনি তজ্জন্ত কহিতেন যে-- 

১৩৪ | মাতা কাহার জন্যা লুচি, কাহার জন্য খে 
বাতাস।র ব্যবস্থ! করিয়। থাকেন । প্রত্যেক সন্তানের স্বতন্ত্র 
প্রকার ব্যবস্থ। হইল বলিয়া মাতার সেহের তারতম্য বলা 
যায় ন।। যাহার যেমন অবস্থা তাহার দেইরূপই ব্যবস্থ। 
হওয়।ই কর্তব্য । 

এস্কলে অবস্থা শত কাণাই দেখ। যাইতেছে, অতএব স্বভাবগত ধর্ম- 
ভাবকেই নৈষ্টিক ভাৰ কহে। 
স্বভাঁবগত ধন্দধ কাহাকে কনে এবং তদ্বাব। আমাদের কি প্রকার লাভ? 
লাভের সম্ভাবন। তাহ। এ স্থান পবিষ্কাবজণপে বিবৃত হইতেছে। 
শলেছাবগত ধন্য বা ম্বপন্মীচবণ কিম্বা বণাশ্রমধন্্ধ সর্বাগ্রে প্রতিপালন 
করিধার বিধি আছে। ম্বভাবগণত ধর্ম কি, তাত দীক্ষ1 গুকই জানেন কিক 
সফলের দীক্ষা গুক, দীক্ষ। গুকব হয না হওমায়, শ্বধন্ম নির্ণয় পক্ষে প্রথমে 
কিঞ্িত প্রত্যনাঁধ ঘটিয়। থাকে । এই নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি বামকৃষজ- 
দেব রিশেষ দৃষ্টি বাখিতেন। ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিষ, বৈশ্ঠ ও শূদ্র, ইহাদেপ বর্ণাঙ্ছু- 
সায়েও তিনি উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্ণ শৃচদ্রধ সহিত কিনি একাকার 
করিতেন না। ইহার দ্বাব তাহাব জাতিন্ছেদেব ভাব প্রকাঁশ পায় নাই 
হি যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বর্ণাশ্রমধর্্ম প্রতিপালন কব! সাধক- 
পিকের গ্রাথম কার্য, তাভাতে নৈষ্টিকভাব পুষ্টি লাভ করিযা থাকে । 
৮৮০ ২০ এই স্থানে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে আলোচন। করিতে 
প্রবৃত খহলাম। 
গ্রভু কীতিগাছিলেন যে, চৈন্তদেব এবং রায় রামানন্দ ঠাকুরের লহিত 
গোধাববী ভীবে এই ব্ণা এমধন্ম প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, বথ|। 


তত্ব-প্রকাশিকা। ২৭৫ 


গ্রভৃ কহে পড় শ্লোক সাধ্যেয় নির্ণয় । 
রায় কহে ম্বধন্মীচরণ বিষু্ভক্তি হয় ॥ 


স্বধন্াচরণ কর বিষুভক্তি লাভের এক মান্র উপায়। ইহার মর্শ 
গইরুপে কথিত হয় ধে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, টবহ্া এবং শুদ্র, যাহারা যে 
বর্ণে জঙ্গগ্রহণ করিবে, তাহাদের গেই সেই বর্ণানুসারে পরিচলিত হইতে 
হইবে, কারণ যে, যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার আকৃতি 
প্রক্ক।ততে সেই কুলের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, স্থভরাঁং কুল- 
গত রীতি নীতিগ তাভার স্বভাব সঙ্গত হুইবাপই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এই 
মতে ত্রাঙ্ণ কুলের ব্রহ্মচধ্যভাব হ্বভাব সিদ্ধ হওয়াই কর্তপ্য। ক্ষত্রিয় 
স্কুলে উগ্রভাবাপর এবং রাঁজকাধাদি পরায়ণ তয়, বৈশ্েৰ বাস! 
ববন্ততে এবং শূদ্রের নিরুষ্ঠ কার্টে রঠিমতি হইবাবই কথা। যদ্যপি স্বধর্ম 
অর্থে কেবল বণগত ধন্দ বলিয়া উল্লেখিত হয় তাহা হইলে, ক্তিয়, বৈশ্য ও 
শুপ্রের ঈশ্বর লাভ হইবার কোন কথাই থাকে না। ব্রাঙ্গণ বাতীত, ঈশ্বর 
রাজ্যে গমন করিবার আর কাহারও অধিকার খাঁফিভে পাবে না। এই 
নিমিত্তই ব্রাঙ্গণেরা বেদাদি গ্রন্থে আপনাদেৰ একাপ্দিপতা স্থাপন কবি! 
রাখিয়াছিলেন | ন্বধম্মেব অর্থ যদ্যপি বর্ণগহই হ্বীকার করিতে হয, তাহ! 
হলে পৃথিবীর স্প্রিকাল হইতে অদ্বাপি কি অন্ত বর্ণেব কেহইঈ-ঈশ্বর 
লাঁভ করেন নাই। সে কথা বলিবাব অধিকার কি? ধর্ম রাজোর 
ইতিছাঁমে অন্ঠান্ত বর্ণেব কথা কি-_নীচ শুদ্ব 'এবং যবনাদি পর্যযস্ত ঈশ্ব- 
রের কৃপাপাত্র হইয়াছেন বলিয়। দেখিতে পাওয়া যায । অভএব বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম বলিলে, ইহার অন্ত তাৎপর্য বাহির করিতে হুইবে। প্রভূ 
কহিয়াছেন--- 
১৩৫। ব্রাহ্মণের ওরসজাত পুত্র ত্রাঙ্গণ বটে কিন্ত 


কেহ বেদপারদর্শা হয়, কেহ ঠাকুর পুজা করে, কেহ ভ ভাত 
রাধে, এবং কেহ বেশ্যার দ্বারে গড়াগড়ি খায়। 


এই উপদেশখে স্বধন্ীচরণের ভাবই বলনতী ষুতেছে। প্রভুও এ কথ 
বলিয়াছেন যে, রর্ণগত ভাব প্রতিপালন করাই সকলের খর্ব । এক্ষণে 
এতছুভয়ের মধ্যে সাঁমপ্স্ত স্থাপন করিষ্কে'হছইবে। প্রা কহিগ্নাছেল £- 


হখড় তত-গ্রকাঁশিকা | 


১৩৬1 মনুষ্যদেহ এক একটী ক্ষুদে ব্রঙ্মাণড। মস্তকে 
ন্বর্গঠ বক্ষঃগহ্বরে যর্ত, এবং উদর গহ্বরে পাতাল । আত্ম- 
তত্ববিদের। এইরূপে দেহকে পর্যবসিত করিয়। থাকেন । 
এই নিমিত্ত তাহার! সকলই মামি এবং আমার বলিয়! জ্ঞান 
করেন। 

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বর্ণাশরম এবং স্বধন্মীচরণ ভাবদ্বয় অনায়াসে 
মীমাংসা করিতে পারিব ॥ প্রত্যেক জীবকে চাখিটী অবস্থায় বিভাগ করিলে 
এই বর্ণ চতুষ্টঘ পিদ্ধান্ত হইয়1যায়। প্রথম শূদ্রৎ ইহ। জীবের রালকাবস্থাকে 
কহে, কারণ এই অবস্থায় কার্যের ধাখাবাহিক জ্ঞান থাকে না, নীচ কার্য" 
দিতে তাছার। সর্দদা অনুরক্ত থাকে । জীবের দ্বিভীয়াবস্থা বা যৌবনকালকে 
বৈত্ত কহ যায়। এই সময়ে তাহার। লাতালাভের কাষা করিয়া থাকে । ভৃতীয্স 
ক্ষত্রিয় বা! জীবের প্রোঢ়াবন্থা। এই সষয়ে রাজাশাসন করিতে হয়। তত্বপক্ষে 
আত্ম শাসনের ভাব খুঝিতে হইবে । প্রোঢ়াবস্থাটি অতি ভীষণ কাল বলিয়! 
জানিতে হইবে; কারণ এই সমস্ষে যদ্যপি কেহ আপনাকে সুচারুরূপে পরি" 
চালিত করিতে না পারেন, তাহ! হইলে পরিণামে অতিশয় ক্লেশ পাইস্তে 
হয়। মনোরাজ্যে যাহাতে কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ এবং তাহাদের বংশা” 
বলি অর্থাৎ রিপুধিগের নিবিদ কার্য প্রস্থত ফল দ্বারা যে সকল উপদ্রব 
হইয়! থাকে, সে সকল যাহাতে নিবারণ কবির রাখ। যায় তদ্দিষষে যন্্বান 
হয়। এই অবস্থার কার্ধ্য। যেবাক্তি আত্মশাসন করিতে কৃতকার্য হন, 
তাহার চতুর্থাবস্থাকে ব্রাহ্ম? কহে। জীবের এই অবস্থায় ত্রঞ্ধলাভ হয়। এই 
অবস্থার পর, আর বর্ণাদির বর্ণনাও নাই। 

বর্ণ ধর্ের দ্বারা ব্রাহ্মণের কথ! যাহ। উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাকে সত্বগুণ 
কছে। যেমন্থয্য এই গুণাক্রাস্ত হইবেন, ভিনিই ঈশ্বর লাভ করিবেন 
গ্মতরাট তিনিই প্রকৃত ব্রাঙ্গণ । মহাপ্রভু শ্রীচতন্তদেবের সময় যে যবন 
হরিদল ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণব চুড়ামনী হইয়াছিলেন, তাহার 
কারণ। এইরূপ জনিতে হইবে । রজঃ তম ভাবে ঈশ্বর লাভ হয় না, তাহ! 
সম্পূর্ণ ংসারিক ভাবের, কথা। ক্ষত্রিন ও বৈশ্ব রজগুণের দৃ্স্ত, শৃর্র 
তমোঁগুণের আছ বলিয়া কাথত হছয়। এই নিমিত্ব এই ছিবিধ বর্ণের 
ঈশ্বর লাভ হইতে পায়ে না। যে ধ্যন্ধির খখন খেমন অবস্থা খাকে 
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সেই ব্যক্তি তখন সেইক্গে পরিচালিত হতে বাধা হয়। তাঁহার সে 
অবস্থ] অতিক্রম করিয়া! ষাইথাঁর উপায় নাই। অবস্থাগত ভাবই সফল 
কার্যের আদি কারণ হইয়? থাকে স্তরাং তাই তাহার বর্ণ এবং ক্বভাব। 
বর্ণধর্মা এবং স্বধন্্ম ফলে একই কথ । 


১৩৭1 স্বধন্মাচরণ দ্বার জীব সরল এবং কপটতা 
পরিশুন্যাবস্থা লাভ করিয়! থাকে । 


পর্বে কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্যগণ এক প্রকার পদার্থ দ্বারা, সকলে 
গঠিত । কি ব্রাক্গণ, কি ক্ষত্রিয়, কি পৈঠ্ঠ, কি শুদ্র, কি যনন, কি শ্লেচ্ছ, কি 
সভ্য, কি অসভ্য, প্রত্যেক নর নারীর দেহ একই রূপে, একই পদার্থে, একই 
প্রকার যন্ত্রে এবং একই ক্রিস্নার জন্ত প্রস্তত হইযাছে। 'অস্থ, শোণিত, মাংস, 
বসা, চক্ষু, কর্ণ, নালিকা, এবং ফুস্‌ ফুল্‌, হৎপিগু, বক্কং ও গ্রীা, প্রভৃতি 
আঁভ্যন্তারক মন্ত্র সকল বিন্ভিন্ন প্রকারে গঠিত হয় নাই, অথবা! কোথাও তাহা- 
দের কার্যের তারতম্য দেখা যার নাই। ক্ষুধায় আহাব ও পিপাসায় জল 
পান করা, দুঃখে বিমর্ষ ও সুখে আনন্দিত হওয়। ইত্যাদি, দৈহিক কার্যে 
জাতিভেদে, স্থানভেদে কিন্ব! কাঁ্ধযভেতে, কম্সিন্কাঁলে পবিবর্তন হইতে দেখা 
যায়ন! কিন্ত কি আশ্চর্য্য! সকলই এক হইয়াও ভেদাভেদ জ্ঞানের এবং 
কার্ধা বিভিন্ন ভার তাতপর্যা কি? বাস্তবিক, ক্ষুধার আহার করিতে হয়নতাহ! 
দেহীর ধর্দমবিশেষ কিন্ত আহারীয় দ্রব্যের সতত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া 
যায়। কাহার আহার আতপ তগুল ও দুপ্ধঘ্বৃত, কাছাব চব্য চোঁষ্য লেহপেয় 
এবং কাহার মদ্য মাংস ব্যতীত পরিতপ্তি লাভ হয় না। গমনে বা! উপবেশনে, 
ভ্রমণে বা দণ্ডায়মানে, আলাপনে কিম্বা! মৌনভাবে, প্রত্যেক মন্ুষ্যের বিভি- 
মতা আছে । এই বিভিন্নতার কারণ আমর] শ্বভাবকে অর্থাৎ গুণকে নির্দেশ 
করিয়াছি। এই ভাবের স্বাতন্ত্ইই জগদীশ্বরের বিচিত্র অভিনয় । এক মাতৃ- 
গর্ভে পাঁচটা সন্তান জন্মিল। মাতা পিতার শোণিত শুক্র এক্ ছইয়াও পাচটী 
পঞ্চ প্রকারে হইয়া] যায়| * 

+% এই বিষয়ের বিবিধ মতভেদ আছে কিন্তু তংসমুদয় সিদ্ধা/-বাক্য 
বিয়া গ্রাহথ নহে । কারণ, যাহার! সম্তানের জন্ম্ঈল'ন পিতা মাতার মান- 


দিক অবস্থার প্রতি বিভিন্নতার কারণ নির্দেশ করেন, তথায়' দেহগত কারণের 
অভাব হুইয়| পড়ে । দেহশত কারণ সস্তানে প্রকাশিত হয়। ভাহ। প্রতযক্ষ 
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সন্তানের জন্মকাঁলীন শিতা মাভার শারীরিক এবং মাননিক ভাঁবেহ 
এবং যে সময়ে, যে কালে এবং নক্ষর পলাশির যে অবস্থায় সম্ভান জন্বিয়! 
থাকে, সেই সময়ের ফলানুসারে তাহার দেভের অবস্থা লাভ হুইয়! 
থাকে! যেষন, পিতা মাতার স্ুন্থদেহ থাকিলে বলিষ্ঠ সন্তান হয়, তেমনই 
শ্বাভাবিক মানসিক-শক্তি সতেজ থাকিলে, নিজ শ্বভাববৎ সন্তান হইবার 
সম্ভাবনা! । সম্ভানোৎপাদ্নকালে যদ্যপি বিকৃত স্বভাব হইয়। যায়, তাহ হইলে 
সেই সন্তানের বিকৃত স্বভাবই হইবে। এই নিমিস্ত আমাদের রতিশাস্ত্রে 
রতি ক্রিয়ার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। যেমন, একটি বৃক্ষ ভালরূপে জন্ম” 
ইতে হইলে, ভাল ভূমি, ভাল বিচির আবশ্বুক হয়, সেই প্রকার স্থুসস্তানের 
নিমিত্ত, ভাল পিত। মাতার প্রয়োজন । পুর্বে রতি ক্রিয়ার ব্যবস্থাসারে 
অনেক্ষেই চলিতেন, এক্ষণে রতিক্রিয়। আত্ম সুখের জন্যই হইয়া থাকে । 
অনেকে ইহুদি বিবি ভাবিয়া, আপন জ্ত্রীতে সে সাধ মিটাইয়! লইয়া থাকেন; 
সেস্বলে বিকৃত শ্বভাব হেহু অস্বভাবিক সন্তান জন্মিয়া থাকে এবং স্ত্রীর 
যদাপি এ প্রকার স্বভাব চাঞ্চপ্য ঘটে, তাক্কা হইলেও বিকৃত ভাবের সন্তান 
হইবে। বেগ্থা। সম্তান এবং সসস্থানের এই মাত্র প্রভেদ । 

জুসন্তান যে প্রক্রিয়ায় জন্মে, বেশ্তা সন্তানও সেই প্রক্রিয়ায় জন্মিয়া 
থাকে কিন্তু সচরাচর ইহাদের মধ্যে যে তারতম্য দৃষ্ট হয় ; তাঁহার কারণ 
ছাভান্ঘর বিকত-ভাবকে পদিগণিত করিতে হইবে। এস্কলে মাতা পিতা 
উততয্ষেরই বিকৃত-ন্বভাঁব হইপ্না! থাকে, তাহার সন্দেহ নাই । যে স্থানে 
তাহ। না! থাকে, তথায় স্ুসস্তান জন্মিবারই সম্ভাবনা। 








সিদ্ধাস্ত । যাহার পিতার কোন প্রকার ব্যাধি থাকে, তাহার সম্ভানের সেই 
ব্যাধি প্রকাশ পাইয়! থাকে | যাঁভার যে প্রকার অবয়ব, তাঙ্তার সন্তান সন্ত- 
তিরও, অবয়বে তত্বৎবিশেষ সাদৃষ্ঠ দেখিতে পাওয়। যায়। সন্তানের দেহ পিতা 
মাতার দৈহিক অবস্থা স্বারা সংগঠিত হয় এবং ম্বভাঁবও তীহাদের স্বভাব 
হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে । দেহ লইয়। প্রায় কাহার সন্দেহ হয় ন।, কারণ 
তাহ! প্রত্যক্ষ বিষয় । ম্বভাব লইয়াই গোলযোগ হইয়। থাকে। পণ্ডিতের 
স্তন হয কেন ? জ্ঞানীর সন্তান অজ্ঞানী হয় কেন? আবার মূর্থের এবং 
অঞ্ঞানীর পু পত্িররএবং জ্ঞানীও হইতেছে, ইহার মীমাংসা! কর! যাঁর পর 
লাই কঠিন কিন্তাজমর। গুরুপ্রসাদে যাহ! বুঝিয়া থাকি, তাহাই এস্বানে 
লিপিবদ্ধ করি! যাইব । 
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এইরূপে সন্তানের! শ্বভাব, লাভ করিয়া থাকে বলিয়া, কুলগত ধর্ণাকে 
অনেক স্ময়ে স্বধন্দ বল। যায় না। যেমন হিন্দুর গৃহে সাছেবি ঢংএর 
সম্ভান জন্মিল। এাস্থানে তাহার হিন্দু-ভাব বিবর্জিত হইবার কারণ টি ? 
বোধ হয় জন্মকালিন্‌ তাহার পিতার কিম্বা মাতার সাহেবি-স্ব ভাব ছিল, তাহ? 
না হইলে সম্তানে সে স্বভাব কেমন করিয়া আদিল? অনেকে বলেন ষে 
স্বভাব দেখির1 স্বভাব গঠন কর। ধায়, সে কথ। আমর। অবিশ্বান করি। 
জগদীশ্বর মনুষাদিগকে এক পদার্থ দ্বারা স্থষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু 
প্রত্যেকের স্বভাব স্বতন্ত্র করিয়াছেন। ব্যক্তি মাত্রেই তাহার দৃষ্টান্ত; 
তজ্জন্ত সকলের স্বধন্মীচরণও স্বতন্ত্র কহিতে হইবে। 
বাল্যাবস্থা হইতে মনুষ্যদিগের পরিবদ্ধন ক্রমে, তাহাদের স্বভাব যেমন 
পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, সেই পরিমাণে নানাবিধ বাহিক অন্বাভাবি ক- 
ভাব দ্বার! উহা! আবুত হইয়া আইসে। যে ব্যক্ত যেমন অবহ্থার, যে 
প্রকার সংসগ্গে থাকিবে, তাহার স্বভাব সেই প্রকার ভাধে আবৃত হইয়! 
যাইবে । তাহার এই আবরণ এমন অলক্ষিত এবং অজ্ঞাতসারে পতিত হইয়। 
যায় যে, তাহ। শ্বভাবাভিজ্ঞ ব্যতীত কাহারও দৃষ্টিগোচরণ্হয় না। প্রত্যেকের 
্বভাবে এই প্রকার অগণন আবরণ পতিত থাকায়, তাহার নিতান্ত অস্বাভাবি- 
কাবস্থা বলিয়। স্থিরীকৃত হয়। যেমন, একব্যক্তি ধত্বগুণী স্বভাব-বি শিষ্ট, 
বাল্যাবস্থায় রজগুণী বয়স্তদিগের দ্বার! রজগুণ প্রাপ্ত হইয়। স্বভাৰ হারাইঘ়। 
ফেলিল; পরে বিবাহের পর যদ্যপি তমোগুণক্রান্ত স্ত্রী লাভ হয়, তাহ? 
হইলে তাহার প্র স্বভাব প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা । এইরূপ উদাহরণ 
প্রতিগৃহে প্রতাক্ষ হইবে । স্ত্রী হউক কিম্বা পুরুষই হউক,যাহার স্বভাব 
অন্বভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার্ই স্বভাব-হারাঁণ স্বভাবই দেখিতে 
পাওয়। যায়। যাহার প্লে অবস্থা অন্তান্ত কারণ বশওঃ সংঘটিত না] ভয়, তাহার 
অস্থাভাঁবিকাবস্থ! কদাচিৎ উপস্থিত হইয়া থাকে । কোন কোন বালক 
নিজের অভিপ্রায়ানুলারে সর্বদাই পরিচালিত হয়। পিত। মাতার কিন্ক! 
বয়ন্তের কথ! মনোমত না হইলে কখনই শুনে না । যুবাঁকালেও কাহার কথ! 
খ্বাঁভিপ্রায় বিরুদ্ধ হইলে তাহ গ্রাহ -করে না, ব্দ্ধকালেও এই /প্রকার 
ব্যক্তিকে স্বভাব অতিক্রম করিতে দেখা যায় না|, 
: এক্ষণে সংসারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যাঁউক। "অডত্যক নরনারীর 
ভাব পরীক্ষা। করিয়া! দেখা হউক, কে কোন প্রকার অবস্থায় অবস্থিত ? 
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পরীক্ষা কৰিলে দেখা মায় যে, কাহার স্বাধীন প্রকৃতি, কাহার পরাধীন প্রকৃতি 
এবং কাহারও প্রকৃতি কাঁহার৪ সহিত লম্পূর্ণ মিলিত হুইয়! রহিয়াছে 

যাছার স্বভাব শ্ব-ভাবে আছে, সেই শ্বানেই শ্বাধীনভাব লক্ষিত হচ্গ। 
পরাধীন প্বতাব শ্ব-ভাঁব বিচযাতিকে কছে এবং যে স্থানে উভগ্নের একক 
গ্বভাব লেই ম্বানে মিলনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে । 

এই স্বাভাবিক নিয়ম সব্ধত্রেই প্রপুজ্য হইতে পাবে। যখন কেহ কাহার 
সহিত বন্ধুত্ব স্কাপন করিতে চাহেন, তাহাদের পরস্পর প্রাকৃতিক মিল ন! 
হইলে, গ্রক্কীত বন্ধুত্ব স্থাপন কথনই হয় ন।। মাতালেব সাহত সাধুর সন্তাব 
'থবা ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তির, শান্তগুণবিশিষ্ট ব্যঞ্তেব সহিত মিলন হয়! 
নিতাভ অসম্ভব) কিন্ব। স্ুপশ্ডিতের সহিত মুর্খের প্রণয় অথবা ধনীর সহিত 
দরিদ্রের ঘনিষ্টতা ভয়! যার পর নাই অস্বভাবিক কথ! কিন্তু যখন কোন 
দুর্ব্বিপাক বশতঃ অথবা অন্য কৌন কাবণে এই প্রকার বিপরীত প্ররূতির 
ব্ক্তির। একন্বানে বস্থান করিতে বাধা হয়, তখন প্রবল অর্থাৎ যাহার 
প্রক্কতি স্বভাবে আছে তাহার নিকট ছুর্বল 'মর্থাৎ যাহার স্বভাব বিলুপ্ত হই- 
মাছে, সে পরাজিত এবং ভাহাব আয়ত্বে মাণীত হইয়া! থাকে। 

স্বভাব এবং অস্বাভাবকে প্রকৃত এবং বিকৃতাবস্থা বলিয়া উল্লেখিত 
হইতেছে । যেমন হরিদ্রা; ইহাব সহিত যে পরিমাণে হপিদ্রা মিশ্রিত 
করা হৃট্রক, হুবিস্্। কখনই খিক্কৃত হয় না কিন্তু চুণ মিশাইলে উহা বিবর্ণ 
হইয়া, না হরিদ্রা না চুণ অর্থাৎ তৃত্তীয় প্রকার পদার্থে পরিণত হইয়া 
যায়। যদ্যপি হরিদ্রার পরিমাণ অধিক ভয়, তাহা হইলে বিকৃত পদার্থটি 
হরিদ্রার মধ্যেই নিহিত থাকিবে অথবা চুণ অধিক হইলে ইহাবই শ্রীধান্ত 
থাকিয়া যাইবে । যেখন গঙ্গাজলে এক কলনি ছুপ্ধ নিক্ষেপ করিলে, 
দুপ্ধের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না অথবা এক কণপি ছুপ্ধে কিরৎপরিমাণে জল 
মিতিত করিলে জলীম়াংশ অলক্ষিতভাবে থাকে । 

আমাদের (দশে বিবাহের সময় পাত্র পাত্রীর জন পত্রিকা দেখি! 
উষ্ন্রের স্বভাব অর্থাৎ গণ এবং বর্ণাদি * নিরপণ করিবার প্রথা ছিল। 


৯ 
* ইতি পুর্বে বর্ণ মস্ববধে যে শীমাংস! কর! হইয়াছে, তাহা! অশান্ত্রীর নহে 

বলিয়! আমরা উত্থ করিয়াছি। পাঠক পাঠিকাগগ এক্ষণে উহা! আরও 

হুন্দরনপে বুঝিতে পারিবেন । ব্রাঙ্গণ কুলে সনেকে শুর হণ এবং শুর্পবংশেও . 








পসরা 
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এক্ষণে গে প্রথা পাশ্চাত্য সত্যতার বিকৃত ফলে পিতৃ পিতামহের কুসংস্কার 
ব্লিয়! প্রায় অধিকাংশ স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। হদ্যপি জন্ম পত্রিকা! 
হারা পীত্রের নরগণ সাব্যস্থ হয়, তাহা হইলে পাত্রীর নরগণ কিম্বা! দেখগণ 
ন। হইলে বিবাহের স্থফল লাভ হয়না । কন্তার নরগণ হইলে পাত্রের 
দেবগণ কিম্বা নরগণ হওয়া আবশ্ঠীক। বাদ পাত্রের রাক্ষদগণ হয় তবে 
কন্তার দেবগণ কিম্বা রাক্ষপগণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ উভয়ে নর- 
গণ, দেবগণ কিন্থ। রাক্ষলগণ অথবা! একজন দেবগণ হইলে তাহার 
সহিত অন্যগণ [মলিতে পারেন ইহা শির্বধাচন পূর্বক কার্য্য করিলে 
স্বাভাবিক পরিণয়্ বলিয়া কর্থত হয় এবং এই প্রকার দম্পতী প্রক্কত 
দাম্পত্য স্খান্বাদন করিয়। থাকে । যে স্থানে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়! 
কাধ্য সমাধা হয় সেই স্থানে যাবতীয় অস্বাভাবিক ঘটন। সংঘটিত হইয়া 
চির অশান্তির আলম্ন হইয়। থাকে । আমরা যে সকল সামাজিক হুর্ঘটনায় 
নিয়ত প্রপীড়িত হইতেছি, তাহ এইরূপ নান! প্রকার অন্বাভাবিক ঘটনার 
বিষগয় ফল জানিতে হইবে । 
বিবাহ কালীন পাত্র পাত্রীর স্বভাব অবধারণ কর! যার পর নাই প্রযে!, 
জনীয় কাব্য। কারণ উভয়ে সমভাঁব বিশিষ্ট হইলে সকল কার্ধ্যই লমভাষৈ 
সম্পন্ন হইয়া! থাকে | যদ্যপি স্ত্রী সত্বগুণা এবং তাহার ম্বামী তমোগুণ বিশিই 
হয়, তাহ! হইলে, এক জনকে ঈশ্বর চিন্তা, ঈশ্বর সশ্বন্ধীয় কার্ধয ধাপে, 
সাধু ভক্তদিগের সেবাদ্িতে সতত তৎপর দেখ! যাইবে এবং আর একজন 
তদ্বিপরীত অর্থাৎ দেবতায় বিদ্বেষ ভাব, সাধু ভক্তদিগেব্র প্রতি কুব্যবহার 
এবং সদলুষ্ঠানে কালাস্তক যম সদৃশ ভাব অবলম্বন করিবে । অতএৰ কি 
স্বামী, কি স্ত্রী, উভয়ের স্বভাব সমগুণ যুক্ত না হইলে, সে স্থানে পরস্পরের 
অস্বাভাবিক কার্য বা অধন্দমাচরণ সংঘটিত হুইয়। যাইবে। 
স্ত্রী পুরুষের স্বভাব নিরূপণ করিবার আরও আবশ্টাকতা আছে । যন্ুুযা- 
গণ সামাজিক জীব । স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একত্রে বস ন! করিলে স্যট্টি বুদ্ধির 
অন্ত উপাগ জগদীশ্বর উদ্ভাবন করেন নাই । সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সংযোগ 


অনেকে বিপ্রবর্ণ বলিয়। জ্যোতিষ, শাস্ত্রে উক্ত হস্ঈমাছে। আমরা বর্ণ। শ্রম 
তপ্বপক্ষে যে প্রকার বর্ন করিয়াছি, তদ্দারা সামাজিক ত্রাহণদিগকে অবজ্ঞ!] 
অব! অসান্ত করিবার অভিপ্রাজ্জে নহে»। ব্রাঙ্গব বলিলে তাহাদের কুল". 
তিলক দিগকে নির্দেশ কারয়। থাকে। : 

, ২০৩৬ 
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আভাবিক দিম । যদ্যপি ভাছাই জগণীশ্বয়ের লিয়ম হয়। তাছ। হইলে 
যাহাতে চিরকাল উভয়ের হুদয়ে চিবশান্তি বিরাজ করিতে পারে, তাহা 
আন্বাভাবিক কামন। নছে। এই শান্তি-স্কাপন, জুমিলনের ফল, অতএব 
পরস্পনের স্বভার মিলিত হওয়ার পক্ষে দৃষ্টি রাঁখ। প্রধর্মচরণ মধ্যে পরি- 
গণিত। 

মন্ুষ্যগণেব প্রথম কার্য শ্বধর্দীচরণ 7; ইছ। সামাজিক এবং আধ্যাব্মিক 
উত্তয় ভাবেই আবশ্তক। কারণ মনুয্যদিগের সমাজে লিপ্ত হওয়া প্রথম 
ক্কার্থয। এই জগ্ত বিবাহাদিতে স্বভাব অবলোকন কর! কর্তব্য ও ধর্ম বলির! 
উল্লিখিত হইয়াছে । যদ্যপি সমাজে লিপু হইবার সমক্স স্বধন্ম রক্ষিত ভয়, তাহ! 
হইলে আধ্যান্সিক রাজো প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়া! থাঁকে। 
ভনেকে এই স্থানে তাহাদের নিজ নিক্ত অবস্থা দ্বার! ইহ প্রমাণ করিয়। 
লইবেন। যে দম্পতী সম-শ্বভাব-বিশিষ্ট 'ঠাহারা বখন তত্ববসে আদ্র হন, 
তখন পরস্পরের সহায়তায় পরমানন্দ লাভ করিয়। থাকেন এৰং বথার তাহার 
বৈপরীত্য ভাব থাকে, তথায় উভয়েরই যে কি ক্লেশ বাহার! ভুক্তভোগী, 
সাহার! বুঝিয়। লউন অথব1 এ সকল ধাহার! প্রত্যক্গ করিতে চাহেন তাহারা 
চচ্ষুন্দীলন করিয়া সমাজে নিরীক্ষণ করুন। যেমন মনুষ্যের বাল্য, পৌগগ্ড 
ঘা কিশোর, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ কালাদি বিভাগ আছে সেই প্রকার সমাজ 
এবংস্মধ্যাম্মতন্ব ও জীবের দুইটি অবস্থার কথা। অতএব দামাজিক এবং 
ন্সাধ্যাত্মিক অবস্থা! কাহাকে বলে, যদিও আভাসে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহ! 
কুক্পরপে বর্ণনা কর আবশ্টাক বোধ হইতেছে । 

সমাদ কাহাকে কহে? যেস্থানে যে কালে এবং যাহাদিগের সহিত 
বাস কর যায়, তাহাকে সমা্ঘ কহে। অতএব লমাঁজ বন্ধন, দেশ, কাঁগ, 
এবং পাত্র বিচার ছার। পাধিত হইয়া থাকে । সেই জন্ত শ্বধন্ধীচরণে প্রবৃত্ত 
হইতে হইলে ইহাদেরও কিঞ্চিৎ আলোচন1 করিয়। দেখা কর্তব্য। 

দেশ । যাহাতে অর্থ/ৎ যে স্থানে আমর! বাস করি তাহাকে দেশ কছে। 
আমরা যেমন এক পদার্থ সভূত হইল] বিবিধ প্রকার হইয়াছ, তেমনি 
দেশও এক (প্রকার পদার্থ দ্বার গঠিত হইয়া! নানা স্থানে নানাধিধ আকৃতি 
এবং প্রকৃতি ধারণ কার্রনন ছ্ুলে বিভিম্নাকারে পরিণত হইয়াছে বলির] 
প্রীতি হইয়া থাকে । এই প্রক্কড়ি ডে, নির্ঘীয়ক পদার্ঘদিগের ভাস বৃদ্ধি 
দ্বার! সম্পাদিত হইয়া থাকে ছুতরাং গুণের গ্রভেদে কার্যেরও প্রভেদ 
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কৃইয়। যায় । এইযপে পৃথিবী এক হুইক়াও বহুবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট বিবিধ 
দেশে পরিণত হইয়1 গিয়াছে । কারণ একদেশ লবগাধিকা বশতঃ মহুষ্যের 
বাস কষ্ট হইয়। থাকে এবং আর এক দেশ লবণ লাঘবতার নিমিত্ত সুন্দর 
বাসোপযোশী বলিয়া কথিত হয়। একদেশ পদ্বার্থ বিশেষের আতিশষ্য 
বিধায় প্রাণী নিবাসেব অনুপযুক্ত বলিয়। উল্লিখিত এবং আর এক দেশ পদার্থ 
বিশেষের অন্তিত্থ প্রযুক্ত স্বাস্থাকর বলিয়] জ্ঞান করা যায়। যেদেশ যে 
পদার্থ প্রধান, সেই দেশ সেই পারের ধর্মে অভিহিত হয় সুতরাং এ প্রকার 
দেশে বাস করিতে হইলে দেশেব ধন্দধ অর্থাৎ এ স্থানের নিশ্মায়ক পদার্থ" 
দিগের গুণাগুণ অগ্রে জ্ঞাত হওয়া বিধেয় এবং মনুষ্যম্বভাব তাহাই করি! 
থাকে । যখন কেহ কোন দেশ হইতে অন্ত দেশে গমন করেন, তখন 
গম্তব্য দেপের অবস্থা! অবগত হইবার প্রথ। প্রচলিত আছে। দার্জিলিং 
অথব! সিম্ল। গিরিশৃঙ্দে আরোহণ করিবার পুর্ব, ভাবী শৈত্য নিবারক উর্ণ। 
বস্ত্রাি সংগ্রহ করিবার নিয়ম আছে এবং শীত প্রধান দেশ হইতে উষ্ঞ প্রধান 
দেশে আগমন কালীন দেশানুন্বপ ব্যবস্থা করিতে সকলেই বাধা হইয়। 
থাকেন। 

যে দেশে যে পরিমাণে বাম করা হয় সেই দেশেব ধর্ম অধিক পরি- 
সাঁণে অবগত হওয়! যায় । যতই দেশেব অবস্থা হাদয়গম হইয়া আইসে 
নেই দেশের গুণানুযাষধী দ্বশ্ব অবস্থাও মিলিত করিয়া উন্নতি সপানে 
উদ্থিত হইবার স্বিধা হইয়। থাকে । বৈজ্ঞানিক আবিকফার প্রত আখ 
সমৃদ্ধি তাহার দৃষ্টাস্ত। 

যেদেশের ভুমি অতিশয় নিয় এবং লতাগুলাণি দ্বার] সূর্য্য রশ্মি অবরোধ 
হওয় প্রযুক্ত সতত আদ্রণাবস্থ।য় থাকিয়। যায়, সে স্থানে ম্যালেরিয়া] * নামক 
ব্যাধির নিতান্ত সম্ভাবন। কিন্ত এক্ষণে যে উপায়ে প্রব্যাধর শাস্তি হইয়। 
থাকে, তাহাও স্থানিক কারণ বহির্গমনে নিরপিত হইয়াছে। এইরপে 
বিষাক্ত পদার্থদিগের শক্তি হানি করিয়! বিষদ্প ড্রবোর আবিষার হইয়াছে 
এবং অসৎ কার্যের ওষধ শ্বরূপ মাঙ্গলিক কায্যবিধিও স্থিরীক্কত হহ্য় 
গিয়াছে । 


০০০০০০৬১৩০০০০০০৩ রী 








* আ্ালেরিরার কারণ এইরূপে কথিত হয়। ইহার অন্যান্ত কারণও 
আছে ক্রিন্ত বিশেষ সিদ্ধাস্ত কি তাহ। অদ্যাঁপি স্থিরীকৃত হয় নাই । 
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এক্ষণে দেশের কার্য সমুহ পরীক্ষা করিয়। দেখ] কর্তব্য। ইহারা 
আাঁভাবিক পরিবর্তনে প্রক্কাশিত হয় অথব। আমাদিগের ঘারা তাহাদের 
সাহায্য হইয়। থাকে । 

ষে সময়ে যে কারণে ষে পদার্থ সংযোগ হইলে যে পদার্থ উতৎপয় হুইপ] 
থাকে, তাহা অপরিবর্তনীয়। এ কথ। কাহার অন্যথা কবিবার অধিকার 
নাই। স্ুদ্ধে অল্প প্রয়োগ করিলে উহ। বিক্কৃত হইয়া যায়। এই প্রকার 
পরিবর্তন কেহই প্রতিরে।ধ করিতে সমর্থ নহে; তৈলের সহিত চুণের জল 
আলোড়িত করিলে সাধানের ন্যায় পদার্থ প্রস্তত হইয়া] থাকে, তাহাও 
কাহার বিপর্যয় করিবার শক্তি নাই। দুষ্টটী পদার্থ ঘর্ষণ করিলে উত্তাপ 
উপস্থিত হয়, তাহার অন্তথ! কর! কাহার সাধ্য? পস্মি বস্ত্র ঘারা কাঁচ 
দণ্ড ঘর্ষিত হুইলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লঘু পদার্থদিগকে আকর্ষণ করিবার শৃন্ধি 
সঞ্চারিত হইয়। থাকে, তাঁহা কোন্‌ ব্যক্তির শক্তি সভভৃত যে দেশ ষে 
পদার্থ দ্বারা সংগঠিত ব! যে পদার্থ যে যে পদার্থের সহিত যৌগিক পদার্থ 
উৎপন্ন করিবার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই পদার্থ একত্রিত হইলেই 
তাহাদের সংযোগের ফল তৎক্ষণাৎ হ্তি হইয়া যায়। মনুয্যের। স্ব 
দেশের এই প্রকার নানাবিধ ধর্ম অবলোকন করিয়। তাহাদের দেহের 
সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্ব্বক তছ্িবরণাঁদিকে দেশীম্ন ধর্ম বলিয়া! উল্লেখ করিয়া 
থাকেন, 

দেশের গঠন সতত পরিবর্তনশীল । গঠন পরিবর্তনে দেশীয় ধর্মেরও 
পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা! । এইরূপ অবস্থাকে কাল কছে। যেমন শীতের 
পর বসস্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম ইত্যাদি । 

যখন যে সমস্্ব বা কাল উপস্থিত হয়, তখন তৎকাঁলে।চিত কার্যকে কাল 
ধর্ম কছে। 'কাঁলধর্্থ অতিক্রম করা অসাধ্য, তাহার কারণ এই যে, 
যদ্দি কেহ বর্ষাকালে বৃষ্টি ধারায় সর্বদা অভিষিক্ত হয়, তাহার স্বাস্থ্য অচিরাৎ 
ভঙ্গ হইয়া যাঁয়। যে ব্যক্তি শীত কালের পাষাণ ভেদ শিশির বিঙ্গু নিপতনে 
আরজ হইয়া, থাকে, তাহার শারীরিক স্বধন্ম্নের বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। 
পুর্ষো]দয়ে, প্রাতঃ সময় বা কাল বলিয়। উক্ত হয়। এই সময়ে পৃথিবীর এক 
অবস্থা, বে দিকে নেত্রপাপ কর! যায়, সেই দিকই রসাল দেখায়। মহুষ্যগণ 
বিশ্রাম মন্থিরেলর্ব সন্তাপহািনী রসবতী নিগ্রাদেবীর ক্রোড়গত হইয়! 
সমজ্য দিবসের ব্যনিত পরীর গঠনের পূর্ণতা লাভে সরস হয়। বৃক্ষণলতা এবং 
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ছর্ধ্বাদলাদি নিশির শিশির স:যোগে সকলেই রগলাভ করিক্কা! খাকে। যতই 
নক্ষত্র চক্রের পরিবর্ডন হয়, ততই সময়ও পরিবর্তন হইয়া! দময়োচিত 
ধর্ম প্রকাশ করিতে থাকে । যাহাবা সেই সানবিক ধর্ের বশবন্তা তাহার 
অগত্যা তদ্বন্্ক্রান্ত ভইতে বাধা হয়! পড়ে। যাহাদেব অরুণোদয়ে 
পসরস দেখাইয়াছে, তাহার। মধ্যাহ্ন কালে প্রচণ্ড মার্তগেব প্রখর করজালে 
আকৃষ্ট হইয়! নীরস হইয়া আইনে । পাবার সায়ংকালে মধ্যাহ্ন সময়ের 
বিপরীত আঁকার ধারণ করায়, নীন্স পদার্থের) পুর্ব প্রকৃতিস্থ হইবার সুরাহা 
প্রাপ্ধ হইয়। থাকে । যাহার! কালেব বা সনয়ের অনুযায়ী কার্য করিতে 
বাধ্য তাহাদের পাত্র কছে। 

পৃথিবীর যে স্থান যে প্রকাবে নির্শখিত সেই স্থানের ধর্মান্ছসারে 
থাকার ব্যক্তিরা আপনাপন দেহ রক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। 
শীত প্রধান দেশীয়গণ শরীবাঁবরণ এবং গৃহে অগ্নিকুণ্ড প্রজলিতাবস্থায় 
রািয়। হিমের আক্রমণ হইতে অব্যাভতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উঞ্চ 
প্রধান দেশের অধিবাসীর! শীল বাদু সেবন এবং শৈত্য পদার্থ ভোজনের 
আঁবশ্তকতা অনুভব করিয়! থাকে । মনুষাদ্িগকে যখন দেশীয় ধর্মে অন্ু- 
ঠিত হইতে দেখা যায়, তখন তাহাদের অবস্থা পরিবর্তনের কারণ দেশকেই 
বলিতে হইবে। উষ্ণকাঁলে শীতল দ্রব্য ভক্ষণের কারণ, দেখ এবং পাত্রের 
মধ্যে সমতা স্থাপন করা* ॥ রি 

এক্ষণে এই সমতা স্থাপনের আদি কারণ দেশকে ই কহিতে হইবে এবং 
পাত্রকে কার্ধ্য বলিলে অসঙ্গত হইবে না। ফলে দেশ, কাল এবং পাত্র 
বিশ্লি্ই করিয়া ফেলিলে, কারণ এনং কাঁধ্যে পরিণত হইয়া যায়। এই 
কারণ এবং কাঁধ্য লইরাঈ সমাঞ্গ বন্ধন হইন। থাকে । যেস্থানে যে প্রকার 
কারণ এবং কাধ্য সে স্থানের সমাজ তদগ্যাধী হওয়া স্বভাবসিদ্ধ এবং 
স্বভাবের অপরিবর্তনীয় নিয়মে তাহাই সমাধা হইয়া থাকে । আমর] এই 





* যেউত্তীপে শরীরের কাধ্য বিশৃঙ্খল না ঘটে অর্থাৎ মনুষ্য জীবিত 
থাঁকিতে পারে, সেই উত্তাপ দেশের অর্থাৎ বাহিরের উত্তাপ দ্বার! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইলে ট্দহছিক কার্য্যের সমতা ভঙ্গ হুইয়! ঘুঁকি অথবা শীভলত দ্বার! 
স্বাভাবিক উত্তীপ অপহৃত হইলেই উত্ভাপ প্রয়োগ আবশ্তক হইয়া থাকে । 
চিকিৎসকের যথাকস বরফ খণ্ড প্রয়োগ এবং উঞ্ণ জলের সেক প্রদান করিয়া 
খাকেন, তথায় সমতা রক্ষার অভিপ্রায় 'বুঝিতে হইবে। 


৯৮৬ তত্ব-প্রকাশিকা । 


জগ্য পৃথিবী গোঁলফে নানা দেশে, নান! প্রকার জাতির, নানা প্রকার 
রীতি নীতি, বিবিধ কার্ধয কলপ দর্শন করিয়া থাকি । এই জন্তই এক 
সমাজ আর এক সমাজের সমান নহে, এই জগ্তই এক জাতিব শ্ভাব আর 
এক জাতির স্বভাবের সমান নহে এবং এই জন্তই এক ব্যক্তির গতি 
দ্বিভীয়ন ব্যক্তির প্রকৃতির সহিত সমান নছে। 

আমর যদ্যপি আপনাপন দেহকে দেশ বলিয়! উল্লেখ করি, তাহ! 
হইলে সকল বিবাদ এককালে ভঞ্জন হইয় যাইবে ॥। যেমন নানা 
প্রকার পদার্থ যোগে দেশ সংগটিত হয়, সেই প্রকার বিবিধ পদার্থ সংযুক্ত 
হওয়ায় দেহ গঠিত হুইয়াছে। এই পদার্থদিগেক্র যখন হযে প্রকার ক্রিস 
হয়। দেহেরও সেই প্রকার কার্ধ্য স্ব-ভাব সঙ্গত বলিয়া উল্লেথ কর। ষায়। 
দেহের অন্যান্ত পদার্থদিগের স্বভাব পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক 
নাই। আমরা জ্ঞানোপার্জনের কারণ লইয়া কিঞিৎ বিচার করিব। 

মনুষ্যদেহে জ্ঞানের আধার মন্তিফ, 'অগবা মস্তিষ্কের অবস্থা ক্রমেজ্ঞান 
লা হইয়া থাকে । মস্তিষ্কের গঠন এভ জটিল এবং ইহার কোন্‌ অংশের 
কোন্‌ প্রকার কার্য তাহা স্থলে এক প্রকার স্থিব হইয়াছে কিন্ত বিশেষ 
মীমাংস। হয় নাই । কলে বুঝিয়ছেন যে, মনের স্থান মন্তিফ এবং কেহ 
কেহ মন্তিষ্কের কার্যকেই মন কহেন। মন বলিয়। স্বতন্ত্র একটা পদার্থ 
কিছুই নাই৷ 

মস্তি যখন যে অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সেই অবস্থাহ্চক 
কাঁধ্যকেই দ্ব-ভাঁব কহে এবং এই স্বভাব অবগত হই কাধ্য করিলে 
পেই ব্যক্তির ন্বধর্্মাচরণ করা হয়। যেমন সদ্য প্রস্তুত বালকের মন্তিফের 
সহিত বয়োবৃদ্ধদিগের তুলন। হয় ন। কারণ এক পক্ষে মন্তিফ অপরি- 
বর্ধিত সুতরাং তাহার কার্ধযও সেই প্রকার অসম্পূর্ণ এবং আর এক পক্ষে 
পূর্ণ মস্তি বিধায় তাহার কার্যও পূর্ণ হইয়া থাকে । অতএব ধাহার ষে 
অবস্থা, ব। আন্্যস্তরিক কারণ যেরূপ হয় সেই প্রকার কার্ধ্যই শ্বভাবসিদ্ধ। 








* মন লইয়া নান! মুনির নাঁনামত প্রক্ষাশিত হইয়াছে । কেছ কেহ 
মনের স্বতন্ত্র 'অপ্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; কেহ বামন অস্বীকার করিয়! 
জ্ঞানের প্রাধান্ত করিয। গিয়ীছেন | মন স্বীকার কর1 যাউক বা নাই যাউক 
' কিন্ত আনের অস্তিত্বের শ্রেঠত্ব প্রদান কর! হউক ব। নাই হউক, মাস্তিফের 
কার্দারক চকছই জস্বীকাঁর করিতে পারেন নাই। 


তত্ব-প্রকাশিকা। ২৮৭ 


যম্গুষোগ। যখন এই প্রকার আম্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তাহাদের 
তত্বজ্ঞানের স্ুলভাব বলিয়! কথিত হয়। এইজ্ঞান হৃদয়ে ধারণ পূর্বক 
কার্য করি৷ যাইলে উল্লিখিত ভাব ভাহার প্রত্যক্ষ হইবে। তখন সে 
নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে কারণ ব্যতীত কার্যা হয়না এবং সেই কারণ 
কাহার'আয়ত্বাধীন নহে । 

এই স্থুল আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর, যখন সমাজের প্রতি তৃষ্টিপাত কর 
যার তথায় কার্য্য রিভিন্নতা অখব1 সমান কার্ধা দেখিতে পাইয়া! এক কারণ 
কিন্বা বিভিন্ন কারণ আছে বলিয়াও বুঝিতে পাবা যায় এবং কারণের 
প্রভেদও শ্ির হইয়া থাকে । সেই বিভিন্ন প্রকার ভাব ধারণ করান 
কারণকে গুণ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। গুণ বোধ হইলে সেই জ্ঞানকে 
সঙ্গম জ্ঞান কহে । যাহার এই শ্ুক্ম জ্ঞান হয় তাহারই মন সরল এবং 
কপটতা বিহীন হইয়। থাকে. ইহাই শ্বধম্মীচরণের চরমাবস্থা। 

স্বধন্নাচরণ যেরূপে বর্ণিত হইল ভাহাতে এই প্রতিপন্ন কর! যাইতেছে 
যে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ নিজ প্রকৃতি জ্ঞাত হইয়! তদনুষায়ী কার্য কর! 
বিধেয়। 

যদ্যপি প্রত্যেকে এইরূপে আপনার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে 
পরম্পর বিদ্বেষ ভাব অপনীত হইয়া যাইবে। কেহ কাহাঁকে বণ অথব। 
কেহ শ্বয়ং উন্নত বলিয়] স্পদ্ধী করিতে পারিবেন না। আমাদের দেশে 
বসন্তকাল উদ্দিত হুইল বাঁলয়! হিমাচলবাসীধিগের দুবদৃষ্ট জ্ঞান করিব না। 
একজন ঢিখবিদ্যালয়ের উপাধি দ্বার| লিভুশিত হইলেন বলিয়া নিম্ন শ্রেণীর 
বালককে উপেক্ষা! অণবা তাহার সহিত আত্ম তুলনায় আপনাকে শ্রেষ্ঠ 
মনে কর! কর্তব্য নহে; সামাজক উন্নত পদলাভ করিয়া! শিষ্ন পদবী- 
দ্িগকে ভৃণবৎ জ্ঞান কর। বার পর নাই অজ্ঞানের কাশ্য। নেই প্রক।র 
তত্বজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হইয়া ধাহার সকলকে অজ্ঞানী মনে করেন 
তাহার্দেরও তাহ! অকর্তল্য। কারণ যেস্থানে এই প্রকার স্বেবভাব লক্ষিত 
হয় সেই স্থানেই কাধ্য কারণ বোধে তথাকার কারণ জ্ঞান পরিশুন্তাভাঁ 
নিরূপিত হইবে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের ত্বধর্ম অবগত হইয়া তাহাই 
জরযণঃ আচরণ করা ঈখর লাভ করিবার এক মাত্র কর্তব্য । 

খ্বধন্মাচরণ করিতে হইলে আমাদের আরও কয়েকটা বিষয়ের আলো- 
কর! 'নিবার্ধা হইয়! উঠে। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ আছে। যে 


২৮৮ তত্ব-প্রকাশিকা! | 


প্রকার আহার এবং যে স্থানে বাস কর! যায়, দেছের ক্মবস্থা তজজাপ পরি" 
বর্তিত হইয়া! থ।কে। দেছ পরিবর্ডিত হইলে মনও তদলক্ষণাক্াস্ত 
হইয়া যায়। এই নিমিত্ত যে সাধক ঈশ্বর লাত করিবেন, তিনি এই সকল 
বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন। 


১৩৮। যাহার যাহাতে রুচী সে তাহাই আহার 
করিতে পারে! 

১৩৯। ঈশ্বর লাভের জন্য যাহার মন ধাবিত হয় 
তাঁহার আহারের দিকে কখনই দৃষ্টি থাকে না । 

১৪* | যে হুবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়। ঈশ্বর লাভ করিতে 
না চায়, তাহার হবিষ্যান্ন গোমাংস শুকর মাংসবত হইয়। 
যায়, আর যে শুকর গরু ভক্ষণ করিয়। হরিপাদপদ্ম লাভের 
নিমিন্ত ব্যাকুলিত হুইয়! থাকে, তাহার সেই আহার 
হৃবিষ্যাম ভঙ্গের ন্যায় কাধ্য করে| 


প্রভু বামকুষ্ণের এই উপদেশের দ্বাব। সাধকের স্বভাব বিকশিত হইতেছে, 
'আমর। সর্ব প্রথম ভোজ্য পদার্থ লয়! কিঞ্িংবিচার করিয়! পরে প্রভূর 
ভাঁব বরঞ্ত করিব। ভোজ পদার্থ ব্যতীত দৈহিক পরিবর্ধন ও বলাধান 
সাধন হইবার দ্বিতীন্ন উপায় আর নাই। সম্ভান যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিত্তি 
করে, তখন যদিও ইহাকে সাক্ষাত্সন্বন্ধে কোন প্রকার জ্রব্য ভক্ষণ করিতে 
দেখ! না যায় কিন্ত মাত শোণিত তাহার খরীরের লবিত্রে যথাক্রমে সঞ্চালিত 
হইয়া আন্মবীক্ষণাভীতাবস্থ! হইতে পরিধর্তিতাকারে পরিণত করিয়া দেয়। 

আমাদের শরীরের অবস্থাক্রমে আহারেব ব্যবস্থা হইয়! থাকে । ৰাল্যা- 
বস্থ। হইতে মৃত্যুন্থাল পধ্যন্ত প্রত্যেক দিন স্বতন্ত্র প্রকার দ্রব্যদি ভক্ষণ 
কর) বিধেয় বলিলেও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধ কথ। হইবে না। কারণ শরীর 
ষে স্থানে যে সময়ে যেরূপ থাকিবে, সেই সকল অবস্থার প্রতি দিশেষ দৃষ্টি 
রাখিক়1 ভোক্ধা দ্রব্য নির্বাচিত ছওয়াই কর্তব্য কিন্ত এ প্রকার নিয়মে সর্ব 
সাধারণের শরীরোপযোগীর্জাহারীর পদ্দার্থ নিরূপণ করিয়া দেওয়া যারপর 
নাই ভঃসাধ্য ব্যাপার ৷ এই জন্ত আমর! আহারের বৈজ্ঞানিক কারণ এবং 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন করিপ্লাই এ ক্ষেতে ক্ষান্ত হইব। 
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যে নকল পদার্থ ঘার। দেহ নির্শিত হইয়! থাকে এবং যাহা ব্যতীত ইহার 

কাঁধ্য রুদ্ধ হইয়। বায় তাহাই ভোজন করা প্রয়োজন । 

ভোঞ্য পদার্থ নির্বাচন করিতে হইলে দেহের উপাদান কারণ স্থির 
করিয়। দেখ! কর্তব্য । ফে যে পদার্থের দ্বার! দেহ সংগঠিত হয়, সেই সেই 
পদার্থ ভক্ষণ কর! আবশ্তক | 

দেহ বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে, অক্সিজেন (০৪৪৮) হাইড জেন 
(17500989) ) নাইটজেন (7500985 ) অঙ্গার (০8:০৮) গন্ধক (50]- 
10100 ) ফসফরাস ( 1)1)98107)0:08 ) সিলিকন (881190%,) ক্লোরিন (61১101- 
218) ফু,রিন (8801109 ) পোটাপিয়ম (09০628510৮8 ) সোডিয়ম (80315) 
ক্যালসিয়ম (98108010) ম্যাগনিপিয়াম (10880981010) এবং লৌহ 
( [892 ) প্রভৃতি বিবিধ রূঢ় পদার্থ প্রাঞ্ধ হওয়া যায়।+ এই রূঢ় পদার্থ 
বধানিরমে পরম্পর পরিমাণাননারে সংঘুক্ত হুইন্না শরীরের যাব্তীক্ন গঠন, 
যথাঃ অস্থি, মাংস, মের, মজ্জ। ইত্যাদি, নির্মাণ করিয়। থাকে। 

পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা আহারীয় পদার্থ ছুই শ্রেণীতে, বিভক্ত করা যাঁয়। 
ষ্থ। নাইটেজিনাস্‌ € [16:989705৪ ) অর্থাৎ নাইট্োজেন (ইহ! একটা 
রূঢ় পদার্থ। ভূবারুতে শতকরা ৭৯ ভাগে অবস্থিতি করে) ঘটিত এবং 
নন্নাইটো জিনাস্‌ ( ট০০-16:০865০9ঘ৪ ) অর্থাৎ নাইটোজেন বিবর্জিত 
পদ্ধার্থ প"কল। মাংসাদিকেই নাইটে গিনাস্‌ কহে) তন্মধ্যে গো) মেষ ও 
ছাগাদি শ্রেষ্ঠ । পক্ষী মাংস জপেক্ষা ইহাদের অণু বিশেষ বলকারক। 
মত্ন্তাদির মধ্যে গল্দ। চিন্গ হী এবং শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট মবন্তাঁদিতে অপেক্ষাকৃত 
অধিক পরিমাণে নাইটোোজেন আছে । পরীক্ষ। দ্বার স্থির হইয়াছে মনে, 
গে মাংসে শতকরা ১৯, মেষে ১৮, শুকরে ১৬, অগ্ডে ১৪, (ইনার শ্বেতাংশে 
২* এবং হরিপ্রাংশে ১৬) ভাগ, নাইটে জেন প্রাপ্ত হওয়। যায় । 

হঞ্ধ/দিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত । ছুগ্ধের মধ্যে গো মহিষ, ছাগ, গর্দভ 
এবং মাতৃস্তন্য দুপ্ধই প্রচলিত। গো ষহিষে, শতকরা ৪ মাতৃছুদ্ধে ২, ছাপে 
৪,. যেষে ৮ এবং গর্দভে ২ ভাগ নাইটেজেন আছে। 

উদ্ভিদ রাজ্যের কতকগুলি দ্রব্য নাইটেজেন,সম্বন্ধে মাংসাঁদির সমতুল্য 
অথব! তদপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়াও উল্লেখিত হইয়া থাকে । গম, ছোলা, মটর, 
যব, চাউল ইত্যাদি । গমে ১৮, ছোলাধ ১৪) যবে ১৩ এবং চাউলে ৮ ভাগ, 
নাইটেজেন প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

৩৭ 
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নন্‌ নাইটে |জিনাস্‌ পদার্থ বপিলে, দ্বত, তৈল, শর্কবা, ফল, মূল প্রভৃতি 
ড্রব্যাদ্দিকে বুঝাইধ1 থাকে । নাইট্জেনঘটিত আহার ভ্বারা মাংসপেন্শী, 
শোণিত ও (জিলাটিন ( পিরিসবৎ পদার্থ) উৎপাদিত হয় এবং নাইটেোজেন 
বিবঞ্ঞিত দ্রব্য ভক্ষণ কবিলে শাবীবিক উত্তাপ সংরক্ষিত হয় ও মেদ জন্দিয়। 
থাকে । 

পার্থিব পদার৫থ, গ্রাণী এবং উদ্ভিদ্দিগেব সহিত রূপাস্তব প্রাপ্ত হইয়। 
ষৌগিকাবস্থাষ অবস্থিত করে। স্থতবাং তাহাদেব স্বতন্ত্র বর্ণন। নিপ্রয়োজন । 
ফলে আমাদের যে প্রকাব শরীবেব গঠন তাহাতে এই উভয় শ্রেণী 
হইতে দ্রেহেল অবস্থানুসাবে ভক্ষ্য দ্রব্য নিকবগণ করিয়। লওয়! যুক্তি 
পিদ্ধ। 

এই নিমিত্ত দেহোৌপযোগী ভোজা পদার্থ সকল যথা নিয়মে নির্দিষ্ট করিতে 
হইলে, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং পাথখিব পদার্থ হইতে সংগ্রহ করা কর্তৃব্য। এই 
[নিয়মে আমাদেব শাস্ত্রমতে ইঠ1 তিন শ্রেণীতে বিভাজিত হইয়াছে । যথ। 
তামনিক, বাজসিক এবং সাত্বিক। 

তমোপ্রপান ব্যক্রিদিগেব জন্ত, মতস্ত, মাংস, অণ্ত, দ্বৃত, দুগ্ধ, ফল, মূল, 
ময়দা, ছোল! গভৃতি, আহাবাশ পদার্থ বলিয়। যাহ কিছু গপনা কব। যায়, 
তাহাই তাহাদের ভোজনেব বস্তু | এই শ্রেণীব ব্যক্কিব অতিশয় বলবান। 
বলিষ্ঠ যাঁহাবা তাহাদের কার্ধয ও ছব্বল ব। সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা গুকতর। 
সুতরাং কঠিন কার্ষোে যে পরিমাণে বল * ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে বল 





* যেকার্যে যে পরিমাণে বল প্রয়োগ কর! যাঁয় সেই কার্য্য সেই পরি- 
মাণে সম্পাদতে হইয়া থাকে । যদ্যপি একমণ জ্ব্য উত্তোলন করিতে 
₹ষ, তাহ] হইলে এক মণ বলেব প্রযধোজন কিন্তু বালককে সেই কার্য 
সমাঁধ! কবিস্তে নিযুক্ত করিলে সে উহাকে উত্তোলন করা দূবে থাকুক, 
স্থানচ্যুত কবিতেও অসমর্থ হইবে। এস্থানে বালকেব বলের অভাব জ্ঞাত 
₹ওয়। যাইতেছে । যেমন বাশ্পীর কলের পঞ্চাশ ঘোটকের বল, একশত 
ঘোটকের় বল কহী। যায়, অর্থাৎ একটা ঘোটক এক ঘণ্টা যে পরিমাণে 
কার্ধা করিতে'পারে, সেই সময়ে তাহ? হইতে কাধ্যেব ঘত গুণ বৃদ্ধি হইবে, 
তাঁহাকে তত ঘোটকের শং্ঞি বলিয়! উল্লেখ কবা যায়। 

পুর্বে কথিত হইগ্নাছে যে, বল দুই প্রকার, পোটেন্স্যাশ 000590181) এবং 
গুকচুয়লি (5০608$) 7 যে শক্তি নিহিতাবস্থায় থকে তাহাকে পোটেন্দ্াাল 
এবং তাহ! প্রকাশিত হইলেই একচুয়াল কছে। যেমন আমার শরীরে 
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উপার্জন করাও আবশ্তক। তাহা না হুইলে ভবিষ্যৎ কার্য্যর বিশৃঙ্খল 
সংঘটনার + সম্ভাবনা । 

রজোগুণী ব্যক্তিরা তমোগুণীদিগের সায় কার্য পরায়ণ নহেন সুতরাং 
তাহাদের এতাদৃশ বলক্ষর হয় না এনং আহারের জন্ত যথেচ্ছাচারী হইতে 
হয় না কিন্ত তথায় আড়ম্বরের বিশেষ প্রাবলা লক্ষিত হয়। তীাহার। মংস্ত 
মাংস প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই ভক্ষণ করিয়া! থাকেন কিন্ত মাংসাদি না হইলে 
তমোগুণীদিগের ম্যায় যে দিন যাপন হয় না, এমন নহে। 

পাঁত্বক ব্যক্তির! স্বভাবতই মানসিক কার্যযাপেক্ষা কায়িক শুম স্বল্প 
পরিমীণে করিয়া] থাকেন। কারণ ঈশ্বর চিন্তাদিতে তাহাদের অধিক সময় 
অভিবাহিত হয়। এইজন্য এই শ্রণীর আহারেও অন্থান্ত শ্রেণী অপেক্ষা 
নুানত। হঈয়! থাকে । 

উল্লিখিত হইল বে জমে! এবং রজোগুণী বাক্কিরা কাষ়িক এবং মানসিক 
কার্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সকল কার্য নানাপ্রকার। কায়িক কার্ষো 
মাংসপেশী প্রসৃতি গঠনাদি ও মানসিক কার্খে মন্তিষের পরিবর্তন হেঠ 


একমণ শক্তি আছে কিন্তু যতক্ষণ তাহার কাধ্য হয় নাই, ততক্ষণ তাহাকে 
পোটেন্পাল এবং দ্রব্য উত্তোপন করিবামাত্র সেই শক্তি প্রকাশ হওয়ার 
তাহাকে এক্চুয়েল কহ1 যাইবে। 

ণ এই স্থানে মতন্ডেদ আছে। কেহ বলেন যে কার্ধকালেশ্বে বল 
ব্যয়িত হয়, তাহ] নান্তবেক শরীর হইতে বহিস্কত হইর1 যাঁর না। ঘেমন 
একটা প্রদীপ হইতে অনংখ্যক প্রদীপ জালতে পার যায় কিন্তু তাহাতে 
কি প্রথম প্রদীপ নিস্তেজ হইয়। থাকে? এ মর্মে পণ্ডিতের নানাবিধ 
পরীক্ষাও করিয়াছেন এবং পরীক্ষার ফল দ্বার তাহাদের মতও সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার! বলেন যে, কাঁর্ধযকা'লীন শরীর গঠনের অতিরিক্ত ক্ষয় 
হয়না । আমাদের ধিবেচনায় গঠনের ক্ষয় হউক বা নাই হউক, তাহাতে 
ক্ষতি বৃদ্ধি কি? কিস্তু বলক্ষর হয় তাহার সন্দেহ নাই। এই বলক্ষয়ের 
জন্ত আহারের প্রয়োজন । তাহ! না হইলে সকলেই আহারাভাবে পুর্ণ 
বলীরান হইয়। থাকিতেন। যদিও প্রদীপের দৃষ্টান্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শক্তি- 
ক্ষয়ের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ন। কিন্তু তথায় যে. পর্যন্ত 
দাহা বস্ত বর্তমান থাকবে সে পর্যাস্ত তাহার বলক্ষয় হইবে না।* ষে মুহূর্তে 
তৈলাদি নিঃশেষিত হইবে, প্রদীপও আপনি তঁইক্ষণাৎ নির্বাপিত হইয়? 
যাইবে । তখন তাহাতে পুনরায় তৈল প্রদান না করিলে আর তাহ! হুইতে 
প্রর্দীপ জালিবার সম্ভাবন1 থাকিবে লা ওক্তাঁছা আপনি জলিবে না। এই 
স্থানে দাহ বস্ততে বলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতেছে । | 





২৯২ তত্ব-প্রকাশিকা। 


দৌর্ষল/ উপস্থিত হয় এবং তাহা অপনোদম করিবার জন্য জীম্তব * এবং 
উদ্ভিদ পদার্থ ভক্ষণ কর অত্যাবস্ত ক। 

সাত্বিক ব্যক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কাল হইতে, যত উত্তরোত্বব 
যাঁনপিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন, ততই তাহাদের কারক পরিশ্রম 
লাঘব হইয়া আইসে, শ্ুতরাং দৈহিক বলক্ষয় হয় না। প্রথমাবস্থায় 
রুটা, অব, ছুগ্ধ গু 'ফল মুলাঁদি ভক্ষণ করিলে যথেষ্ট হইবে। তদনস্তর 


* যাহারা অহিংস পরমোধর্ম জ্ঞান করিয়া জীব হিংসায় বিরত হইয়া 
থাকেন, তীহাব। উড়িদ ও ছুগ্ধার্দি দ্বার] জীবিক নির্বাহ করিতে আদেশ 
করেন। ইহাকে আমাদের পাস্বিক আহার কহে। বিজ্ঞানশান্ হবার! 
এই প্রসঙ্গের অতি সুন্দর মীমাংশ! কর যাইতে পাঞ্সে। ইতিপূর্বে মাংসা- 
দির বলকারক শক্তির সহিত গম) ছোল। প্রভৃতি তুলনা, করিয়। ইহাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । কেন ষে ইহাদের রা বল। হইল তাহার কারণ 
দিজ্ঞান্ত হইতে পারে । মনুষ্যদেহে উদ্ভিদ পদার্থ এবং হগ্ধাদি যে প্রকাৰ 
. ক্ষার্ধয করিতে পায়ে, মাংলাদি দ্বার সে প্রকার সন্তবে না। কারণ পরীক্ষায় 
দুষ্ট হইয়াছে যে, মাংস ভক্ষণ করিলে ইহার নাইটোজেন বিকৃত হুইয়] 
ইউরিক (059) নামক পদার্থ বিশেষে পরিণত হব এবং মৃত্রের সহিত 
শরীর হইতে বহির্গত হইয়। যায়। দ্বিতীয় কথা এই, যে সকল জীবজস্ত 
ভক্ষণ কর! যায়, তন্মধ্যে গে। এবং মেষেব মাংসই :শ্রেষ্ঠ কিন্ত ইহার! উদ্ভিদ 
পদার্থ ভক্ষণে পরিবর্ধিত হইয়া! থাকে । অনেকে অবগত আছেন যে 
ভেড়ার মাংস বলকারক করিবাব নামন্ত তাহাদের আহারের সহিত ছোল। 
মিশুত কবিয়। দিবার ব্যবস্থা আছে । 

মাংসাশীরা। ব্যাত্ত, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তদগের দৃষ্টান্ত প্রদান 
ক্করিতে পারেন 'এবং তাঁহাদের দত্তের সহিত" মনুষ্যদিগেব ছুই চাবিটী 
দত্তের সাদৃপ্ত দেখাইতে পারেন কিস্কু তাহা সম্পূর্ণ স্কুল দৃষ্টাস্ত মাত্র । কারণ 
দস্তের দ্বারা, আহারীয় পদার্থের কেবল চর্তরিত হুম্ন, তত্তিন্ন অন্ত কোন 
প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে ন1। 

কোন পদার্থে কোন বিশেষ পদার্থ থাকিলেই যে তাহ! ভক্ষণীয় বলির! 
ফথিত হইবে তাহ! নহে। রাসায়ানক পরীক্ষায়, চিনিতে যে সকল রূঢ় 
পদার্থ, অর্থাৎ অঙ্গার, হার্টডে জেন, অক্পিজেন প্রাপ্ত হওয়] যায়) কাগজে ও 
হাহা গাছে । তবে চিনির পরিবর্তে কাথজ ভক্ষণ কর। হউক? কিছ! 
বিগুদ্ধ কয়লা, হাইড়েজেন বার্প ভক্ষণ করিবার বিধান প্রদান করিলে 
বিজ্ঞানশান্ত্ বিরুদ্ধ হইর্বেনা। অথবা নাইটে জেন ঘটিত দ্রব্যের স্থানে 
নাইটে বেন বাম্প ব্যবহার করিলেও হইতে পারে? কিন্ত তাহা কি জন্ত 
দেহেল্স অভ্যন্তরে ক্ষার্যাকারিত। হইচত পারে না? এই জন্ত দেহের প্রয়োজন 
অতে আহার প্রদান কর। বিধি ঝলিয়। সাব্যন্থ করা যায়। 


তত্ব-প্রকাশিকা। ২৯৩ 


তাহাদের যে প্রকাঁর দৈহিক অবস্থা উপস্থিত হইবে, সেই পরিমাণে 
উপরোক্ত আহারীক্ পদার্থও আপনি হাস হইয়া আলিবে। যেমন, যে 
পরিমাণে শারীপিক জলিয়াংশের লাঘবত। জন্মায়, সেই পরিমাণে তৃষ্ণার 
উদ্রেক হয়। আহার সম্বন্ধেও তদ্রুপ জানিতে হইৰে। 

'আহারীয় পদার্থদিগকে যে প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে 
গ্রত্যেক অবস্থায় নাইটে জিনান্‌ এবং নন্নাইটে 1জিনাস্‌ পদার্থ মিশ্রিত 
রহিয়াছে । তাঁমসিক আহারে ইহাদের পরিমাণ অধিক, রাজপিকে তাহ! হইতে 
ন্যুন এবং দত্বিকে সর্বাপেক্ষা লঘু । 

আহানীয় পদার্থ যে প্রকারে কথিত হইল তাহাতে উদ্ভিদ রাজা হইতে 
জীবন যাত্রা নির্বাহ করাই অতি কর্তব্য বলিয়। বোধ হয়। কারণ ইহাদের 
মধ্যে শরীর গঠন ও তাঁহ। রক্ষা হইবাঁর যে সকল পদার্থের আবশ্ঠক তৎসমুদয় 
প্রয়োজনীয় পরিমাণেই আছে । পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গে! কিম্বা মেষ 

ংসে, যে প্রকার বলকারৰ পদার্থ মাছে, গম ও ছোঁলাতে €সই প্রকার 
বলকারক পদ্দার্থও আছে। মাংসাদি ভক্ষণে তাহারা বিকৃত হুইয়! অন্ত প্রকার 
আকারে শরীর হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাঁয় কিন্তু গম ও ছোলার দ্বার তাহ! হয় 
নাঁ। অতএব বলকারক শঞ্জিসম্বন্ধে মাংসাদি সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ নহে এবং ইহ 
দ্বার! মানমিক বৃত্তি যে প্রকার পরিবর্তিত হয়, তাহাকে অস্বাভাবিক * বলিয়। 


কথিত হইয়া থাকে । এইজন্য সাধকদিগের মাংসাদি ভক্ষণ করা নিস্ছিদ্ধি। 
ক দয়া এবং মমত। মনোধুপ্ডির অন্তর্গত । মন্ুষদিগের মানসিক শক্তি 
যতই পরিবর্ধিত হইতে থাকে, অন্তান্ত বৃত্তির সহিত ততই ইহারাও বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় । তখন সর্ধজীবে তাহাদের দয়! প্রকাশ পাইয়া থাকে। ধাভাদের মনে 
দধয়। উপস্থিত হয়, তাহার! কখনই স্বার্থপর হইতে পারেন না। কারণ 
কআঁপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অপরের উপকার কিরূপে সাধিত 
হইবে? আমি যদ্যপি না আহার করি, তাহা হইলে আমার ভক্ষ্যত্রব্য আর 
একজন প্রাপ্ত হইতে পারে, অথবা আপনার অর্থের প্রতি আত্মসঙ্বদ্ধ 
স্থাপন করিয়। রাখিলে তাহা! কথন অন্যকে প্রদান কর1 ঘায় না, কিনব 
সুযোগ পাইলেই আর একজনের সর্বনাশ করিয়া আপমার চিত্তচরিতার্থ 
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। 

; ষে স্থানে জীবহিংসা হুইয়! থাকে, লেইস্থানে সার্থপরতাঁর দোর্দও আঁধ- 
পত্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। আপন জুথে অন্ধ হইয়া 
কর্তৃব্যাকর্তব্য রিবেচন! পরিশুন্য হওয়া! যারপরনাই মোছের কার্য । শ্রই . 
মোঁহভাব যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, অর্থও তামলিক স্পৃহা যে পরিমাণে বর্দিত 
কয়, মুনের অবস্থাও সেই পরিমাণে বিকৃত হইয়া 'মাইসে। | 


৯৪ ... তত্ব-প্রকাশিকা। 


পুর্বে কথিত হইস্কাছে..ঘে, আহার ব্যবস্থা, করিতে হইলে কেবল 
ইহার গুণাগুণ বিচার করিয়া ব্যবহার কর! যুক্তি সঙ্গত 'নহে। কারণ 
হিনি আহার করিবেন, তাহার শারীব্িক প্রয়োজন দেখিতে হইবে। 
এই প্রয়োজন দেশ এবং কালের অন্তর্থত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার করিয়া? থাকেন। এইরূপ 
পরিবর্তন যে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্তে বুঝিতে অপারক, তাহা 
নহে। সকলেই আপন শরীরের অবস্থা নানাধিক বুঝিতে পারেন । 
কি ভক্ষণ করিলে শরীর. এবং মন সুস্থ থাকে, তাহ! দ্বিতীয় ব্যক্তিকে 
বলিয়। দিতে হয় না কিন্তু আশ্চর্যে(র বিষয় এই যে, তাহ। জ্ঞত হুই- 
যাও আবশ্তকমতে পরিচালিত হইতে অনেকেই অসক্ত। 

আমাদের দেশে যে প্রকার জল বায়ু এবং দেহ সম্বন্ধীয় যে প্রকার 
াবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে লঘু আহার ব্যতীত জীবন রক্ষার 
উপায় নাই। পুর্বে ধাহারা দেশের প্রচলিত আহা দ্বারা জীবিক। 
নির্বাহ করিতেন, তাহার দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাহার! অন্না্দি ভক্ষণ 
করিয়া প্রায় শতবর্ষ পর্য্যন্ত পাথবীর বক্ষে পরিভ্রমণ করিতেন কিন্ত এক্ষণে 
গো, মেষ, শুকর, পক্ষী ও নানাবিধ বিজাতীয় আহার দ্বারা, পঞ্চাশ বৎসর 
পর্যন্ত কয়জন জীবিত থাকেন ? আমর! জানি যাহারা এই প্রকার বিজাতীয় 
অন্ুকরগ করেন, তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৪৯ জন, নানাপ্রকার ব্যাধি, 
ছ্বার। আক্রান্ত হইয়া! থাকেন । 

দেশীয় আহারের ব্যবস্থামতে যে উপকার হয় তাহ! অন্যাপি আমাদের 
সত্রীলৌকদ্দিগের দ্বার] সপ্রমাণিত হইতেছে । পুরুষের! বিরুত হইয়া! অনেক 
ছলে আপনাদিগের পরিবারও বিকৃত করিয়াছেন এবং তথায় বিকৃত ফলও 
ফলিয়াছে কিন্ত যে স্থানে তাহ! প্রবেশ করিতে পার নাই, সে স্থানে 
অতি নুন্দর ভাব অদ্যাপি আছে। যদ্যপি প্রত্যেক পরিবার পরীক্ষা করিয়! 
ফেখ| বায়, তাহ. হইলে বৃদ্ধাদিগকেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া! 
যাইবে। কে ন! জানেন যে, হিন্দুপরিবারের বিধবা স্ত্রীলোকের! (বর্তমান 
সময়ের নহে) অতি অরই ব্যাধিগ্রন্ত হইয়! থাকেন। তাহারা এক সন্ধ্যা 
তষল ও উত্ভিদাদি ভক্ষণ করির1, প্রায় প্রত্যেক মাসে নান সংখ্যাক্ন অষ্টা 
অলাহারে থাকিয়া, বে প্রকার শান্টীরিক সচ্ছন্দতা সভোঁগ করেন, তাহা 
কাহারও. অিদিতত নাই । ৃ " 
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বিধব1 স্ত্রীলোকের যে প্রকার ভোজন করিয়! থাকেন, তাহাকেই 
আমাদের দেশে সাত্বিক আহার কহে। ঈশ্বর লাভাকাজ্ফীদিগের এই 
আহার চিরগ্রণিদ্ধ। 

কিন্ত এক্ষণে আমাদের শরীরের অবস্থা অতি ছুর্বল। কারণ এই 
জুদীর্ঘথ কাঁল বিজাতীয় রাজ শাসনে একে নবীন মনপাদপ পরাধীন 'অচল- 
বরণে স্বাধীনতা সুর্ধ্যরশ্মির প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় বিবর্ণ, বিশীর্ঘ, 
এবং নিম্তেজ হুইয়। গিয়াছে সুতরাং তাহা! হইতে সাষয়িক ফুল ফল 
প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশ। কোথায়? তাহাতে আবার নানাজাতীয় সুকঠিন 
চঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষীর! আশ্রয় লইয়া চঞ্চাাধাতে মনোবৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, গ্রশাখা 
ও পত্রাদি সমুদয় শতধ! করিয়! ফেলিরাছে, অর্থাৎ আমর। পরাধীন জাতি 
স্গতরাং আমাদের মনোবৃত্তি সমূহ সঞ্চাপিত হুয়া রহিয়াছে । মনের- 
শ্কর্ভি নাই, ইহ! সর্বদাই সন্কুচিত। মন যদ্যপি খিস্তৃত হইতে না পারে, 
তাহ হইলে কালে শরীরও দুর্বল হইয়া আইসে। 

দ্বিতীর কারণ আবশ্তকীয় আহারের অভাব। যাহার বে পরিমাণ 
আহার হইলে শরীর স্বাভাবিকাবস্থা লাভ করিতে পারে, তাহার ভাঁঠ। 
প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। সাধারণ লোক আজকাল এক প্রকার অনা- 
হাঁরেই থাকেন বলিলে অতুযৃক্তি হয় নাঁ। যে প্রকার উপার্জনের প্রণালী 
হইয়াছে এবং তদ্সঙ্গে যেরূপ ব্যয়ের প্রবল বায়ু বহিতেছে, তাহাতে*সপরি- 
বারের সচ্ছন্দে দুই সন্ধ্য। পূর্ণাহার হওরাঁই ছুঃপাধ্য হুইয়া উঠির'ছে সুতরাং 
শরীরে বলাধান কিরূপে হইবে ? 

ভৃত্তীয় কারণ-_রিপুর প্রাছুর্ভাব। যতই অভাব হইতেছে ততই দ্বেষ, 
হিংসাঃ। লোভ প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে । রিপ্ুর পরাক্রমে 
কাহার স্থফল লাভ হয়? 

যেমন, পীড়া হইলে রোগীর স্বাভাবিক পরিপাক শক্তি বিলুপ্ত হয় বলিয়া 
হারের পরিবর্তন করিতে হয়, তখন তাহার পূর্বাবস্থা স্মরণ করিয়। কোন 
কার্ধাই হইতে পারে না, সেই প্রকার দুর্বল ব্যক্তিদিগের জন্যই লঘু আহার 
ব্যবস্থা হইয়া থাকে । যখন আমাদের সাধারণ বাঃক্তি এই ছুর্ধল শ্রেণীর 
অন্তর্গত, তখন তাহাদের €েই প্রকার আহার নিরুপিত না হইপ্রে বিপরীত 
কার্য হইয়া! যাইবে। | 

আতপ তঙুলাদি সেই জন্ত দাধারণ সাঁধকদগের ব্যবস্থা হইতে পারে 
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। আতপ তুলেও বলক্ষারক পদার্থ আছে, তাহ! ছুর্ধবল ব্যজিদিগের 
দ্বারা! জীর্থ হওয়া! আুকঠিন। এইজন্ত অনেক লময়ে ইহ! ছারা উদ্রাময় 
জন্বিয়া থাকে । | 

: স্ত্রীলোকের যখন বিধবা ' হন, তখন তাহারা দ্দাতপত্তঝুল পায়িগা 
করিতে পারেন কিন্তু সধবাকালীন সম্তানাদি প্রসব ও অন্ঠান্থ কারণে 
শরীরের হুর্বলত। বশতঃ তাহাতে অসক্ত হুইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যে 
সাঁধক সংসারে অবস্থিতি করিয়। সাংসারিক ও পারিবারিক কাধ্যকলাপ রক্ষ! 
করিয়। ঈশ্বরচিন্ত। করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাদের সেইজন্ত আতপতঙ্লাদি 
ভক্ষণ করা অবিধি। এ অবস্থায় যেমন শক্তি, তেমনি আহার, তেমনি 
কার্ধা, তেমনি উপাসনা এবং তেমনি বস্তব লাভ হয়। সাধক যখন বাস্তবিক 
ঈশ্বর লাভের জন্ত মনোনিবেশ করেন, তখন তাহার সাংসারিক ও 
পারিবারিক কার্যে তাদৃশ আস্থা থাকে না, বা থাকিতে পারে না স্থতরাং 
শরীরে কথঞ্চিৎ বলাধান হয়। তথন কিঞ্চিৎ বলকারক আহার ভক্ষণ 
করিয়াও জীর্ণ করিতে পারেন । 

সাধক যে পর্য্যন্ত সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইতে না পারেন সে পর্যন্ত 
ক্ষার থাকে । কার্ধ্য থাকিলেই বলক্ষয় হয় স্ুতবাং আহারের প্রয়োজন 
হইয়া থাকে | সিদ্ধ হইলে শারীরিক কার্য্যের হু'স হয় এবং আহারেও 
তাদৃশ প্রয়োজন থাকে না। এইজন্ নিদ্ধপুরুষের! ফল মূল বা! গলিত পত্রাদি 
ভক্ষণ ক্রয়! অরুেশে দিনযাপন করিতে পারেন। 

যখন নিত্যানন্দদেব ধর্ম প্রচার করেন, তখন তিনি সাঁধক-প্রবর্থদের 
বলিষাঁছিলেন যে, “মাগুর মাঁচের ঝোল, যুবতী স্ত্রীর কোল, বোল হুরিবোল +' 
ইহার অর্থ কি? দেশ কাঁল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! 'তিনি এই কথা 
বলিগ্াছিলেন তাহার ভুল নাই। তিনি নিজে সন্গ্যানী ইইয়লাছিলেন 
' জথাপি তাহার উপদেশ সাংসারিক ভাবে পুর্ণ রহিয়াছে । 

 নিত্যানন্দের এই. কথ! দ্বারা জীবের মাঁনদিক এবং শারীরিক ভাব 
বুঙধাইতেছে । সংসারীদিগকে সংসার ছাড়িতে বলিলে, তীহার। শমমভবন 
আনি করিয়া থাকেন। স্ত্রী পুত্র, ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ না হইলে তাছা- 
দের বিচ্ছেদ.সহা করিতে আশঙ্কিত হইবেন কেন? এমন আবস্থাঁয় বৈরাঁগা- 
সাব জাবলম্বন করিতে বলিলে, মন্কের মন্তকে অশনি নিপতন ইসা “তাহাকে 
: আরকবারে অকর্পর্্য করিয়া ফেলিবে। লুচতুর নিহাইচার সেই-বাস্ত কৌশল 
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ফরির] মতণর প্রকৃতি রক্ষণ কত্রিবার জন্য সংসারে অবস্থিতি করিবার অভি- 
প্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। “মাগুর মাছের ঝোল” উল্লেখ করিয়া লখু- 
আহারের ব্যবস্থা! করিয়াছেন ॥। অনেকে অবগত আছেন যে নিরামিষ 
ভক্ষণে উদরাময় হয় কারণ ছুব্ধপ পধকাশয়ে বলকারক দ্রব্য জীর্ণ 
হইতে পারে না। এ স্থানে জিজ্ঞান্ত হইবে যে, উড্ভিৰ পদার্থের মধ্যে এমন 
কি কোন দ্রব্য নাই যাহ] মত্ভ্ত বাতীত ব্যবহৃত হইতে পারে? তাহার 
অভাব নাই সত্য কিন্তু উদ্ভিত হইতে লঘুপাক এবং বলকারক দ্রব্য প্রস্তত 
হওয়া. স্থুকঠিন, তাহা আয়ালসাধ্য ব্যাপার । সামাণভঃ তগ্ডুলকে কি 
গুন্দররূপে শক্তি হীন কর! হইয়াছে । আতপ তুলে যে পরিমাণে বীর্যয- 
বান পদার্থ থাকে পিদ্ধ তুলে তাহার একচতুর্থংশও নাই। ইহ! দীর্ঘকাল 
রাখিয়া ব্যবহার করিলে তবে উদরে সহা হইয়া থাকে । কথিত হুই- 
মাছে যে ছুপ্ধেশতকরা ৪ ভাগ নাইটোজেন আছে, ইহাও অনেক স্থলে 
ব্যবহার করিবার উপায় নাই। যেস্থানে ইহা দ্বারা উদরামনন হুয়, সেই 
স্থলে মত্স্তের ঝোল ব্যবস্থা করিলে তাহ! জীর্ণ হইয়া] থাকে । এই কারণে 
অনুমান কর! যায় যে ইহাদের বলকারক শক্তি অধিক নহে। 

সাধকদিগের আহারের বিধি নিন্বপণ করিতে হইলে দৃষ্ট হয়. যে যাহা 
ভক্ষণ করিলে মনের বিকার এবং উদরের গীড়! উপস্থিত ন! হয় তাহাই 
ভোজন কর! কর্তব্য । মন যদ্যপি বিকৃত হয় তাহা হইলে সমস্ত "্নাযুবুন্দ 
বিশেষতঃ পাকাশয় প্রদেশস্থ স্নায়ু উগ্রভাবাপন্ন হইয়া উদরাময় উৎপাদনে 
করিবে, এবং ভুক্ত পদার্থ পাকাশয়ে অঙ্গীর্ণাবস্থার থাকিলে তন্বারা মন 
চঞ্চল হুইয্ব! আসিবে । মনের হ্থর্যাভাব সংরক্ষা। করা সাধকের প্রধান্‌ 
উদ্দেস্ত এ কথাটা স্মরণ রাখিয়া সকলের কার্য কর। আবশহ্ঠক। , 

যদ্্যপি এই নিয়মে পরিচাপিত, হওয়। যায় তাহ। হইলে যে ব্যক্তি যে 
দেশে যেরূপ আহার ছার! দেহ মন স্বভাবে রাখিয়া! ঈশ্বরচিস্তায় মনঃসংযম 
করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহার সম্বন্ধে বিধি । , | 

'নিত্যানন্দ দেব যে সময়ে প্রচার কার্যে নিধুক্ত হইয়াছিলেন তখনকার 
লোকের! যে প্রকার ত্বভাব সম্পন্ন ছিলেন: তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা কমিক 
বায হুইপ্লাছিলেন। বাস্তবিক কথ! এই যে রজন্তম ভাবে দিন যাপন 
করিলে হখন ঈশ্বর লাভ একেবারেই ছুঁইতে পারে ন1.ভিনি তঙ্জিমিত রজ 
শুগের লঘুভাবে থাকিবার বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন। €কান মরছে 

৩ 
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ঈশ্বরের নাম যাহাতে লোকে অবলম্বন করিতে পারে ইচাই তাহার উদ 
ছিল। তিনি জাণিতেন যে একবার নাম রস শরীরে প্রবেশ করিলে নাঁষের 
গুনে দাহ করিতে হয় তাহ আপনি হইয়া যাঁইবে। প্রভূ রাশকষ্জ দেব 
কাছিয়াছিলেন যে নিত্যানন্দ যে উপদেশ দিয়ছিলেন তাঁহার মধ্যে দুইটা 
ভাব ছিল। বাহিবের ভাব তাহার কথায়ই প্রকাশ পাইতেছে কিন্ত আভ্যন্ত- 
রিক ভাব এই, জীব যখন হরি নাম করিতে কবিতে নয়ন ধারার আদ্র 
হইয়! ভাঁবাবেশে ভূলে গড়াশড়ি দিবে তখনই তাহার জীবন সার্থক 
হইবে। মাগুর মাছের ঝোল অর্থে চক্ষের জল এবং যুবতী স্ত্রীব কোল 
তার্থে পৃথিবী বুঝাইয়। থাকে । 

রামকুষ্ণ প্রভু বর্তমান কালের অবস্থা দেখিয়া! তিনি নিদিষ্ট আহারের 
ব্যবশ্থ। কষধেন নাই। কারণ এই বিকৃত নমগ়ে তিনি যদাপি কোন প্রকাৰ 
বিধি প্রচলিত করিতেন তাঁহ। হইলে কেহই তাহার উপদেশ গ্রন্ণণ করিতে 
গারিত না। একব্যক্তি কুকুট ভক্ষণ কবিয়। তাহার নিকট গমন করিয়!- 
ছিলেন। তিনি তাঙাকে শশক্ষি চিত্ত যুক্ত দেখিয়। কহিয়াছিলেন, 
“ভুমি উদরাময় বোগে ক্লেশ পাইতেছ, শুনিয়াছি কুক্কুটের ঝোল ভক্ষণ 
ফরিলে রোগ আরোগা হইয়। থাকে 1৮ সেই ব্যক্তি আর নিজ ভাব সম্বরণ 
করিতে পারিলেন না! অমনি নোদন করিয়। বলিয়া উঠিলেন প্রভূ ! এত দয়! 
ন। হইলে আমর! আপনার সন্থুখে কি আনিতে পারিতাম। আপনি যাহা! 
গাঞজ্। করিলেন আমি তাহ। অদ্য ভক্ষণ করিয়াছি ।”, 


১৪১। যেমন ভিজে কাট অগ্নির সংযোগে ক্রমে রস 
হীন হয় তেমনই যে কেহ ঈশ্বরকে ভাঁকে তাস্থার কামিনী 
কাঞ্চন রদ আপনি শুকাইয়। আইসে। রস শুকাইয়। 
পরে ঈশ্বর 'চিন্তা করিবার জন্যে যে অভিপ্রায় করে, 


তাছার তাহা কখনই হইবার নহে, কারণ সমঙ্গ 
কোথায় 4 


২ । যেমন মেলেরিয়া রোগির জ্বর 'পরিপাঁক পাই 
যার হলে কুইনাইন দিয়] রোগের ক্রম নিবারণ করা! বায় 
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ূ তাহা না করিলে রোঁগি ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িঙে তথখন 
উভয় সঙ্কটে পড়িতে হয় । সেইরূপ হরিনাম রূপ কুইনাইন 
কামিনী কাঞ্চন রূপ ম্যালেরিয়। গ্রস্থ রোগীর পক্ষে উহা! 
রোগ সত্ববেই ব্যবস্থা হইয়। থাকে । 

১৪৬। অন্তত কুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক 
পড়িতে পারিলেই অমর হওয়। যায় । | 

১৪৪। যেমন লৌহ পরেশ মণি স্পর্শে সোন! হইবেই 


হইবে | 
১৪৫ | " যখন কোথাও আগুণ লাগে তখন জীবন্ত বড় 
গাছ গুলি পর্য্যন্ত পুড়িয়। যায় সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তিতে 


সকলই সম্ভবে | 

এই নিমিত্তই গ্রতু বর্তমান কালে আহারের ব্যবস্থা! করেন নাই। তিনি 
বলিতেন ঈশ্বরের নাম লইলে নামের গুণে যাহা হইবার আপনি হুইবে। 
'াঘর। দেখিয়াছি যে সকল ব্যক্তি অথাদ্য ভক্ষণ করিত এবং কুস্থানে গতি 
বিধি করিত যেলকল ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় কু"-অভ্যাস সমুহ পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

গ্রভু কখন এমন কথা কছিতেন না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই চির- 
কাল করিবে । তিনি বলিতেন ১--. 

১৪৬। যদ্যপি কোন জ্ব্য ভক্ষণ নী ইচ্ছা হয় 
তাহ। কখন বাস্তনিক আহার করিতে হয় এবং কখুন বিচার 
করিয়া দেখিতে হয় । 

এই উপদেশের দৃষ্টান্তের স্বরূপ আমর প্রভুর একটা নি ঘটনা এই 
স্থানে প্রদ্ধান করিলাম । একদ। প্রভু বঙিয়াছিলেন এমন সময়ে তাঁছার 
মনে হইল যে লোকে গৌমাংস ক্ষিবূপে ভক্ষণণ* করিয়! থাকে। ভাবিতে 
জাবিতে গোমাংস তক্ষণ করিবার অন্ত তাহার অস্ভিশয স্পৃহা জন্সিল। 
তিনি নানাবিধ চিন্তার প্র গঙ্গাতীরে  যাইয়! দেখিলেন যে “একটি সত 
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বাছুর পড়িয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপবেশন পূর্বক 
মনে মনে আপনাকে কুকুর বূপে পরিণত করিয়। শ্রী মৃত বাঁছুরটি ভক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । কিয়্ংকাল পরে মনে মনে শাস্তি আসিল, গোমাংসের 
দিকে আর মন ধাবিত হইল না1। তিনি বলিয়াছেন $-- 


১৪৭। সকল সাধ কখন কাহার পুর্ণ হইবার উপাঁয় 
নাঁই, কিস্ত সাঁধ থাকিলে ঈশ্বর লাভ হুইবারও নহে । এই 
জন্য সাধ মিঠাইয়া! লয়! কর্তব্য । বিচারে উহ! মিটাইয়। 
লইলেও সম্কপ্প দূর হয়। 


১৪৮1 যে আহার দ্বার। মন চাঁঞ্চল না হয় সেই আহা” 
রই বিধি। 


স্থানের ধর্মীছুপারে যনের ভাব পরিবর্তিত হয়। যেমন, ছুর্গন্ধময় স্থানে 
বাম করিলে মন সঙ্কুচিত হুইয়] যায় এবং ফুলবাগানে মনের প্রকুল্নুতা জন্মে । 
যেমন দেবালায়ে বসিয়া থাকিলে মনে ঈশ্বরের তাৰ উদয় হয় সেইক্প 
ংসারের ভিতরে কেবল সাংসারিক ভাবই আসিগ্ন থাকে । 
যেষন ভোজ্য পদার্থ দ্বার দেহের বলাধান হইয়া! মনের সমতা রক্ষ। করে 
বাসস্থান শান্বন্ধেও তদ্রপ। যেস্থানে বাস করাযায় সেই স্থানের ধঙ্মাছসারে 
পেহ্রে কার্ধয হইয়। থাকে স্ুভরাঁং দৈহিক কার্য্যবিশেষে মনের অবশস্থাস্তর 
সংঘটিত হয়। এইঅন্য সাধকদিগের বাসস্থান নির্ণর কর সাধনের প্রথম 
কাধ্য। 
মন্কয্যের শ্বভাবতঃ পরিঙ্গন ও আত্মীক্প বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়! 
ংসার সংগঠনপুর্র্বক অবস্থিতি করিয়! থাকে; এই প্রকার বিবিধ পরিৎ 
বার একত্রিত হইয়! যখন একস্থানে বাস করে তখন তাহাকে গ্রাম কি 
নগর খলে। পরিবার বেষ্টিভ হইয়া নগরে বাস করিলে সাধকদিগের 
গাঞ্যোক্সতি পক্ষে আন্ুকৃল্য হয় কি ন। তাঁহ। এই স্থানে বিবেচিত ছুইতেছে। 
এই প্রন্তাৰ মীমংসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিবিধ প্রসঙ্গের 
'আবতরণ কর আবশ্ক। 
.. »মামনের লহিত দেহের সন্বন্ধ কি? 
২য--দেছের সহিত বাহিক পদার্ঘাদির সববন্ধ নির্ণয় ! 


 তত্ব-প্রকার্শিকা | ৩ 


ওয়--সংসার এবং লোকালয় দ্বার! দেহ ও মনের কোন প্রকার বিশ্ব 
ঘটিত হইবার সম্ভাবনা! আছে রি না 

৪র্থ--সাধকদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে সাধুদিগের অভি প্রায়। 

১ম--মনের নহিত দেছের সপ্বন্ধ কি? | 

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে মন্তিফ্ষের কার্ধ; সমূহের সমষ্টির নাম 
মন এবং ইছার প্রবদ্ধিতাঙ্গ মেরুমজ্জ। হইতে স্সাধুবৃন্দ উত্খিত হইয়া দেহের 
কার্ধা সাধন করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত দেহের সহিত মনের বিশেষ 
বাধ্যবাধকতা আছে বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে । মন বিকৃত হইলে দেহ 
বিকৃত হয় এবং দেহের কোন স্থানে অস্বাভাবিক ঘটনা হুইলে মনের 
সমতা বিচ্ছিন্ন হুইয়! যায় । যেমন কোন পারিবারিক কিম্বা! বৈষয়িক 
হুর্ঘটনা হইলে মনে অশান্তি উপস্থিত হয় । তখন আহার বিহার অথব! 
দৈহিক বেশ ভূৃষাক্স একেবারে অনাশক্তি জনি) থাকে । এস্বানে দৈহিক 
কার্ধ্য বিপর্যয় করিবার হেতু কে? মনকেই দেখা যাইতেছে। কিন্তু হন্দযপি 
শরীরের কোন স্থান ব্যাধিগ্রন্থ হয় তাহাহইলে যে যন্ত্রণা উপলব্ধি হইয়! 
থাকে তাহার কারণ কাহাকে কহ! যাইবে? এস্বানে দেহই মনবিচ্ছিল্পের 
কারণ। অতএব মন এবং দেহ উভয়ে উভয়ের আশ্রিত বলিয়। সাব্যস্থ 
ছইতেছে। | 

২-স-দেহের সহিত বাহিক পদার্থদিগের সম্বন্ধ নির্ণন্ | এ 

মন যদ্যপি দেহের আশ্রিত হয় তাহা হইলে যে কোন কারণে দৈহিক 
সমতা বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবন। তাহ! নিবারণ কর! কর্তব্য । 

যে পদার্থের যে ধর্ম, সেই পদ্দার্থ অন্তপদার্থকে আপন গুপাশ্র্ন প্রদান 
করিয়! থাকে । দেহ, স্থুল বা জড় পদার্থ। ইহা! জড় পদার্থের মধ্যে অব- 
স্থিতি করিতেছে সুতরাং তাহাদের পরস্পর কার্ধ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
'লাবহাক । . 

দেহের সহিত বাহ-জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা অতি ছুরহ ব্যাপার। 
কারণ আমাদের চতুর্দিকে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে তাহার! প্ররত্যকেই 
আপন কার্ধ্য করিতেছে । জড়পদ্দার্থদিগকে যথ। নিয়মে ব্যক্ত করিতে 
হইলে প্রথমেই বায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ।* ইহ! আমাদের চতুর্দিকে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। সুতরাং ইহার সহিত দেহের প্রথম সন্বন্ধ। তথ 
পরে উদ্ধন্িত কুর্ধ্য, চন্দ্র ও নক্ষররনিচয় বং নিম্নে পৃথিবী, দৃষ্ট হুইযে | 


২ তত্বব-প্রকাশিক। 


বাধু বান্পীপ্প পদার্থ। উহার প্রন্কতারস্থাঁ কি তাহা বল! বাগ না 
পরীক্ষা ছারা স্থির হইয়াছে যে ইহা! ছ্িবিধ বাণ্পদ্বারা সংগঠিত যথা." 
অক্সিজেন + এবং নাইটে জেন 1 এই বা্পদ্বরন ২১ এবং ৭৯ ভাগে 
অবন্থিতি করে। 

আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি ধে দেহের কৃষ্ণবর্ণ বা শিরাস্থিত শোণশিত 
ড501059 1)1900 ) পরিশুদ্। করিবার জন্ত 'অকৃসিজেনের প্রয়োজন। এই 
কাধ্য বক্ষঃ গহববে কুস্ফুল্‌ (10085 ) মধ্যে সাধিত হইয়া থাকে । শিবাস্থিত 
শোঁণিতে অঙ্গারাংশ মিশ্রিত থাকে । যখন বিশুদ্ধ শোণিত শবীরে প্রবাহিত 
হইয় কার্ধ্য করিতে থাকে তখন নানাস্থান হইতে কেদাদি সমভিব্যাহারে 
লইয়া পুনরায় ফুস্ফুলে সমাগত হুইয়া বামুব অক্সিজেনের ছারা অঙ্গার 
বিবজ্জ্রিত হয়। অঙ্গার, অকৃসিজেন ঘটিত এক প্রকার বাম্পীর পদার্থে 
পরিণত হইয়ণ প্রশ্বাস বায়ুব সহিত ভূবাযুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাঁয়। ইহাকে 
কার্কানিক আযাঁনহাইড়ণইভ (08:997519 201)য 01598 ) বলে। অতএব 
দেছের লহিত বাঁযুব এই কার্য্যকে ই বিশেষ স্বন্ধ বলিতে হইবে । 

অনেকে বাসুস্থিত অকৃলিজেনকে এই নিমিত্ত প্রীণবায়ু (ড1861 ৪1) 





* জড়শান্সে কথিত হইয়াছে যে পদার্থে! উত্তাপে এবং ভাহার 
অভাকে রূপান্তর প্রাণ্ড হইয়। থাকে । যথা উত্তাপ প্রয়োগে বাম্প এবং 
শৈত্যোতৎ্পাঁদনে তরল ও কঠিনাকায়ে পারণত হয় । জলের দৃষ্টান্তে তাহা 
প্রদর্শিত হইয়াছে। 

+ অক্সিজেন বান্প দ্বার! পৃথিবীর প্রায় সমুদাঁয় পদার্থ দগ্থিভৃত হহয়! 
থাকে । দাহন কার্ধয কর। এই পদার্থের বিশেষ ধর্ম । কা্ঠাধি, প্রদীপ, 
গ্যাল কিন্বা, গৃহাদি যখন অগ্নিমর় হুইয়! থাকে তখন এই অক্সিজেনই 
তাহার কারণ। 

ই দ্বার! দাছন কার্য্য স্থগিত হয়া থাকে। নাইটোজেন বাশ্প 
বিধান নছে। বেষন উষ্ণ জলে শীতল গল মিশ্রিত ন! করিলে শবীরে সহা 
ভয় নগ, লৈই গ্রকায় অক্লিজেনের প্রাবল্য থর্ব করিবার জন্ত নাইটে জেন 
চতুর্থ-প্চাংশে মিশ্রিত আছে । অক্সিজেন এ প্রকারে মিশ্রিত না হইলে 
আমর কেহ এক মুহূর্তও ভীবিত থাকিতে পারিতাম না। কারণ পদার্থ 

 দ্ির্গের লছিত সংযোগ সম্বন্ধে অক্সিজেনের এ প্রকার তীক্ষ শকিৎআছে যে 
ঘায়ুক্ে একখণ্ড কাগজ যেরূপ দগ্ধ হুইয়] যাঁয় সেই প্রকার ইহাতে লৌহ 
পর্যযঝু হর্্ীভৃত হইয়। থাকে । 





তঞ্ু-প্রকাশিকা ০৩ 


ধঘলিয়! উল্লেখ করেন, কারণ উহার হালতা ন্মিলে পিরাশ্থিত শোপি 
আপরক্কত থাক বশতঃ প্রাণীগণ তত্ক্ষণ।ৎ শ্বাস রুদ্ধ হুই্য়া অচেতন 
এবং সময়াস্তরে স্ৃতুাগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে । যেষে কারণে বাঁযু 
বিকৃত হুইয়। থাকে তাহা। অবগত ন হইলে সর্ব সময়ে মৃত্যু ন। হউক, 
স্বান্থ্যভঙ্গের বিলক্ষণ সম্ভাবন! স্থতরাং সাধকদিগের সাধন ভষ্ট হইয়! যায়। 


ভূবাযুতে শ্বভাবতঃ কার্ধনিক আনহাইডাঈড ও জলীয় বাশ্প মিশ্রিত 
থাকে । এতদ্বাতীত যেস্থানে যে প্রকার কার্য হয় সে স্থানে সেই প্রকার 
দ্রব্য মিশ্রিত থাকিবার সম্ভাবনা । যথ।--প্রবল বাধু বহনকালে ভূৃবায়ুতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুক1 এবং কাষ্টকণ। কিন্ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙাদি প্রক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । কোথাও ব। জীবজন্ধ কিম্বা উত্তদাপি বিকৃত জনিত 
তদুদ্ভুত নানাবিধ বাম্প মিশ্রিহ হয় এবং যে স্থানে কাষ্ঠ কিম্বা কয়ল। 
দগ্ধ কর] যায়, তথায় প্রাণীর প্রশ্বাস ৰায়ুস্থত কার্বনিক আযনহাইভ়ইড 
ব্যতীত ইহ! অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হুইয়। থাকে । 


নগরের বিশেষতঃ গৃভের ভূবাস্ু সেই জন্ত বিশুদ্ধ নহে। ইহাতে 
আবশ্তকীয় পরিমাণ অক্নিজেনের সল্পত। জন্মে এবং তদ্‌স্কানে দুষিত 
বাষ্প ও মলমুত্রাদি বিকৃত হইয়া! নানাপ্রকার আনুবীক্ষণিক কীটাদি 
উৎপন্ন হইয়! স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ হইয়। থাকে । 


যে সকল অস্বাস্থ্যকর পদার্থ এইরূপে বাধুব সহিত নিশ্রিত হইয়া 
ইহাকে কলুষিত করিয়া! ফেলে, তন্মধ্যে কার্বনিক আযানহাঁইডাইড 
সর্ব প্রধান বলিক়! বিবেচনা করা যার । কারণ এই পদার্থ নান! কারণে 
অভ্িরিক্ত পরিমাণে প্রত্যহ জন্মিয়া থাকে। শ্রাণীদিগের প্রশ্াসে, 
আহারীর় পদার্থ প্রস্তত কালে, বাম্প সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্ষের জন্য কাণ্ঠ 
কিম্বা কয়লাদি দাহন হইলে, রজনীধোকে প্রদ্দীপ ও গ্যাসেব আলোঁকাদি 
হইতে, স্থরাদির উংপেচনাবন্থায় এবং ধুমপান্কালীন ইহা অপারিমিত 
পর্িমাণে উৎপন্ন হয়। 


পরীক্ষা দ্বার! স্থির হইয়াছে বে ভূবাঘুতে বদ্যুপি সহম্র ভাগে ৪.৪ তাঁগ 
কার্কনিক আযানহাইডুইভ বাস্প অরস্থিতি করে, তাহ! হইলে সে হায়ুছার। 
বিশেষ বিশ্ব সংঘটিত হইতে পারে নাছ কিন্ত ইহ! ১,৫ হইতে ২* ভাগ 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তর্দারা লগুচাকল্ধপে শোণিত শুদ্ধ না! হওয়ার কৃষঃ বর্ণ 


৩০৪ তন্-প্রকাঁশিক|। 


শোণিত মস্তি গুরে প্রবেশ করিয়া শিরঃগীড়া উপস্থিত করিয়া থাকে । 
কাহার শরীরে এত অধিক পরিমাখে অঙ্গার বাম্প লহ না হইয়। এমন কি 
১*৫ হইতে ৩ ভাগ দ্বারা শিরঃপীড়। হইয়াছে । যখন এই বাম্প ৫* 
হইতে ১০০ ভাগে উৎপন্ন হয় তখন জীবন নাশের লম্পূর্ণ সম্তাবন। । 

কার্ধনিক আ্যানহথাইড্াইড বাম্প বিয়াক্ত ধর্শসুক্ত নহে কিন্ত ইহার আর 
এক প্রকার বাম্প আছে যাহাকে কার্বনক অক্সাইড (০5170110 05106) 
কহে ইহ! অতিশয় বিষাক্ত বাম্প। ময়রাদ্িগের চুলাতে ষে নীলাভাষুক্ত 
শিখ! দেখিতে পাওয়। যায় তাহ এই বাম্প দ্বার! হইয়। থাকে। 

যেমন অল্মগ্ন হইপে শ্বাসরদ্ধ হইয়া জীবন বিনই হয়, কার্বমিক 
আযন্হাইড়াইভ বাম্প দ্বারাও সেই প্রকারে মৃত্যু হইয়া থাকে। অনেকের 
বোধ হয় স্মরণ হইতে পারে, কোন কোন সময়ে খুনীর। হত্যার পর কৃপ 
মধ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ কারয়। থাকে । পুলিষ কর্মচারীরা সহস। তন্মধো প্রবেশ 
করিয়। সময়ে সময়ে মৃহ্থাগ্রাসে পঠিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত কূপে একটা 
দীপ নিমজ্জিত করিয়া পরীক্ষা! করিবার প্রণালী প্রচলিত আছে। দ্বীপ 
যদাযপি নির্বাণ হইয়। না যায় তাহ। হইলে উহ1 নিরাপদ বলিয়। বিবেচিত 
হয় কিন্তু দীপশিখ।' নির্বাণ হইয়! যাইলে যে পর্য্যস্ভ উহা পুনর্বার রক্ষা না 
হয়, নে পথ্যস্ত কৃপমধ্যে চুণ নিক্ষেপ করিয়া! থাকে । 

পিতের] একপ্রকার স্থির করিয়াছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্বাসে 
গ্রতি ঘণ্টায় ৭*৭ বর্গ ফিট কার্ধ্বনিক আযানহাইডাইড বহির্গত হইন়। থাকে। 
২৪ ঘণ্টায় ১৬৮ বর্গফিট হইবে । ইছা ষদ্য্দ অঙ্গারে পরিণত কর! যাক 
তাহা হইলে প্রায় অর্দসের পরিমিত হয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি 
এবং তাহা হুইন্তে বালক বালিকাপিগের প্রশ্বাসে ইহার পরিমাণের নযানত! 
হইয়। থাকে । যাহ! হউক, এই অসীম পরিমাণ কার্বনিক আযানহাইড়াইড 
পূর্বোক্ত নানা কারণে বাধতে দর্চিত হুইয়! যাইতেছে তথাপি কি জন্ত 
প্ররীগণ অদ্যাপি জীবিত লুহিয়াছে ? 

বিশ্ব বিধাতার কি অনির্ক্চনীয় কৌপল কি অত্যাশ্্যা সুশৃঙ্খল 
সম্পর কার্ধ্য প্রণাপী! যে এই কার্বনিক আআযানহাইভাইভ উত্তিদদিগের 
জীরন রক্ষা! এবং তাহাদের পরিবর্ধণের নত তিনি অন্ধিতীয় উপায় করিয়। 
রাখিয়াছেন । তাহার। সুর্যোত্তাপে প্র বাম্প বিসমানমিত করিয়া অঙ্গার 
' এবং অকৃসিদেনে ব্বতন্ত্র করিয়া] ফেলে! অঙ্গার তাহাদের গঠনের মধ্যে 
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প্রবিই্ হয় এবং অক্সিজেন পুনর্বার ভূবাযুে প্রক্ষিপ্ত হইয়া! বায়ুর সমতা 
রক্ষা করিক্স। থাকে * 1 | 

অরণ্য ৰা কানন অপেক্ষা নগর বা জনস্থান বিশেষ উঞ্জ। এন্বানে 
বাঁদু অপেক্ষান্কৃত বিকীর্ণ জ্ঞাবাপনন স্থতরাং উহা? কাননের শীতল বায়ু 
ঘ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া পুনস্বার কাঁননের বুক্ষাঁদ দ্বারা শুদ্ধভাঁব লাভ 
করি খাকে। বাদুর সমাগম সুলভ-স্থানই শীঘ্র পরিষ্কত হয় কিন্তু 
নগর মধ্যে উচ্চ অস্টালিকা এবং গৃহের দ্বার বদ্ধ থাঁক1 প্রণুক্ত সর্ধত্রে 
স্ুারুরূপে বায়ুর গতি বিধি ভওস্বা অনস্তব স্রতরাং এই স্থানের অধিবাশী- 
দিগের দেহ সর্দমদাই রোগেন আগার হইয়া থাকে । 

সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি এবং পৃথিধীর সহিত আমাদের নানাপ্রকাঁর সম্বন্ধ 
আছে। বায়ুব সহিত নে পকল সধ্তন্ধ কথিত হইয়াছে তাভাতে ্র্না 1 
একমাত্র আদি এবং প্রধান কারণ বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 

নে সহিত আমাদের দৈহিক জলীয়াঁংশেগ্গ বিশেষ ঘনিষ্ঠ সন্বঙ্ধ আছে। 
বদিও পাশ্চাতা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের] তাহা অস্বীকার ক্রেন কিন্ত আমাদের 
দেশে ইহাই চির প্রচলিত অভিপ্রায় । 
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কুর্য্যোত্তাপে বিশ্লিইই হইয়। থাকে । ইহ দ্বারা! এ মতি হইতেছে যে, 
রজনীযোগে যে সকল স্থানে কুষ্য অদৃশ্য হয়, সে রা রি র বিশুদ্ধত1 রক্ষা! 
হইতে পারে না। হহা! সত্যকথা বটে কিন্ত জগৎপতির নিরমের ইয়স্া 
কে করিবে? পুথিবী এককালে ন্ুর্যাশৃন্ত হয় না । এক স্থানে রজনী এবং 
আর একক্থানে দিবস । যেস্থানে ক্য্যোদর হয়, সেস্থান 'উত্তপ্ত থাকে 
স্থতরাং তথাকার বারু বিকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বায়ু বিবীর্থ হইলে ইহার 
লঘৃভার হয়, এই জন্য উদ্ধে আকৃই্ট হইন্তে থাকে এবং পার্খস্থিত শীতল বাছু 
সেই শ্বান অধিকার করিবার জন্য সমাগত হয়ণ বে বধু ষে পরিমাণে 
বিকীর্ণ হুইবে, ই স্বানে সেই পরিমাণে শীতল বাষু উপস্থিত হইবে । বায়ুর 
শ্রই পরিবর্তনকে বাতাস কহে । যে স্থানে অগ্ন্যৎপাত হয় সেম্থানে আনুসঙ্গিক 
প্রবল বাষুর উপস্থিত্ত থাকা সকলেরই জ্ঞাত অরবষয়। এইরূপ পৃবিবীর, 
সর্ধত্রেই বায়ুর গতিবিধি খারা ইহার সমত্তা বা শরিতধত! সং চি হুইয়শ 
খাচক।, 
-ঁ পুর্ব প্রস্তাবে কথিত হইস্গছে যে, বলের আদি কারণ সুর্য 
১৮ রি 


* কথিতত হইল যে, উত্ভিদদিগের দ্বারা কা রর রি, ছাইভ্ভাইভ বাষ্প 


৯৬. তত্ব-গ্রকাশিকা । 


অন্তান্ক নক্ষঞ্জরের সহিত আমাদের যে কি প্ররুত সঙ্গঙ্ধ, তাহার নিশ্চয়তা 
নাই। তবে গ্রহদিগের ফলাফল জন্মপাত্রিক দ্বার? অনেক সময়ে নির্ণয় কর! যাঁয়। 

পৃথিবীর ধে স্থানে যে প্রকার পদার্থের আধিক্যতা জন্মে, সেই 
স্ানের অধিবাসীরা সেইরূপে পরিবর্তিত হইয়। থাকে । ইহা দেশ কাল 
পাত্র বণন! কালীন কথিত হইয়াছে । 

৩য় সংসার এবং লোকালয় দ্বার দেহ ও মনের কোন প্রকার বিদ্ব- 
সংঘটিক হইবার সম্ভাবনা! আছে কি না? 

দ্বিতীর কাবণ প্রদর্শন কালীন যাহ বর্ণিত হইয়াছে, তন্বারা এই প্রশ্নের 
গ্রতুততর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কিন্ত তাহ! ব্যতীত অন্তকারণও আছে। 

ংসার বলিলে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্মি, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, কুটুর্, 
প্রতিবাসী ও গাহৃস্থ জন্তদিগকে বুঝাইয়! থাকে । এইরূপ সংসারের সমহিকে 
লোকালয় বলে। 

সংসারে যাহারা বাস করেন, তাহারা পরস্পরের সহায়তাকজ্ষী ন। 
হইলে সেস্তানে তাঁদের অবস্থিত্ঠি করিবার অধিকার খাঁকে না, এই নিমিত্ত 
প্রত্যেক কে প্রত্যেকের সাহার্যোর জন্য সর্ধদ1 পরাস্ত থাকিতে হয়। 
পিতা মাত। সন্তানের সাহাধ্যার্থ কারমনোবাকো লালায়িত, পুত্র কন্তাব 
পিতা মৃতার প্রতিও তন্রপ করিতেছে । স্বামী ভ্তীব জন্ত ব্যতিব্যস্ত, স্ত্রীও 
পতির কার্ধো আত্মসমর্পণ করিয়া দেয় এবং প্রতিবাসীর। প্রতিবাশীর 
আশ্রয় দাত; সংসারে মনুষ্যদিগের সচরাচর এই অবশ্য1। 

পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেহ এবং মনের সিক্ত পুর্ণ সম্বন্ধ আছে। 
কোন কার্যে মনোনিবেশ না হইলে, দেহের দ্বারা তাহ। সাধিত ভইডে 
পারে না। সাংসারিক লোক কে যখন এত কার্য করিতে হইবে, তখন 
তাহার মনও সেই পরিমাণে তাহাতে পি হইয়া যাইবে। আবার 
দেহ ছারা যখন কাধ্য হইয়। থাকে, তখন বলক্ষয় হয় ; বলক্ষয় হইলে সাধারণ 
দৌর্ধল্য উপস্থিত হয় স্তরাঁং মন্তিফও তদ্থার! আক্রান্ত হইয়া মনের শক্তি- 
হীন জন্মায় । এইরূপে সাংসারিক ব্যক্তিদিগের দেহ এবং মন সর্বদাই 
ছর্ধষল হুইপ থাকে । সংঘ্লারের অন্তান্ত ভাব আমর! ইতিপুর্ব্বে অতি 
বিশ1ঘক্ষপে উল্লেখ করিক্সাছি। : 

৪র্ঘ--সাধকদিগের বানস্থান সন্বস্থে: সাঁধুদিগের অভিপ্রায় । 

ঘখন যেকোন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্ক অভিলাষ জন্মে, তখন তাহা 
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বিবিধ প্রকারে সাধন করা যাযর়। মনের দ্বার! তাহার সঙ্কল্প এবং গেহের 
দ্বার তাহার কাধ্য, অর্থাৎ দেহ মন উভয়ে একত্রিত না হইলে সম্বলিত 
কাধ্য পরিপমাপ্ত হইতে পারে না। | 

কিন্তু সংসারে আমাদের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে গেহ মন এক 
প্রকার নির্জীব হইয়া রহিয়াছে । এই অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায়, অনন্ত ধ্যানে 
নিমগ্ন হত্তয়। দূরে থাক, তাহাতে প্রবেশ করাও সাধ্যাতীত এবং এককালে 
স্বতন্ত্র কথ । মন নাই, স্বল্প করিবে কে? দেহ নাই, কাধ্য করিবে কে? 
যেমন একস্থানে ছুই পদার্থ থাকিতে পারেনা, তেমনই এক মনে ছুই সন্বল্প 
হওয়াও অসম্ভব। সাংসারিক ব্যক্তিদিগের দেহ মন বিক্রীত হইয়াছে 
স্থতরাং তাহাতে তাহাদের আর আধকার নাই; এ অবস্থায় অন্ত 
কাধ্য হইতেই পারে না। 

যদ্যাপি কেহ ঈশ্বর লাভ করিতে চাহেন, যদ্যাপি কাহার মনে অনন্ত 
চিন্তার জন্, প্রবল বেগের উদ্রেক হয়,তাহ! হইলে উপরের লিখিত, কারণ গুলি 
এককালে বিনিষ্ট করিয়া, দেহ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন কর! কর্তা ॥ 
তখন যাহা সাধন করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহাই ' অতি সত্বরে জমাধা 
হইরার সম্ভাবনা। এইজন্ত গ্রাভৃ কহিয়াছেন যে, খ্ধ্যান করিবে 
মনে, কোণে এবং বনে” । | 

ধ্যান ব1 ঈশ্বর সাধনের প্ররুত স্থানই কানন। যে সকল কারণে দেহের 
স্বাভাবিক কার্ধয-বিশৃঙ্খল সত্ঘটিত হইতে না পারে, তথায় তাহার ুবিধ! 
আছে। থাকার বায়ু কলুধিত নে, * ও তথায় সাংসারিক কোলাহলের 
লেশমাত্র শরীরে কিম্বা মনে লংস্পর্শিত হইতে পারে না। এস্বানে শবল্লায়াসে 
মনের পূর্ণত্ব সংরক্ষিত হইয়া, অনস্ত চিন্তায় কৃতকার্ধা হণয়] যায়। এই- 
নিমিভ পুরাকাল হইতে অদ্যাপি যোগীগণ কাননচারী হইয়া! থাকেন। 
কাননের অর্থাৎ বৃক্ষরাজী সমাচ্ছাদিত স্থানের, শারীরিক সচ্ছন্দত। প্রদা- 
নী শক্তির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে বর্তমানকালীন বৈজ্ঞানীকেরী এন্ডদুর উপলঞ্ষি 
করিয়াছেন যে, ইউরোপীয়গণ উদ্যানে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইলে 





* ক্ার্ধনিক আযান্হাইর্ডাইভ এবং কার্ষনিক অক্সাইড বলিয়া, থে 
দুইটি বায়ু ছুধিত করিবার বাম্প উল্লেখিত হইয়াছে, তাহ হার মুযোরা, 
অচেত্তনাবস্থ। লাভ করে। নেক লময়ে এই ভাব ০৮ সমাধির সহিত 
. গোলযোগ হইয়া থাকে । 


৩০৮ তত্-প্রকাশিকা | 


এমন কি ছুই চাটা পুম্পের গাছ কুটারের সন্থুথে নাহানপু্া উদ্যানের 
সাধ মিটাইয়! লন। 

কিন্তু যেমন সকল কার্য্যে দেশ, ফাল, পাত্রের 'প্রাঘলা আছে, এ 
অম্বন্ধেও তাহা বিচার করা বর্তব্য। কারণ, প্রত্যেক সাধকের পক্ষে বংলার 
পরিত্যাগ কর] সর্ব সময্বে সাঁধ্যাতীত হইয়া! থাকে। এইজন্ত সাধুর? ভাঁহারও 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । 

যে সকল ব্যক্কি, সাধনে সদ্য প্রবর্ডিত হইয়াছেন, তাহাদের বদ্যপি 
সাংসারিক, অর্থাৎ পি মাতা কিন্বা স্্রী পুত্রাদির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া ন1 
থাঁকে, তাহ! হইলে তাহাদের পক্ষে সংসারে অবস্থান কবাই বিধি। তাহার! 
ংলারিক কার্দয নিগ্নমি শন সমাঁপ। করিয়।, “মনে” ঈশ্বর চিন্তা করিতে 
পাঁবিলে তাহাই যথেষ্ট হইনে। পন্গে যতই তীহাদের মানমিক উন্নতি লাভ 
হইবে, ততই নির্ধন স্থান অনিনাষ্য হইয়। উঠিতব। তখন মাধক আপনি 
“কোণে” অর্থাৎ সাময়িক নিরঞ্জন স্কানে গমন করিয়া ধানে নিম হইবেন। 
অনেকে এই অবস্থায় রজনীযোগে অর্থাৎ যখন গ্ুহ পরিজনেরা সকলেই 
নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তখন প্রাসাদের উপধিভাঁগে, অথবা কোন নিজন্‌ 
গৃহের দ্বার রুদ্বপূর্ধক ধ্যান করিয়া থাকেন । গৃঙ্গীসাধকদিগের নিকট 
কথ] অপ্রকাশ নাই । 

যত্ক।লে এই অবস্ত। উপস্থিত হয় "তখন সাধঙ্ষের মনে পুর্ণ বৈরাগ্যের 
উদ্রেক হয়। কারণ, ঈখর ঠিন্তাঁব 'অশীকিক আনন্দ আশাদন করিয়া, 

ংসার পীড়নে তাহা! তইতে মংবহত টিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে, সুতরাঁং সামর্থ- 
খিশেষে দৃল-স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়। থাকেন। এই কারণে 
সাধকের ভৃভীয়াবস্থান “বনে গমন ব্যবস্থা হইয়াছে । 

যেমন, চিকিৎসকেরা রোগীর অবস্থাবিশেষে বিধি প্রদান করিক়! 
থাকেন, তেমনই সাধুধাও সাংমারিক ব্যক্তিদিগের জন্য অবস্থামতে 
মানা প্রকার উপায় নির্ণয় করিয়া দেন। সকল স্থানে উপরোক্ত 
প্রণালী মতে কার্য হইতে পারে না। যেব্যক্তি সংসারে থাকিয়া দেহ মন্‌ 
বিনষ্টকারী বিবিধ সাঁং সারিক কারণ হইতে বক্ষার উপায় স্বর কিয়] 
নিলিপ্ত ভাবে সাধন কার্যে নিযুক্জ হইতে পারেন, তাহাদের পক্ষে স্থান- 
বিচাপ্সের ধিশেষ প্রয়োজন নাই কিন্কু এগ্রকার ঘটনা অতি ছুরূহ। ঘদ্যপি 
উদ্থরের বিশেষ ক্ষপায় গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা হইলে সকলই 
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পম্ভব কিন্তু তাহা সর্বত্র সংযোজন হওয়া! বাঁরপর নাই কঠিন ব্যাপারি। 
তধে ঈশ্বরের রাজ্যে যাহ! আমাদের চক্ষে দুর্ঘট বলিয়া! প্রতীতি হয়, তাহ! 
তাহার নিকটে নহে। এইজন্ধ ধাহাঁরা একমনে, প্রকূতত ইচ্ছায়, কপটতা 
পরিশৃন্য হইয়। ভগবৎ কৃপাঁকণ। গ্রর্থনা করিয়। থাকেন, তাহাদের সে আঁশ 
অচিরাৎ পূর্ণ হইয়! থাকে । | 

সাধক যখন মনস্থির করিয়। আপন ইষ্ট চিন্তা করিতে সামর্থ লাভ করেন, 
অথবা একমনে আপন ইঠ্টের পুজার্চনা করিতে কৃতকার্য হন, তখন তাহার 
সেই কার্য্যকলাপকে ভক্তি অর্থাৎ সেব। কহা যাঁয়। 


১৪৯1 ভক্তি পাঁচ প্রকার ; ১ম অহৈতুকী ২য় উহ্ভিত 
৩য় জ্ঞীন-ভক্তি, ৪র্থ শুদ্ধ-ভক্তভি, ৫ম মধুর বা প্রেম-ভক্তি | 


অহৈতুকী বা হেতু শূন্য ভক্তি । যে ভক্ত ভগবানকে, কেন-কি কারণে 
ডাঁকিয়। াকেন কিম্বা তাহাকে লাভ করিয়াই বাকি ফল হইবে, তাহার 
কারণ অবগত ন। হইয়া, মন প্রাণ ভীহাতে সমর্পণ করিয়ী থাকেন.তাঁহার এই 
প্রকার ভক্তিকে অহ্তুকী ভক্তি বলে। এই ভক্কিতে কোন ফল কামন। 
থাকে না । অহৈতুকী ভ€ক্তর প্রাধান দৃষ্টান্ত গ্রহলাদ । প্রচ্লাদ কাহারও নিকট 
হরিগুণ শ্রবণ করেন নাই, হরিকে লাঁভ করিলে ভব যন্ত্রন! বিছ্ুরিত্* হইবে, 
ছুঃখসস্কুল সংসারক্ষেত্পে যাওয়া আসা স্থগিত হইবে এবং মহামারার 
করকবলিত হইতে হইবে না, অথব। সংসার বক্ষে একছত্রী রাজচক্রবস্তী 
হইয়া পৃথিবীর সুখ সস্ভেগের চূড়াস্ত করা যাইবে, এপ্রকাঁর কোন কামনার 
জন্য, তাহার হরিপাদপদ্ম লভের আব্গ্ঠকতা হইয়াছিল বলির, কোন 
কথার উল্লেখ নাই । তাহার মন, হরিগুণ শ্রবণ করিতে চাহিত, ঘিনি সেই 
জন্য হরি হরি করিয়া বেড়াইতেন + তাহার প্রাণ, হরি ভিন্ন কিছুই আপনার 
বলিয়া বুঝিত নাও তীহার ভালবাসা হরির গ্রুতিই সম্পূর্নভাঁবে ছিল। 
পিতার তাড়নায় মাতার রোদনে, ষগ্ডার্মাকের গঞ্জনায়, বন্ধু বান্ধব এবং 
প্রতিবাসীদিগের হিতোপদেশে প্রহ্লাদের হরির প্রতি ভাল বাদার 
অণুতলপ্রমাণ খর্ধ করিতে পারে নাই । প্রহ্লাদের মন প্রাণ, হরির 
পাদপন্মে এ প্রকার সংলপ্র হইয়া! গিয়াছিল যে, তীহার আপনার প্রাণের 
প্রতিও মমত। ছিল না। তিনি উজ্ঞন্ত হিরণ্যকশিপুর উপধুযুপরি 
অত্যাচারগুলি আদর পুর্বাক বক্ষংস্থল পাঁতির়। গ্রহণ করিয়ছিলেন। 


- ৩১৬ তত্ব-প্রকাশিকা । 
বখন হিরস্তকশিপু প্রহলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, *ষ্ঠ্যারে প্রহলাদ ? 
তুই হরি নামটা পরিত্যাগ করিয়!, অন্য ষে কোন নাম হুয় তুই বল ! তাহাতে 
আমার অমত নাই,” ভক্তরাজ প্রহলাদ, সবিনষে কহিয়াছিলেন, “মহারাজ! 
মি কিকরির, আমার ইচ্ছায় আমি হরিনাম কণি নাই, হরিকে ডাকিব 
বলিয়। শাহকে ডাকি নাই, কিজানি হরির জন্ত আমার প্রাণ ধাবিত 
হয়, তাঁহার কথা গুনিতে ও বলিতে, আমি আত্মহারা হইয়। পড়ি; কি 
করিব, আমি হরি নাম ছাড়িব কি? হরিষে আমার ভিতর বাহর পরিপুর্ণ 
হইয়] রহয়াছেন।* 

অহৈতুকণী ভক্তি, অতি দুর্লনভি। আমরা সামান্ত মনুষ্য, এমন মধুব অইহৈ- 
তুবণী ভক্তি কি, আমাদের অদুষ্ট সম্ভবে! আমর] ছাব সাংসারিক প্রলো- 
ভনে প্রতিনিয়ত বিঘুর্ণিত হইয়া, কামিনীর অধরামৃত পান, তাহার গার" 

স্পর্শ স্থখান্থভব, এবং কাঞ্চনের চাকৃচিকাজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, 

মচুষ্যজন্মের সার্থকতা লাভ করিব, আমর। সে স্থুখ লইব কেন? 
সে স্থথের জন্ত আনর1 ধাবিত হইব কেন ? যদ)পি শ্রীহরির কৃপা প্রার্থন! 
কর। আবশ্তক জ্ঞান করি, তাহা হইলে কৌন কামন। ব্যতীত, সে ভাব স্থান 
পাইবে না। কিসে অধিক ধন হইবে, কিসে দশজনের নিকটে সন্মানিত 
হওয়া! যাইধে, কিসে পুত্রাদি লাভ ও সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি হইবে, যদ্যপি 
ঈশ্বর উপাঁসন। করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল কা'মন। চরিতার্থের জন্যই 
তাহার অর্চন। করিতে নিযুক্ত হইৰ। 

আঁমরং ভাবিয়। দেখি ন। যে, “কাচের লোঁভে ভীরক খণ্ড পরিত্যাগ 
করিয়! থাকি । চিটে গুড়ের লোভে ওলা মিছরির অপমান কবিয়। থাকি ।* 
অথব1 হীরক দেখি নাই, ওল! গিছরীর আঁশ্বান্দন পাই নাই, তাই আমাদের 
তাহাতে লোৌভ জন্মাইতে পারে ন।। 

উহ্যিত ভক্তি। এরই ভক্তিতে ভক্তের মনে সাংসারিক ভাঁব একে- 
বারে থাকিতে পারে না। তিনি আপনার অন্তরের ভাঁব সর্ধত্রে দেখেন, 
কাপনার অন্তরের কথ! সর্বজ্রে শ্রঘণ করেন । যেমন, বেতবন দেখে 
বৃন্দাবন মনে হওয়া, নদী দর্শন করির। যমুনা জ্ঞান করা, তমাল- 
বু দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান কর । এই সকল লক্ষণ, শ্রীমতি বৃন্নাবনেশ্বরী 
রাধিকার, নহাপ্রভূ গ্রীচেতন্যে এবং ভ্রীরামকৃষ্খদেধে লক্ষিত হইত। শ্রীমতি, 
কষ্চরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সন্মুথে তমাল বৃক্ষকে দর্শন করিয়া, তাহাকে 
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আলিঙ্গন পূর্ধ্বক 'কহিতেন, “কেন নাথ ! এখানে পরের মত দাঁড়ায়ে আছ? 
চল চল, কুঙ্জে চল, আমি অদ্ধ অঞ্চল বিছ্বাঈয়! দিব, তুমি উপবেশন করিবে । 
আমি বুঝিয়াছি, তোমার মনে ভয় হইয়াছে! আমার নিকটে আসিতে 
তোমার মনে আতঙ্গ হইতেছে ! কেন নাথ! ভয় কিসের? প্রবাসে কি কেহ 
ধায় না, তুমি প্রবামে গিয়েছিলে- তাহাতে ভয় কি2* কখন কৃষ্ণ চিন্তা 
করিতে করিতে, ভিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। এইভাব সথি- 
দেরও হইত। একদ। রাললীলায় শ্রীমতি এবং সমুদয় সখিদিগের এই 
প্রকার ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন সখি আপনার বেণীর অগ্র- 
ভাগ ধরিয়া, অপর সখিকে সম্বোধন পুব্বক কহিয়াছিলেন, দেখ দেখ, আমি 
কালিয়ের দর্প চূর্ণ করিতেছি, কোন সখি তাহার ওড় পার প্রান্তভাগ ধারণ 
পূর্বক কহিয়ীছলেন, দেখ দেখ ! আমি গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছি! উমচৈতন্ত- 
দেবের, সময়ে সময়ে এই প্রকার ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইত। প্রত 
বামকৃষ্ণদেব, এই মর্মে একটী গীত বলিেন/-- 
ভাব বুঝিতে নাব্লুম রে_( শ্রীগৌরাজের ) 
আমর গোবাপ সঙ্গে থেকে, 
কখন কোন ভাবে থাকেন, 
ভাবে হাসে, কাদে নাচে গায় (কিভাব বে) 
বেতবন দেখে, বলেন বৃন্দাবন ) 
আমব। এই ভক্তি, প্রভু রামকফদেলে দেখিয়াছি । নহবতের সানাইগের 
শব শ্রবণ করিয়া, তাহার ব্রহ্গণক্তির ভাব উপস্থ» হইত। তিনি কহিতেন, 
শানাইয়ের পো--এক সুর; ইহাকে ত্রক্ম এবং ই স্ুব হইতে “এত সাধের 
কাল! আমার” বলিয়! যে গান উটিয়। থাকে, তাহাকে শক্তি কহ যায়। 
আর এক দিন এক খানি প্রীযার ছুই তিন খানি ফ্যাট টানিয়া লইয়1 
যাইতেছিল। প্রত, এই ই্রীমার খানি দেখিযা, অননি, ভক্তিপূর্ণ ভাঁবে 
কহিলেন, আহা! অবতারের এইবপ। যেমন ্রীামার আপনি চলিয়া 
যায় এবং এতগুলি বোঝাই নৌকাও সঙ্গে যাইতে পারে। 
জান-তক্তি। তত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক, যে ভক্তি ভাব উদ্রেক হর, তাচাকে 
জ্ঞান, ভক্তি কহে । যেমন, ইনি গ্রীক । এই কথা শ্রবণ করিবামান্র-শ্রীকষ্েের 
বৃত্তান্ত সমুদায় মানস পটে যেন দৃষ্ঠ হুইস্। যায় এদং তখনই ভক্তির আবি- 
ভাব হ্ম। অথব1.কোন স্থান দিক্না গমন করিবার সময় কেহ বলিনা দিল, 
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এই স্থানে অমুক ঠাকুর আছ্েন। ঠাকুর সম্বন্ধে জান থাকায় যে ভক্তির 
কার্য হয় তাহাকে জ্ঞান-ভক্তি কহ। যায় । 

ছড়শীস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মহাঁকারণের কারণে উপনীত হইলে, 
যেমন জড় জগতে সমুদয় দৃশ্য বা! অদৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ সঙ্ব্ধে 
এক মহাশক্ত 1 জ্ঞান লাভ করা যার এবং তদবস্থায় প্রত্যেক পদ্দার্থকেই 
সেই মহাশক্তির অবস্থাস্তন্ন বলিয়া! উপলদ্ধি হয়, ০েই প্রকার ব্রঙ্গজঞান হইলে 
সর্বত্রেই ত্রন্মের জাজ্জল্য ছবি, জ্ঞানচক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । এ প্রকার 
স।ধক কোন পদ্ার্থাকই পারত্যাগ কর্দিতে ন। পার্গিয়।, এক অঙ্গের বিকাশ 
নে তাহাদের অর্চন। দ্বার। শ্রী ত ভক্তি প্রদান কায়। থাকেন। 

সাপক এই অধশ্থায় মাণাসক অথাৎ 'আজ্মজঞানে ভগ লাভ না করিয়া, 
তিনি ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুলিত হুইয়। থাকেন। তখন ডহার মনে ভয় 
ঘে, এই অলে'কি ক বিশ্ব সংসার ধাহাব দ্বারা ক্ণঘত হুইপ্াছে ও খিন ইহাকে 
সঞ্চলিত করিয়াছেন, যাহা স্থষ্টি বৌশপ শির্ণয় ক।তে মানব বুদ্ধ পরা 
জিত হুইয়! কোথায় পতিত হইয়া! যার, যাহার রাজ্যের এককণা। বালুকার 
মহান্‌ ভাব, ধারণ। করিতে স্থতীক্ষ মেধাসম্পন্ন মনুয্যুগ আমমর্থ হইগ। থাকেন, 
বাহার জন্ত ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বরও ধ্যানাবলম্বন করিত বাধ্য হয় থাকেন, 
তাহাকে দর্শন ও তাহার সষ্িত বাক্যালাপ কফবিতে, কোন্‌ ভাখুকের মনে 
ব্যা$ুলতাঁব সঞ্চার ন। হইয়া! থাকে !নবদেহনতন্ব অধ্যয়ন কালে, অস্থি'মাংসপেনী, 
শিরা, ধমনী ও মন্তিষ্ক প্রভৃতি গঠনাদণ শুক্দসতন অংশ জইয়। যখন আু- 
বীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বার ইহাদের কায্য কলাপ পয্যালোচনা করিভে কগিতে 
বিশ্ময়াপন্ন হইয়। যাইতে হয়, ধখন জড়পদার্থদিগের সংযোগোত্পা দিত নব নৰ 
পদার্থনিচয় দ্বারা অবখাকৃু হইতে হয়, ধখন জড়--€চতনদ্িগের অন্তযা- 
স্্্য ঘটন। পরম্পরা দর্শন কতা! যার, যখন সৌরঞ্গনের অভ্ৃততপূর্ন্ 
ব্যবস্থ। দেখিয়! কাষ্ঠ পুব্তলিকার স্তায় অবস্থ। লাভ হয় তখন কি মহিমা- 
ণৃব মহাপুকষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে প্রকৃত তন্ববিদ পাঙতদিগের 
বাসনা হয় না? যখন উদ্ধিদ জগতের শৈশবাবস্থা হইতে উহাদের 
পরিণত কাল পধ্যন্ত বিবিধ আশ্চর্য পরিবর্তন এবং জান্তব জগতের 
, সহিত অগামান্ত নৈৈকটা সন্বদ্ধ এবং অনিব্বচনীর সামন্ত ভাব, পর্যালে।- 
চন! কর! যায়, তখন কে এষন ব্যক্তি জগতে আছেন, ধাহার চিত্ত জন়্বৎ 
আকার ধারণ না করে ? এমন পাষণ্ড নীরস ব্যকি কেহ থাকিতে গাষেন 
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মা, ধিনি ইত্যাকার চিস্তা করিয়া ঈশ্বরের £ দর্শনের নিমিত্ত লালারিত 
এবং সর্ধতে স্বেই বিশ্বপতির অস্তিত্ব জ্ঞানে আপনি শ্বইচ্ছায় তাঁহার পাদ- 
পদ্মে হদয় ভেদ করিয়। ভক্তি বারি প্রদান করিতে যত্ববান না হন? এই 
প্রকার ভক্তিকে সেই জন্ত জ্ঞান-ভক্তি কহে। 

শুদ্ধ বানিঙ্কাম ভক্তি! ভগবানের অভিপ্রেত কার্য ব্যতীত, যখন অন্ত 
কাধ্যে আকাজ্ষ। থাকে ন1, বে কার্য করিলে ভগবানের প্রীতিকর হয়, যখন 
সেই কার্য করিতেই মনের একমাত্র সঙ্কর জন্মে, তখন তাদশ তক্তিকে 
গুদ্ধ-তক্তি কহা যায়। এই ভক্তি বুন্দাবনের গোপগোপিকাদিগের 
ছিল। গোপ-শিশুর! যখন কষ্ণচকে সমভিব্যাহারে লইঙ্বা! গোচারণ করিতে 
যাইতেন, তখন যাহাতে কৃষ্ণের কোনপ্রকার অন্ুস্থত। বোধ ন! হইত, সেই- 
রূপ কাধ্য করিতেন। পাছে কোমল পদ্কমলে ককাদি বিদ্ধ হইলে 
ভ্ীকষ্ ক্রেশান্ুভব করেন, এই নিমিত্ত রাখালের তাহাকে স্বন্ধে লইয়া 
বেড়াইতেন। পাছে প্রথর রবির করে কৃষ্চচন্দ্রের বদন আরক্তিম হয়, এইঅন্ত 
তাহাকে বৃক্ষের ছায়াতীত স্থানে যাইতে দিতেন না, যদি একান্ত যাইতেই 
হইত তাহ। হইলে তীহার। বৃক্ষের পল্লবধুক্ত শাখ। ভাঙ্গিয়। স্থ্য্য-রস্সি-নিবারণ 
করিবার নিমিত, আীকঞ্কের মন্তকো পরি ধারণ করিতেন । পাছে তিক্ত, কষায়, 
কটু ফল ভক্ষণ করিলে কৃষ্ণের কোন প্রকার অস্থ্স্থতা উপস্থিত হয়, এই 
নিমিত্ত তাহার অগ্রে আপনারা ফলগুলি আশ্বাদন পৃর্বক, সুমিষ্ট, সুন্বাদ এবং 
সুগন্ধা দিযুক্ত ফলগুলি বাছিয়! বাছিয়! কৃষ্জের বদনে প্রদান করিতেন। 
তাহার। প্রাকষ্ণকে জীবন-স্বদূপ জ্ঞান করিতেন | তীহার। ভ্রমণে, উপবে- 
শনে, শয়নে স্বপনে, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না। 

গোপীকাদিগের কৃষ্ণগভ প্রাণ ছিল। - তীহারা কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই 
জানিতেন না। গোপ বালকের পুরুষ-স্বভাব-বিধায় গোপিকাদিগের 
ন্তার় ভক্তি করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ গোপালদিগের সহিত প্রাস্তরে 
গমন করিলে, যে স্থলে মৃত্তিকায় পদ প্রদান কর্সিতেন, গেপিকারা তথায় 
আপনাদের স্থকোমল-কুচযুগ-সম্বলিত বক্ষঃদেশ যেন পাতিয়। রাখিতেন ! 
বাস্তবিক গোঁপিকাদিগের-বক্ষোপরি প্রীরুষ্ণের *পদচিহ্‌ দুষ্ট ইইত, কিন্ত 
ইহাতেও গোপিকাঁদিগের তৃপ্তি সাধন হইভ না তাহারা মনে মনে এই 
বলিয়া! আক্ষেপ করিতেন যে, কে বিধান্ধঃ! তুমি আমাদের কুচত্বপ় এত 
কঠিন করিগাছ কেন? নানি কৃষ্ণের কতই ক্রেশ হুইদ্াছে !! 
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তাছার। ক ধর অদর্শন, এক ভিল প্রমাণ কালও সহা করিতে পারিতের 
না, কিন্ত কেন যে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন, কেন যে তাহাদের 
গুহ ছাড়িরা কৃষ্ণের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত, তাহার কোন কারণ তাহার! 
জানিতেন না। তাহাদের কাধ্যকলাপ অনুশীলন করিলে দেখ! ধায় যে, 
যাহাতে শ্রীমতি রাধিকাকে ণান। বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়। শ্রীরুষ্ণের বাম 
ভাঁগে উপবেশন করাইয়া আপনার যুগলরূপ পরিবেষ্টন পূর্বক, কেহ চামর, 
কেহু বা পুশ্পগুচ্ছ এবং কেহ ব। তান্বুপাধার ধারণ করিয়। অবস্থিতি করিতে 
পারিতেন, তাহাই তাহাদের একমাত্র আকাজ্ষা ছিল। রুঞ্ধকে লইয়! 


আপনার! কোন প্রকারে আনম জু চবিতার্থ করিবেন, গোপিকাদিগের এরূপ 
০ান কাধনাই দেখ বায় নাই। 


মধুর ব প্রেম ভক্তি । ভগবানকে আম বা সর্বন্বাপর্ণ করিয়। অন্ুরক্ত 
স্রীর ম্তায় ভাল বাসাকে মধুব-ভক্তি কহে। আত্মসমর্পণ কর1 নানাবিধ 
ভাবে হইয়। থাকে কিন্তু মধুব বাললে, সচরাচর দ্বামী স্ত্রীর ভাবকেই বুঝাইয়! 
থাকে । এই মধুর ভাবের উপম! এক শ্রীমতি শ্রীতরাধিক1। এই ভক্তিতে 
নানাবিধ ভাবেব তরঙ্গ উঠিগ! থাকে এবং মহাভাবাদি প্রকাশ পায়, অথব! 
মহাভাব বলিলে ভ্রীমভিকেই বুঝাইয়। থাকে, অর্থাৎ অষ্ট প্রচার ভাবের 
সমহ্টিকে মহাভাব বলে, যথ! পুলক ০১) হাস্ত (৯) অশ্র (৩) কম্প (৪) স্বেদ (৫) 
বিব্ণ ৬) উন্মত্তত। (৭) এবং মুতবৎ হয়া (৮) ইত্যাদি। ভগবানের 
উদ্দেশে এই আট প্রকারযুগপৎ্ লক্ষণ, শ্রীবাধিক। ভিন্ন আর কাহার দেছে 
প্রকাশ পাইতে পারে না । ধাহাতে এ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়, তাহাকে 
শ্রীমতিই জানিতে হুইবে। শুমতির মহাঁভাব বর্ণনা করিতে পারে, এমন 
কাহার সাধ্য নাই। তিনি জীব শিক্ষার জন্ত যাহ! লীল। করিয়া! গিক়াছেন 
ভাহাও সেই রসের রলিক না হইলে বুঝবার শক্তি কোথায়! আমর! 
ঘামন হইয়। চাদে হল্ত গ্রলারণ করিয়াছি । মধুর-ভক্তি কিরূপে লিপিবদ্ধ 
ক্ষরিব প্রভু! কি পিখিতে হইবে বলিয়1 দিন্‌। 

শ্ীতি ভূমগুলে যখন আবিভূত হইয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণচজ্রের বদন 
ভিন্ন আর'কাহার মুখ অগ্রে দ্েখিবেন ন! বলিয়া নয়ন মুূ্রত করিয়া 
্বাখিয়াছিলেন। সকলে কহিতেন যে, এমন স্ুরূপ1 কন্তাটী অন্ধ হইল। 
পরে একদিন বশোদ। ঠাকুরাণী কৃপ্কে সমভিব্যাহারে লইয়া বুক্ভাঙ্কুরাজ- 
মহ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। হলাদিনী-পাক্রস্থরূপ। ভীরাধ! 
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অমনি নয়ন উন্মিপিত করিয়] শ্রীকষ্জকে দর্পন করেন। তখন সকলেই 
'আশ্চর্য্য হইলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই মহামায়ার মায়ার আবার তাহ! বিশ্বৃতত 
হইয়া ধাইলেন। এইরূপে শ্রীমতি সর্ব প্রথমে কষ্ণকেই দর্শন করিকাছিলেন 
কৃতরাং অস্ত কাহার দ্বারা কোন প্রকার ভাব, মানস পটে অঙ্কিত হইবার 
পুর্বে, শ্রীরুষ্ণ মুর্তিই তথায় বিরাঁজ করিতে থাঁকিলেন। শ্ররীন্কষ্ণ যথায় উপ- 
স্থিত হন, তথায় আর কাহার অধিকার স্থাপন হইতে পারে না; ফলে 
শ্লীমতির তাহাই হইগ্নাছিল । 
ভ্ীমতির এই ভাব ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল, তখন কৃষ্ঃই তাঁহার 
সর্ধন্ব হইলেন। বালিকাবস্থার ধূলাঁখেলা হইতে কৈশোর কাল পর্য্যস্ত 
নানা রঙ্গে কষ্ের সঠিত বিহার লুধ সম্ভতোগান্তে বিরহাদি নানাবিধ প্রেমের 
খেল। খেলিয়! লীল! রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নিপতিত করেন । 
ভাঁব | ভক্তির পরিনতাবস্তার নাম ভাব । যেমন ভক্তি দ্বিবিধ, তেমনই 
ভাঁবও দ্বিবিধ। যথা, জ্তান-ভাৰ এবং বিজ্ঞান-ভাব | জ্ঞান, ভাবের যেরূপ 
কাঁধ্য, বিজ্ঞান-ভাবের কার্যা9 তজপ, ফেনল ভাবের তারতম্য থাকে। যেমন 
জ্ঞান-ভক্িতে কোন জড় বস্ত দ্বার! দেবতাদি গঠন পূর্বক মচ্চন।! করা হয়, 
বিজ্ঞান-ভক্তিতে সেই দেবদেবীর স্বরূপ-বপ সাক্ষাৎ হইলেও তন্রপ কার্য্য 
হইয়] থাকে ; এই দ্বিবিধ ভাবের যদিও তারতম্য দেখা যাইতেছে কিন্তু 
উহাদের কাধ্য একই প্রকার । সেইরূপ ভাঁবেব মধ্যেও ঘটিয়া থাফে। 
১৫০। ভাব পাঁচ প্রকার; শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসলযঃ 
এবৎ মধুর । 
ভগবানেদ শাক্ষাৎকার লাভের পুর্বে, যে সাধক যে প্রকার ভাব আশ্রগ্ন 
করেন, তাহাকে জ্বান-ভাব কছে ? দর্শনের পর সেই ভাঁবকে বিজ্ঞান বা প্রেম- 
ভাব কন্ছে। প্রভু যে পাঁচটা আদি.ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের পরস্পর 
ংঘোগে অসংখ্যক ভাবের উৎপত্তি হুইস্বা থাকে । সচরাঁচর প্রত্যেক 
ভাবকে প'চভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে ) হথা) শানস্তের-শাস্, দাস্ত, সখ্য- 
বাতসল্য এবং মধুর? দাস্তের-শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর; সত্যের 
শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ; ইত্যাদি * 
পুলের জানলাভ হুইন্ে শেষ কাল পর্য্যস্ত,তাহার পিত।র প্রতি যে ভাবের 
কার্ধা হয়, তা্াকে শান্ত, তাৰ বলে। শযস্ত-ভাবের পঞ্চভ।ব কথিত হইয়াছে» 
ইহ কেবল ভাবের পুষ্টিনাধন মাত্র । 
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শাস্তের-শীস্ত । পুত্র যখর্ঝ তাহার পিতাকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা! করিয়া 
থাকে, তখন তাহাকে শাস্তেব-শাস্ত কহে। পুত্রের এই ভাব সর্ধ প্রথমে 
সুব্রপাত হয়, অর্থাৎ যৎ্কালে পিত! পুত্রকে তাড়না করেন, সেই সময়ে এই 
ভাব উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

শাস্তের-দাশ্ত | পুত্র যখন পিভাঁকে পালন কর্তা বলিয়া বুঝিতে পারে, 
তখন সে দান্তের কার্য অবাদে সম্পন করিয়া থাকে । এই অবস্থাকে শাস্তের 
দাত বলে। 

শাস্তের-সথ্য । যখন কোন প্রসঙ্গ লইয়া! পিতা পুভ্র পরম্পর বাক্যালাপ 
অথব। কোন বৈষয়িক ব্যাপার লইয়। পরামর্শ করিয়া! থাকে, তখন শাস্তের- 
সখ্যভাব কহ] যায় । 

শাস্তের-বাৎসলা। পিতার বাদ্ধক্যকালে পু যখন তাহাকে প্রতিপালন 
খ্রবং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। খাকে, ভখন সেই ভাবকে শাস্তের-বাৎসল/ বলে। 

শাস্তের-মধুর। পুত্র যখন পিতাকে পরমগ্ডরু এবং ইহ জগতের পথ- 
প্রদর্শক বলিয়া! জাঁটিতে পারে; যখন মনে মনে বিচার করিয়া দেখে যে» 
বাহার যবে বিদ্যালাভ, ধাহার ন্নেহে শরীর রক্ষিত, ধাঁহার আদর্শে দীবন 
গঠিত হইয়াছে--তিনি কি? ইত্যাকার চিন্তায় যে অনির্বচনীয় ভাবের 
সঞ্চার হয়, তাঁহাকে শান্তের-মধুর কহে। এই অবস্থায় শাস্ত ভাবের পূর্ণ 
পুিসাধন' হইয়। থাকে । 

দাস্তভাব। প্রভুর প্রতি ভূত্যের যে প্রেমোদয় হয়, তাহাকে দাশ্তভাব 
বলে। 

দান্তের-শাস্ত । ইহা! ভূত্যের প্রথম ভাব, অর্থাৎ ঘেমন কোন ভূত 
নৃতন নিযুক্ত হইলে ভয়ের সহিত তাহার প্রভুর আজ্ঞ! বহন করিয়া! থাকে। 
তৃত্যের এই সময়ের অবস্থাকে দান্ডের-শাস্ত বলে। 

দান্তের-দান্ত। যখন তাহার প্রভৃকে আয়ত্ব করিবার মানসে ব্যাগ্রতা 
এবং মনোযোগের সহিত ক্ার্যাদি নির্বাহ করিয়া থাকে, তখন তাহার 
ভাবকে দাস্তের-দাস্ত বলা যায়। 

দান্ডের-সধা | ভৃত্যের প্রতি প্রভুর বিশ্বাস স্থাপন হইলে তখন ভূত্যের 
 লহিত লময়ে সময়ে নান! প্রলঙ্গ হইতে পারে এবং সে সময়ে তৃত্যও বিন! 
সঙ্কোচে আপন অভিপ্রাক্স ব্যক্ত করিয়], প্রভূর কথা খণ্ডন করিয়া! খাকে। 
ইহ? দাপ্রের-সথ্য.বলিয়। উল্লিখিত। 
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দান্তের-বাতগল্য। প্রভুর পীড়াদি হইলেঠছভৃত্য যখন সেবা শুশ্রাষ! ও 
পথ্যাপ্দি প্রদান করিয়া থাকে, তখন দ্বাশ্তের-বাৎসল্য কহ! যায়। 

দাক্তের-মধুর। প্রভুর দয় ও মেহ ম্মরণ করিয়া পুরাতন ভৃত্যের যে 
প্রেমের নঞ্চার হয়, তাহাকে দাস্তের-মধুর বলে। 

নখ্য । ভ্রাতা ভগ্ি এবং অন্ঠান্ত বন্ধুবর্গের সহিত যে ভাব স্থাপিত হয় 
তাহাকে নখ্য-ভাব কহে। 

সখ্যের-শাস্ত। ভ্রাতা, ভগ্মি কিম্বা কাহার সহিত বন্ধুত্বের প্রথমাবস্থায় 
যে ভাবোদয় হয়, তাহাকে সখ্যের-শশাস্ত বলে। 

সধখ্যের-দান্ত । সধ্যপ্রেমে বা বন্ধুত্বস্তত্রে সেবা বা ভূতোর শ্তায় কোন 
কার্ধয করিলে, তাহাকে সথ্যের-দাস্য কহে। 

সথ্যের-সখ্য । যখন কোন বিষয় লইয়া পরম্পর পরামর্শ কর যায় 
তখন তাহাঁকে সথ্যের-সথ্য বল! যায়। 

সখ্যের-বাৎসল্য ও মধুর। ভোজনকালীন সখ্যের বাৎসল্য-ছাঁব 
প্রকাশিত হয় এবং যখন প্রাণে-প্রাণে সখ্যভাব সংবদ্ধ হইয়। বায়, তখন 
তাহাকে সধ্যের-মধুর কছে। ..... 

বাৎসল্য। সম্তানাদির প্রতি, পিতা মাত অথবা অন্তান্ত গুরুজনের 
যে ভাব হয়, তাহাকে বাঙসলা ভাব কহে। 

বাৎসল্যের-শাস্ত। মনে কেবল সস্তান-ভাব উপস্থিত থাকিলে ঘাৎসলোর 
শীস্ত বলে। যেমন, এ আমার পুক্র, অথব। এ আমার শিষা, ইত্যাদি । 
এ সময়ে মনে এক প্রকার প্রশান্ত ভাবের উদ্রেক থাকে । 

বাৎসল্যের-দান্ত। সন্তানাদির ভাবে যে সেবা কর যায়, তাহাকে 
বাৎসল্যের দাস বলে। 

বাৎসল্যের-সখ্য। গুরুজনেরা যখন সন্তানের সহিত পরামর্শ করি 
থাকেন, তখন বাৎনলের সথ্যভাঁব বলিয়। উল্লিখিত | 

বাৎসল্যের-বাৎ্সল্য | যে সময়ে সস্তানকে কোন ভ্রব্য'ভক্ষণ করান যায়, 
তখন তাহাকে বাৎসল্যের-বাৎসল্য বলে। 

বাৎসলের-মধুর । সন্তানকে জগতের সর্ধ প্রকার "'শ্রেঠরত্ব জান 
করিয়া, যে অভূতপুর্ধব ভাবাবেশ হয়, “তাঁহাকে বাৎসল্যের মধুর 
কহে। 

মধুর । দম্পতী-প্রেমকে মধুরতাঁব কহা যাষ। 


৮1750 8 ্ হ 

৪ রদ ৫ চে হু 
৮ ১০০ 

১৮ তত্র আছ 

5 হি 

চা & শা 

এ 


মধুর-শাস্ত। স্বামীর খর গুরুভাব আলিলে, আঅখব! শরীর প্রতি 
সহধর্শিনী জ্ঞান হইলে, মধুর-শীস্ত বলিয়! কথিত হয়। ্‌ 
, মধুরন্ান্ত । মীর সেবা কিছ স্বামীর সেবাঁকালে মধুর বলে 
, অধুর-সখ্য। জী এবং ম্বামী, ধখন কোন্‌ বিষয়ে পরামর্শ করিস 
থাঁকে। তখন মধুর-সধ্য ভাবের কার্ধা হয়। 

মধুর-বাৎদল্য। অন্যান্ত যৌগিকের ন্যাপ, ইহাতেও আহার কালীন 
যে ভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে মধুর-বাৎ্সল্য কহ! যায় । 
, মধুর-মধুর ।--মর্থাৎ বিশুদ্ধ দাম্পত্যের পূর্ণক্রিয়াকে মধুর-মধুর ভাব 
বল! যায়। 

ভক্তের] ভাঁবাবেশে যে প্রকার অবস্থা লাভ করিবে, ভগবান শ্রীকষঃ 
তাহা বৃন্দাবন লীলার প্রকটিত করিয়াছিলেন। নন্গযশোদার প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব ছিল, তাহাকে শান্ত এবং দাস্ত-ভাব কহ যায়। 
তাাদের তাড়ন কর্তা বপিয়। কৃষ্ত কত বার ভয়ের ভাব এবং পিতা 
যাতা জ্ঞান করিয়া কতই শ্রদ্ধা করিয়াছেন। গে! দোহন, গোপাল রক্ষ! 
এবং নন্দের পাছুকা'বহনাি দ্ব।রা, দান্তের কার্য্য করিয়াছিলেন। বাৎসল্য 
াবের দৃষ্টান্ত নন্দ যশোদা) বন্থদেব দেবকীর বাৎসল্য ভাব ছিল কিন্ত নন্দ 
বশোদার স্তায় নহে। ষখন জীকষ্ণ নন্দালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরায় কংশ 
নিধনান্তে 'দেবকীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন দেবকী কুষ্ণকে কহিয়া-, 
ছিলেন, হ্যারে কৃষ্ণ! আমি তোকে এত ডাকিয়। ছিলাম, তথাপি মা! বলিয়। 
কি একবার মনে করিতে নাই! ক্ুষ্চ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়!. 
ছিলেন, মা! আমি, যশোৌদার বাৎদল্যরূপ ভাঁবসাগরে ডুবিয়! ছিলাম 
তোমার কথ! সেইন্ন্ত আমার কর্ণ গোচর হয় নাই। 

যশোদার বাঁৎসল্য তাঁবের বাস্তরিকই তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ যশোদাঁকে, 
কতবার তাহার শ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে কভ অলৌকিক: 
কাঁধ সম্পাদন করিয়াছিলেন্ন,কনিষ্টাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং 
মুখ ব্যাঁদান পূর্বক ব্রন্ধাও দেখাইয়াছিলেন, এ সকল দর্শন করিয়াও যশোদার 
বিমল বাঁংসল্য-ভাঁবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, তিনি যে দিন কৃফের 
মুখগহররে ব্রহ্মা দর্শন করেন, সেই দিনই তিনি ভগবানের নিকটে কুষ্ণের 
কথ্যাণের নিমিত্ত বার বার কত আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন য্পোদার, 
, বাৎসলাকতের, বিবরণ, একটি দাতের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে! এক. 
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থশোদারামী গোপালের বন গমন কালিন বন্ীামকে বহিয়াছিলেন যে, 
বলাই এই মাখন আমার গোপাঁলকে দিস্‌ দেখিস্‌, যেন ভূলিয়। যাস্নে, 
বলরাম এই কথা শ্রবণ-পূর্বক বিরত হুইয়! বলিয়াছিলেন, মা! তোমরই 
ভালবাসা আছে, আমি কি গোপালকে ভালবাসি না? যশোদা এই কথাক্র 
অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়! কহিলেন, কি ? আমার চেয়ে তোর ভাল বাল ? 
তাহ! কখনই হইতে পীরে না! অতঃপর বলরাম কাঁহাব্‌ অধিক ভাল বাসা 
পরীক্ষা কগিতে চাহিয়া, উন্ভয়ে নবনী, হস্তে গ্রাভণ পুর্বক গোপালেব নিকট 
গমন করিলেন কিস্তু বাৎসল্যের মহিম। অপাব, যশোদ1 নিকটবর্তী হইতে ন। 
হইতেই তাহার স্তন্তন্ধা বেগে নির্গত হইযা গোপালের সুখে পতিত 
হইতে লাগিল। বলরাম স্ৃভবাঁং লজ্জিত হইয়া বহিলেন। বলবাম 
অগ্রে বুঝিতে পাবেন নাই যে, তাহার সখ্যেৰ বাৎ্সলা কখন বাৎ্সলের 
মধুর ভাবের সহিত সমান হইতে পারে না। বুন্দাণনের সথ্য ভাবের ক্রীড়া 
অনুপমেয় । রাখাল বালকের ব্রজ-বিহাঁরের বিবিধ বিচিত্র-বিন্ময়-জনক 
কার্ধা অবলোকন কবিয়া এক মুহূর্তেব জনও তাঙ্কীদের মনে সখ্য" 
ভাবের ভাবান্তর হয় নাই। তাহার! শ্রীরুষ্চ কর্তৃক পৃহুন1 বধ ও অকাশ্ব 
বকাশুরাধির নিধন হওয়া দেখিয়াছিলেন। তাহারা ষে দিন জলপান 
করিয়া কালিয়েব বিষম বিষে অভিভূত ভইয়! পড়িয়াছিলেন, সে 
দিন শ্রীকৃষ্ণের দ্বার! যে তীহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছিল, তাহা তাহারা 
জানিতেন। নিবীড় বনে প্রবল দাবাগ্রি প্রজ্জলিত হইয়া, যে দিন তাহার! 
মৃত্যু গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, সে দিনের কথাও কেহ বিস্মৃত 
হন নাই। শ্রীক্চকে কাননে যখন দেবদেবীর সচন্দন * তুলসীপত্র 
সহযোগে বেদনস্ত্রাদি দ্বারা স্তব স্ততি করিতেন, তরৃষ্টে কাহার মনে 
কখন নখ্য-ভাবের স্থলে শাস্ত-ভাবের উদ্রেক হয় নাই। ভ্রমণকালীন 
তাহার! যে সকল ফল মুল সংগ্রহ করিতেন, অগ্রে আপনার! সে গুলি 
আম্বাদন করিয়া! যে ফল গুলি স্ুদ্বা এবং মিষ্ট বোধ হইত পেই 
গুলি কৃষ্ণের জন্ত ধড়ায় রাখিয়। দিতেন এবং তিক্ত কষায় কিবা কটুরস- 
যুক্ত ফলগুলি আপনারা ভক্ষণ করিয়া ফে।লতেন। “সখ্য ভাবের 
কি মহিষা! কষ্চের এতাদৃশ শক্তি-দর্শন করিয়া! রাঁখালদিগের মনে এক. 
দিনও ঈশ্বর জ্ঞানে অপনার্দিগের অভ্যন্ত সথা-ভাবের বিপর্যযক করিয়! 
শান্ত কিম্বা দাহ্যাদি, ভাষের পরিচগ্ন দেন নাই। গোপিকাদিগের সহিত 
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মধুর-ভাঁবে কার্ধা হইয়াছি | সাধারণ গোপিকার্দিগের মধুর-সখা- 
গোপিকা-প্রধান! শ্রীমতির মধুর-মধুর-ভাব ছিল। এ প্রকার ভাব 
আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই। গোপিকার। আপন গৃহঃ পিতা মাত! 
ব। পতি পুত্র পরিত্যাগ পূর্বক, লোক লজ্জা বাম পদে দলিত করিয়! 
ভীরঞ্ে আত্মলমর্পণ করিয়াছিলেন; প্রাতঃকাঁল, প্রান, অপরাহ্ন 
প্রাদোব কিস্ব রজনী প্রভৃতি কালাকাল বিচার ন! করিয়া, যখনই শ্রীকষ্জের 
ংশি নিনাদ সাংকেতিক-শব তাহাদের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইত, 
অমনি তাঁহার! উন্মাদিনীবৎ রাজপথে আসিয়। ঠাড়াইতেন। তাহাদের 
দে, মন, প্রাণ কিছুই নিজের ছিল না, সমুদয় শ্রীকষ্চচরণে সমর্পিত 
হইয়াছিল। কৃষ্ণকে তাহার! দেহের-দেহী, মনের-মন এবং প্রাণের 
ঈশ্বর জানিতেন । যতকালে শ্রীকৃষ্ণ গোকুল বিহার করিয়াছিলেন, সে 
সময়ে গোপাঙ্গনারা কষ্ণচকে লইয়া সর্বদা যেন্ধূপ সম্ভোগ করিতেন, 
তাহাতে তাহাদের নিজের অভিমত ভাবের লেশমাত্র আভাষ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। তাহারা বত্কালে গ্রহকাধ্য করিতেন, তত্কালেও কৃষ্ণের 
ভাবে অভিভূত থাকিতেন। অনেক সময়ে এক কার্য করিতে গিয় 
অপর কার্ধ্য করিয়! ফেলিহেন, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে সর্বদাই গুরু 
গঞ্জনা গুনিতে হইত। তাহাদের বাহিক সকল কার্য্যেই ওদাস্তভাঁব 
দেখ! যাইত এবং সর্বদাই তীহার। অন্যমন| থাকিতেন। তাহার! শ্রীক- 
ফের মনরঞ্জন করিবার নিখিত্ত, আপনার। নানাবিধ অলঙ্কারাদি বেশভ্ষ। 
করিতেন কিন্তু সেই বেশভুষায় প্রায় পারিপাট্য থাকিত না । কখন 
কখন কাহার এক কর্ণে অলঙ্কার, কখন বা কাহার এক চক্ষে অঞ্জন 
দেখা ধাইত॥ এই গ্রাকার তাহাদের প্রত্যেক কার্যোই বিশঙ্খল ঘটি ত- 
ভীহার। যখন পথে চলিয়া যাঁইতেন, তখন তীহাদের দেখিলে মনে হইত 
যেন ছায়া-শরীরী গষন করিতেছে । 

গোপিকার1 যে পর্যান্ত শীরূষ্ণের সহিত মিলিত হইতে না পারিতেন, সে 
পর্য্যন্ত তাহারা নিয়ত অস্থির থাকিতেন। শ্রীমতি ঠাকুবাণীর অবস্থা 
অতিশয় শোচনীয় হইতভ। শনি কৃষ্ঃ অদর্শণে প্রতি মৃহ্র্তে প্রমাদ জ্ঞান 
করিতেন কিন্ত সর্্দদ। ইচ্ছাক্রমে তীহাত দর্শন ঘটিরা উঠিত না। এই- 
জগ্ত লখির] সর্ব? তাহার নিকট কৃ্-কথা! কহিতেন। (তিনি কষ্খনাম 
অবণ পূর্বক মৃতপ্রায় দেহে অমৃত লাভ করিতেন। তিনি গৃহে থাকিন্তে 
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পারিশেন না কি কি করিবেন নিতান্ত অ নী সংবও তাহাকে তথা 
খবকিতে হইত । শ্রীঘতির ভাব সম্থন্ধে প্রস্থ একটি গীত বলিতেন। 
: ঘরে যাবই ন। গো । (পোপ ঘরে) 
যে ঘরে কৃষ্ণ লামটী কর দায়। 


| যেতে হয় ভ তোরাই যা, গিয়ে বলবি ওগো! যাঁর রাধা তার লে 
গেল। বেসুনায রাই ডুবে মলো) 


সধি! যদি কাঁরর বাড়ী যাই, বলে এলো কলক্কীনী রাঁই। 
সখি! আমার যে ননদিনী ধেন কাল ভজঙ্গিনী । 
সখি! যদি পরি নীল বপন, বলে ত্রীক্কষের উদ্দীপন 1 
সখি! যদি চাই মেঘ পানে বলে রুঞ্ককে পড়েছে মনে । 
সথি! যখন থাকি রন্ধন শালে, কষ্ণচরূপ মনে হলে 
'আমি কাদি সখি ধুয়ার ছলে। 


এক্ষণে কথ! হইতেছে যে ভগবান এ গ্রাকার ভাব, শ্রিক্ষার ব্যধন্তা কি 
জন্ত গ্রাকটিত করিয়াছিলেন এবং গোঁপিকাদিগের বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার 
পতি পরিত্যাগ করান ব্যভিচার দেন সংঘটন করাইবার তাহার কি 
উদ্দেশ্ত ছিল ? তাহ বিচার করা আবন্তক | 

ভাব শিক্ষার স্থান সংসার । এই স্থানে লীবেরা সকল ভাবের কাধ্য 
কণ্রতে স্ববিধ পাইয়া থাকে কিন্ত মেই সাংঘারিক ভাব চরম ভাব নছে। 
যদিও শান্ত ভাব শিক্ষাব স্থল পিতা] মাতা বা অন্তান্য শুরু জন সত্য কিন্ত 
সেই ভাব চিরকাল তাহাদের প্রতি রক্ষা করা কর্তব্য নহে । পিত্ত 
মাত। অড়-পদার্থ সম্ভৃত, এই আছেন এই নাই । তাহারা যে পর্যান্ত জীবিত্ত 
থাকেন সে পরাস্ত ভাবের কার্যা থাকিতে পারে কিন্ত তাহাদের পরলোক্ষে 
গমন হইলে আর সেই শাস্ত ভাবের কার্য সেক্দপে সম্পন্ন হইতে পারে না। 
দাস্ত, সধ্য, বাঁৎসল্য এবং সধুরাদি ভাবে অবিকল'এই প্রর্কীর দেখ! যায়। 
কারখ জড় প্রভু নিত্য নচে, জড় সম্ভান নিত্য নহে, জড় বন্ধু নিত্য নঞ্গে 
এবং ড়, পতিও নিত্য নহে। 

'জীবগণ সংসারে অবস্থিত্তি করিস! যখন ভাঁবের মাঁধুর্ষ্য অর্থাৎ যাহার ছ্ছে 
ভাঁব তাহার পুর্ণ পুষ্টি কাল পর্য্যন্ত নন্তোগ করিতে পার, তখন শ্বভাবতঃই 
্বস্ব ভাব পরিত্যাগ করিতে মদক্ক হই! খাকে। এই মিম্িত্ত সাংসারিক 
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মরনারীগণ বিয়োগ জনিত $শোক অন্ুন্তব করিয়া খাঁকে। মাতা পিতার 
মৃত্যুতে শান্ত ও দান্য ভাব বিচ্ছিন্ন হয়, সন্তানের লোকান্তরে বাৎসলা, ভাই 
ভন্িরা গতান্গু হইলে সখ্য এবং সী কিম্বা স্বামীর পরলোক যাত্রা হইলে মধুর 
ভাব এক কালে বিচ্ছিন্ন হইয়] যায় । এই রূপে ভাবের হাট ভাঙ্গিয়া যাইলে 
সুতরাং ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়া! নরনারীগণ বিরহ শোকে অবিভূত হইয়! 
পড়ে। বুন্দীবন লীলায় সেই জন্ত ভাবের অভিনয় এক অদ্ভুত ভাবে সমাধা 
হইয়া ছিল। খ্রীন্কঞ্চ নন্দ যশোদার প্রতি শাস্ত দাস্ত ভাব প্রয়োগ পূর্বক 
পুনর্ববার ভাহা বিচ্ছিন্ন করিয়! মথুবায় নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়!- 
ছিলেন। জীবগণ এতদ্বারা এই শিক্ষা! করিবে যে জড় পদার্থে ভাবের 
সম্বন্ধ দীর্ঘকাল রাখ। কর্তব্য নহে। সাধক মাত্রেই বিবেক বৈরাগোর সহা- 
সভায় এই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ ভইয়। থাকে । যথন বিবেক উপ- 
স্থিত হয়, তখন সাধক দিব্য চক্ষে দেখেন যে এমন সুন্দর শান্ত ও দাস 
ভাব জড় পদার্থে আবদ্ধ রাখ। সর্ধতোভাবে অবিধেয় ; কারণ পিত, মাতা, 
কিম্বা অন্ত গুরুজনের প্রতি শান্ত দাস্ত ভাব প্রদশশন কর! শান্ত দাস্তের চরম 
ভাব নহে। সেই প্রকার অগ্ঠান্ত তাবও জানিতে হইবে । এই নিমিত্ত শ্রীকৃষঃ 
রাখালদিগের সহিত সখ্য ভাবে কষেক দিন ক্রীড়। করিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন । নন্দ যশোদার বাৎসল্য এবং গোপালদিগের 
ভাব সম্বন্ধে ও তদ্রুপ বুঝিতে হইবে। শ্রীকুষখ একদিকে ভাবের অভিনয় 
ছার! তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন এবং ব্র্ধাম পরিত্যাগ কালে সাধারণ 
ভাবের যে প্রকার পরিণাম হইয়া থাকে তাহ প্রদশন করাইয়াছিলেম। 
ঘতঃপর এই ত্রক্নবাশী ব্রজবাদিনীদিগের মনে তীহার তরশ্বরীক ভাব প্রদান 
করেন। ব্রজের নরনারীগণ অতঃপব সীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া! বুঝিতে 
পারিয়াও তাহাদের নিজ ণিজ ভাবে আজীবন পধ্যন্ত অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন। কেহই, নিজ নিজ ভাব পবিত্যাগ করেন নাই। 

শান্ত, দাস্ত, সখ্য এবং'বাৎসল্য প্রভৃতি ভাব যেরূপ কথিত হইল মধুর 
ভাধ সন্বন্ধেও তদ্রপ জানিতে হইবে । যেমন আপন পিতা মাতা পরিত্যাগ 
পূর্বক ঈশ্বরকে পিত| ব1 মৃহাশক্তিকে মাতা বলিলে জীবের প্রন্কত ভাবের 
কাধ্য হয়, জড় পুত্রে বাঁৎসল্য ভাব সীমাবদ্ধ ন! করিয়া! গোপালের প্রতি 
তাহ স্তষ্ত হইলে কম্মিনকালে বাৎসল্যের খর্ধত1 হয় না, রাখাল রাজের 
প্রতি পখ্যত। সুত্রে প্রথিত হইলে সে ভাব কখন বিলঙ্গ প্রাপ্ত হুয় ন!, সেই 
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প্রকার মধুর ভাবে যান তাঙাকে বাধিতে পারেরু তিনি সেই ভাবে চিরকাল 
লভ্ভোগ করিয়। যাইতে পারেন । 

বদিও শাস্তাদি সকল ভাবকে পাচ ভাগে বিভক্ত কর হয় এবং তাহাদের 
নিজ নিজ ধর্ম হিপাবে স্ব ্ব গ্রধান কহা যায় কিন্তু সম্ভোগের ভাব বিচার 
করিয়া দেখিলে মধুর ভাবই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বলিয়। প্রতীতি হইয়া থাকে। 
কারণ শাস্তাদি ভাবে যে মধুরতা আছে তাহা তৎ তত ভাবের চরম ভাৰ 
মাত্র কিন্ত মধুর তাবে তাহা! অপেক্ষা অধিকতর আকাঙ্ষা সম্পূর্ণ হইয়। 
থকে । 

শাস্তাদিতাবে ভাবের সঙ্কোচাবস্থা থাকিয়া! যায়। পিতা মাতার নিকট 
সকল কথ। বল। যায় না, ভ্রাতা ভগ্নির নিকটেও তব্রপ, সথ্যাদিভে তাহ! 
অপেক্ষা অধিক নহে কিন্তু মধুর ভাবে কখনই কোন প্রকার ভাবের সঙ্কোচাবস্থা 
হয় না। এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন ষে এই মধুর ভাবে সকল ভাবের কার্য 
হইয়! থাকে । এই বিমল মধুর ভাবের মহিমা যখন স্ত্রীজাতির। অনুধাবন 
করিতে পারেন, তখন তীহার। বুঝিয়া থাকেন যে এমন পতিভাব জড় 
পতিতে রক্ষা করা অকর্তবা। কারণ জড় পতি ছুই দিন, পরে লোকান্তর 
প্রাপ্ত হুইয়! থাকেন, তখন সে ভাব কোথায় রক্ষা করা যায়? পতির পতি 
বধিনি, যিনি অক্ষয়, অমর অজর, তাহার সহিত পতি সম্বন্ধ অবিচ্ছেদে 
সন্ভোগ হইয়া থাকে। এই শিক্ষা দিবার নিমিত শ্রীমতি জড় পতি্পরিত্যাগ 
করিয়। কৃষ্ণের অন্ুগামিনী হইয়াছিলেন। শ্রীমতি যণদও জড় শ্বামী পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তাহার ব্যভিচার দোষ হয় নাই, তাহার হেতু 
খই যে একটা জড় পতি পরিত্যাগ পূর্বক আর একটী জড় পতি অবলম্বন 
করিলে ব্যভিচার (দোষ ঘটি থাকে, কিন্তু জড় পতির পরিবর্তে নিত্য পতি 
ধিনি, পতির পতি বিশ্বপতি িনি,তাহার অন্ুগামিনী হওয়াই প্রত্যেক নারীর 
কর্তব্য । জড় পতির সহিত কেবল জড় ভাবে কার্ধ্য হইয়া থাকে কারণ 
দৈহিক সন্বন্ধ ব্যতীত আত্মার কোন ভাব থাকে না। সাধারণ মধুর ভাবে 
ইন্্িয-স্ুখ-ম্পৃহা পরতন্ত্র হুইয়াই লোকে কাধ্য করিয়া থাকে এই নিমিত্ত 
এক্ষেত্রে যে ভাল বাসাঁবা অনুরাগ জন্মিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ জড় সমস্থ 
সম্ভূত বলিয়া! দেখা! যায়। আত্মার সহিত রমণ কাধ্য সম্পরন করা আত্মারাম 
ব্যতীত অন্য কাহার শক্কিতে তাহা! সাধিত হুইবার সম্তাবন! নাই। জড়পতি 
জড় দেহে রমণ করিয়া থাকেন কষ আত্মাতে বিহার করিয়া থাকেন, 
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উহার সহিত জড় সম্বন্ধ এর্কবারেই হইতে পারে না। যদ্যপি তাহ! হইত 
তবে কিজন্ত অন্তান্ত গোপিকার। আপনাপন পতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? 
ঘিশেষতঃ এক কৃষ্ণের নিকট এত অধিক সংখ্যক জ্্রীলোকের এক- 
কালীন জড় ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ হওয়া কখন সম্ভাবনীয় নহে। প্রভূ 
কছিতেন যে, গোপিকার! ছার ইন্জ্রিয় সখের দিকে দৃকৃপাত করিতেন না, 
অথব। তাহ! তাহাদের থাকিতে পারিত না, কারণ শ্রীকষের রূপ দর্শন 
করিবামাত্র তাহাদেব কোটা রমণ নখ অপেক্ষা তনন্দ আপনি হ্ইয়! 
বাইত । লাধারথ রমথের বিরাম আছে সুতরাং তছুৎপন্ন আনন্ও সাময়িক 
কিন্ত আত্মারাম যখন আম্মাতে রমণ করিয়া থাকেন তখন সেন্থের 
আর অবধি থাকে না। এই রমণের ক্ষয় নাই, যদিও ইহার বিরাম কাল 
আছে কিন্ত তাহাতে স্পৃহ। শম্ত ভাব থাকে ন। বলিষা! রমণের রস আরও বৃদ্ধি 
গাইক্বা থাকে । প্রভূ বলিষ্বাছেন যে গ্রতোক নরনারীই প্রক্কতি ৰ! স্ত্রী, 
ভগবান একাকী পুরুষ; যখন কেহ্‌ তাহাকে লাভ করেন, তাহার জ্যোতিঃ 
ছট1 পিক্রূপে দেহের লোম রক্ত্র্প যোনির ভিতর প্রবেশ করিয়। অপার 
স্খোৎপাদন করিয়া থাকে । ইহাঁকে এক প্রকার রমণ কহ যায়। অতএব 
মধুর ভাব কেবল নারীদিগের নহে তাহা উভয় শ্রেণীর জন্তই সক 
হইয়াছে । 


১৫১ | ভাব পাকিলে তাহাকেই প্রেম বলে। 


যে গঞ্চ ভাবের পঞ্চবিধ যৌগিক ভাঁব কথিত হইয়াছে তাহাদের মধুরের 
ক্কারস্থায় প্রেমের সঞ্চয় হয়, ফলে ভাবের পুষ্টি হইলে গাহাকে প্রেষ কহা 
যাক । 


১৫২1 প্রেম চারি প্রকার । সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী 
এবং একালী । 

১৫৩ । আপনার স্থখ কিন্বা ছুঃখের প্রতি দৃষ্টি ন! 
পলাখিয়। প্রভূর হুখকর কার্যে আক্মোৎসর্গ করার নাষ সমর্থ 
প্রেম। এই প্রেম শ্রীমতি রাধিকার ছিল। 

২৫৪1 য়াহাকে ভাল বাসি তাহাকে লাভ করিয়! 
উত্তয্বের সখী হওয়াকে সমঞ্জস প্রেম কহে। 
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১১৫৫1 ষে পর্য্যস্ত অভিপ্রেত ভর্ট্িখালার বন্ধ না পাওয়া 
যায় সেই পধ্যন্ত তাহ। প্রাপ্ত হইবার জন্য যে অনুরাগ 
থুকে তাহাকে সাধারণী প্রেম কহে। সাধারণ গোপিক।- 
দিগের এই প্রেম দেখ। যায়| 

১৫৬1 - একজন আর একজনকে ভাল বাসে কিন্তু সে 
তাহার অন্ুুরাশী নহে, ইহাকে একাঙ্গী প্রেম কহা যায়। 
যথ! হাস পুক্ষণীঁকে চাছে, পুক্ষর্ণী হাঁপকে চাহে না, অথবা 
পতঙ্গ প্রদীপকে চাহে কিন্তু প্রদীপ পভঙ্গকে চাহে না। 

মহথাভাঁব | তাবে পুর্ণ ঠা হইলে সাধকের যে অবস্থা লাভ হয় 
তাহাকে মহাভাব কহে। মহাভাব উপরোক্ত পঞ্চ ভাব হইতেই হইবার 
গস্ভবন!। যখন সাধক ভাবে তন্ময়হ লাভ করেন তখন বাহা জগতে তাহার 
কোন প্রকার মানসিক সংত্রবথাকে না; ভিনি একবারে ভগবানে লীন 
হইয়া] পড়েন। এই অবস্থায় অষ্টবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইপ্না থাকে, যাহ 
অষ্টপাত্বিক ভাব বলিয়! মহাভাব বর্ণনাকাঁলে কখিত হইয়াছে। মহাতানে 
একবারে বাহা তৈতন্ত থাকে না, এই নিমিত্ত ইহ! সমাধি সব্ষে অভিহিত 
হইয়! থাকে । 

১৫৭ | ভীশ্বর লাভের যেকি? বিশাঁন_গুরূবাক্যে 
বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বর লাভ কর। খায় না। | 


যেমন ন্ৃতার খুটার একটি অস্ত মধ্যে এবং আর একটি অন্ত বাহিরে 
থাকে । এই বাহিরের অস্তটি ধরিয় টানিলে স্ুত! খুলির1 ফেল বায়, থে খানে 
সেখানে টানিলে তাহা হয় না, সেই প্রকার বিশ্বাসের দ্বান্ ঈশ্বর লাভ 
কর! যাপ্ন। বিশ্বাস সকল কার্যেরই মূল্য! যখন আঙফর। ক, খ»শিক্ষ। করি তখন 
গুরু মহাঁশর, .ষে গ্রকার ক,.খ, শিক্ষা! দেন, সেই প্রকারে শিক্ষা না করিলে 
ক, ধ, শিক্ষা! হইতে পারে না। বালক কি তখন বিচার করিরে যে জ্িকোণ 
বিশিই আকৃতি বিশেষে একটি আকৃড়ী দিলে কি“ক' হয় না আমি যদি 
চতুষ্ষোশ বিশিষ্ট আক্কৃতিকে “ক' বলি তুহাতে দোঘ কি? গুরু বলিবেন তি 
চতুক্ষোন কেন চতুষ্পদ বিশিষ্টকে. ক কৃহ বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়। দিবেন 
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পেষ্ট বালকের আর “ক? শিক্ঠী হইবে না। আমর। সেই প্রকার শা ও 
মহাজন কথিত কথ। অবিশ্বাস করি) আপন বুদ্ধি গ্রস্থত ভাবে ঈশ্বর লাভ 
করিতে চাইলে বিভ্রাট ঘটাইধ1 থাকি । প্রভূ যে ভাব বলিয়াছেন অর্থাৎ 
যাহার যে ভাব সেইভাবে তাহাকে লাভ করা যায়, এ কথার সহিত বিরুদ্ধ 
ভাব ঘটিতেছেনা । ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাহাকে ডাকিলে পাওয়। যার এই জ্ঞানে 
ঘেতীহাক্ষে ডাকে তাহার ভাবের সহিত, কাহার বিরুদ্ধ ভাব হইতে পারে 
না। সকলেই ঈশ্বর চায় তাহাকে ভাকিলে পাওয়া যায়,ডাকিবার ভাব স্বতন্ত্র 
প্রকার হইতে পারে'কিস্তু উদ্দেগ্ত সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাবাস্তর হইবে ন1। 


১৫৮ 1 যাহার যেমন অনুরাগ বা একাগ্রতা, ঈশ্বর 
লাভ করিবার পক্ষে তাহার তেমনি ভুবিধ। বা অসুবিধা 
হইয়। থাকে । 

১৫৯। এক ব্যক্তি কোন স্থানে পাঁতকুয়! খনন করিতে- 
ছিল আর এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল যে এস্থানের জল 
ভাল নহে এবং কিছু নিচের মাটি অত্যন্ত কঠিন প্রস্তরের স্যায়। 
এই কথ! শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি পাঁতকুয়া খনন বন্ধ 
করিয়!'অন্য স্থানে গমন করিল। তথায় সে এরূপ প্রতি 
বন্ধক পাইল । ক্রমে এস্থান ও স্থান করিয়। তাহার ক্লেশের 
'আর অবধি থাকিল না । সে অতঃপর যাঁর পর নাই বিরক্ত 
হইয়। মনে মনে স্থির করিল যে আর আমি কাহার কথায় 
কর্ণপাত করিব না, আমার নিজের মনে যে স্থানে ইচ্ছ! 
হইবে দেই স্থানেই পাতকুয়া খনন করিব। এই কথা 
অনে মনে স্থির করিয়া সে একাগ্রতার সহিত একস্থান খনন 
করিতে আরন্ত করিল। সে বারেও মে যদিও প্রতিবন্ধক 
পাইল কিন্তু তাছার 'একগ্রতার খর্ব করিতে পারিল না। 
তাহার পাতকুয়া খনন হইলে মে জলপান করিয়া আনন্দ- 
চিভে পিন যাপন করিতে লাগিল। 
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চঞ্চল চিত্ত বিশিষ্ট দিগকে সর্বদা এইরূপ রী ্রন্থ হইতে হয়। তাহার? 
অদ্য এখানে কল্য সেখানে পর দিন আর একস্থানে গমন করায় কোন 
গানের কোন ভাব লত করিতে পারে না, ফলে তাহাদের ভ্রমন কক্াই 
সার হইয়া থাকে। ষে স্থানেই হউক একমনে, পুর্ণ একাগ্রত। সহকারে 
অবস্থিত করিলে পরিণামে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা । আমর! প্রতৃর 
উপদেশের বার! নান? স্থানে নান। ভাবে বলিয়াছি যে গুরু বাক্যে বিশ্বান 
এবং আপনার অনুরাগ ব। একাগ্রতা ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হইতে পারে না। 
আমরা এক্ষণে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দ্বার তাহ প্রতিপন্ন করিয়! দিতেছি। 

১ প্রভূ কহিয়াছিলেন, যে একব্যক্তি কোন অরণ্য হইতে নিত্য কাষ্ঠাদি 
আহরণ করিয়। বাজারে বিক্রয় করিত, এতন্বারা পে বাহ পাইত তাহ! 
নিতান্ত অল্প এবং অতি ক্লেশে তাহার গ্রাসাচ্ছদন সমাধা হইত। সে এক 
দিন কাষ্ঠ ছেদন কধিতেছিল এমন সময়ে একজন মহাপুরুষের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হুইল। মহাপুকষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি “কেন 
কাষ্ট ছেদন করিতেছ ? সে কহিল, ইহাই আমার উপজীরীকা। মহাপুরুষ 

অতঃপর কহিলেন, কাষ্ঠ বিক্রর করা যদ্যপি তোমার উপজীবীক। হয়, তাহা 
হইলে এই স্থানের অনার কাণ্ঠগুলি দ্বারা তোমার বিশেষ উপাজ্জন 
হইবে না, তুমি কিঞ্চিৎ “এগিয়ে যাও।” পর দিন সেই ব্যক্তি অন্ত 
অরণ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিল যে ঘে স্থানটা চন্দন বৃক্ষের দ্বারা" পরিপূর্ণ 
হুইয়। রহিয়াছে ! তাহার আনন্দের আর সীমা! রহিল না। সে চন্দন কান্ত 
বিক্রম্ন করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইগ। একাদন সে আপনার 
ভাগ্য প্রসন্ন হইবার কারণ চিস্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল থে 
সেই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন “এগিয়ে যাও,” তিনি এমন কিছু নির্দট 
করিয়। দেন নাই যে এই পর্যন্তই থাকিতে হইবে । এগিয়ে যাইতে বলিয়।- 
ছেন অতএব কল্য দূরবন্তী অরণ্যে বাইতে হইবে । পরদিন সে তাহাই 
করিল। সেই অরণ্যে নানাবিধ সারবান বৃক্ষ পাইল" এবং তৎ্সমুদ় 
বিক্রয় করিয়। ৰিপুল এ্রশ্বর্ধ্যশালী হুইয়! পড়িল। পরে সে পুনরার চিত্ত! 
করিয়া! দেখিল যে আমি অন্ত অরণ্যে না যাইব কেন? তিনি এগিয়ে 
যাইতে বলিয়াছেন অতএব 'এখনেও আমার কার্যের পরি সমাপ্তি পাইডেছে, 
না। এই বলিয়। অপর অরণ্য প্রবেশ*করিয়া দেখিল যে তথায় নানাবিধ 
রত্বের খনি বহিয়াছে,। সে ক্রমে উহ] বিক্রয় করিয়। অপর অরণ্যে প্রবেশ 
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ফরিল। তথায় হীরক্ষাদি হসূলোর নানাবিধ ভ্রব্য প্রাপ্ত হইল । সেই, 
রূপ আমর! গএই অসার সংপার ক্ষে৮েজ অপার দ্রবে)র বেড কেন। করিতেছি 
আমরা ষ্দাপি ক্রমে “'এপিয়ে যাই তাহ! হইলে বাস্তবিকই সর্ধ সারাৎ্দর 
ভগবান লাভ করিতে পারি, তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

২ কোন স্থানে বিপুল ধন সম্পন্ন একটি বারাগগন! বাস করিত। একদিন 
রেল! ছই প্রহরের সময় একটি পাধু সুর্ধোত্ত'প্তে নিতান্ত প্রগীড়িত হইর! 
প্ীবারাঙ্গনার উদ্যান স্থিত খনোরমা সরোবরের তীরে বৃক্ষশাখায় নিজকে 
শাস্তি লাভ করিবাঁব নিমিত্ত আসিয়া উপবেশন কবিলেন। বারা- 
ঈন1, সহসা সাধুকে তথায় উপবেশন কবিতে দেখিয়া অপরিমিত 
খনন্দিভ হইল, কারণ তাহার উদ্যানে সাঁধু শাস্তেব আগমন কখনই 
হয় না ও হইন্চে পাবে নাঁ। বাবাঙ্জনা অতি যত্বে একথানি রৌপ্য পাত্রে 
য়েক খণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা লই! সে আপনি সাধুব সমক্ষে উপস্থিত হইয়া! 
বগুবৎ প্রনাম করিল এবং এ্রস্বর্ণ মুদ্রা গুলি তাহার চবণ প্রান্তে সংস্থাপন 
ফাঁরয়। দ্বিল। সাধু কামিনী-কাঞ্চন দর্শন করিয়া! মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত 
হুইয়। উঠিলেন কিন্ত মুখে তাহ! প্রকাশ না কবিধ! বারাঙ্গনাকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, মা! তুমি আমার নিকটে কেন? লক্ষণাদি দ্বার! প্রতীযমান 
হইতেছে ধে কোঁন সন্্ান্ত ব্যক্তিব সহপর্ষ্মিনী হইবে, আমি আগন্তক সন্ন্যালী 
আমার সমক্ষে একপ নিঞ্জন স্থানে এককিনী অধিকক্ষণ অবস্থিতি কর 
ধর্ম, যুক্তি এবং লোক বিরুদ্ধ কথ, অত এব হয় তুমি প্রস্থান কর নাহয় আদি 
প্রস্থান করি। বারাঙ্গনা! লঙ্জিত। হুইয়। ক্কতাঞ্জলীপুটে উত্তর করিল, প্রভূ । 
আমি ভাগাহীনা, যখন কপ। করিম! আমার উদ্যানে আগমন করিক়্া- 
ছেন তখন আমি ক্ৃভার্থ হুইরাছি, এক্ষণে এই কাঞ্চনখগ্গুলি গ্রহণ 
করিলে আমার পাপেব প্রায়শ্চন্ত হইবে । সাধু বাবাঙ্গন! প্রমুখাৎ এই 
সকল কথা শ্রবণ পৃর্বক কহিলেন, দেখ বাছণ আমি উদাসীন, কাঞ্চন লইয়। 
কি করিব! আসি এক্ষণে চলিলাম এই বলিয়া সাঁধু গমগ্যেদ্াত হুই- 
লেন বারাহন। নিতান্ত কাতরোক্তিতে সাধুব চবণ ধারণ করিয়! বলিল 
থরভ়! আমি'জানি যে আমি অভি নীচ দ্বর্ণত বেগ্তা কিন্ত আপনি সাধু 
, স্দ্যপি আপনার গ্কার আমার উপায় ন! হয তাহা হইলে আর কাহার 
শররাঁগত হইব! যাহ! হয় একটা উপায় করিয়া বান। সাধু, 
ইতন্হঃ নানা গ্রাকার চিন্তা করিয়া! কহিলেন দেখ আনি একটা উপা 
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স্থির করিয়াছি তুমি এই কাঁঞ্চনগুলি রলনার্দমীকে গ্রদান করিও তাছাতে 
তোমার সকল কামন। লিদ্ধ হইবে; এই বলিয়া! সাধু প্রস্থান করিলেন। 
বারাঙ্গনা অনতিবিলগ্ষে প্রচুর পরিমাণে কাঞ্চন মুদ্রা এবং পুজার অন্ঠান্ত 
বিবিধ উপকরণাদি আন্বোজন করিয়া রঙ্গনাথজীর মন্দিরে সমাগত হুইল । 
বারাঙ্গনাকে দেখিয়। নকলেই তাহার প্রতি অবজ্ঞার 'ভাব প্রকাশ করিতে 
ল/গিল। তাহার প্রদত্ত কাঞ্চনাদি রঙ্গনাথজীর পুক্গকেরা গ্রহণ করিতে 
সন্কুচিত হইলেন এবং এই সংবাদ মহান্তকে প্রদান করিলেন। মহাঞ্ 
বারাঙ্গনার নাম শ্রবণ করিয়া সেই কাঞ্চনার্ধি তদ্দণ্ডে ভাহাকে প্রন্যার্পণ 
করিতে অগ্থমতি দিলেন। পুজারীর1 যখন মেই সংবাদ বারাঙগনার কর্ণ 
গোচর করিলেন তখন মে আপনার শিরে করাঘাৎ ও দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ 
করিয়। বলিল, হায় রে! আমি এমনি অভাগিনী যে রঙ্গনাথজী আমায় 
পরিত্যাগ করিলেন । আমি এই সকল সামগ্রী ঠাকুরের জন্য আনিয়াছি, পুন- 
রায় কি বলির়। ফিরাইয়। লইব! কখনই তাহ! পারিব না; আপনাদিগেক্ 
যাহ। ইচ্ছ। তাহাই করুণ। পুঙ্জারীরা তদনন্তব পরামশ করিয়া বাঁরাঙ্ছণাকে 
কহিলেন যে, এই কাঞ্চন মুঞ্জাগুলির ঘার। বক্গনাথজীর অণগঙ্কার প্রস্তত 
করির়। পাঁঠাইর। দিও তাহা হইলে বোধ হয় মহাস্তজী গ্রহণ করিবেন । 
বারাঙগন। উপায়াস্তন ন। দেখির। স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল এবং তৎক্ষণাৎ 
স্বর্ণ কার ডাকাইয়। অনঙ্কার প্রস্তুত কঙ্গিতে আজ্ঞা! দিল। খার।ঙ্গনাক্ষে বিদাক় 
দিল! পুজারীর ভাবিলেন যে, সে আর এখন আসিতে পারিবে না কিন্ত ভগ- 
বানের কি বিচিত্র লীলা, কাহ।কে কিরূপে উদ্ধ।প করেন, তাহা কাহার 
জানগোচর হইতে পারে না; বারাঙ্গনা! অতি অন্ন দিবসের মধ্যে অল” 
কার গ্রস্তত করিয়! রঙ্গনাথের সন্যুথে উপস্থিত হুইল। পুজারীরা আক 
কি করিবেন, এবং কিবা বলিবেন ভাঁবিয়। দিশাহারা হইলেন। বান- 
জনা! অলঙ্কারের বাকাটা রঙ্গলাথজীর সন্থে খুলিয়া! পুজারীদিগকে বলিল, 
মহাশয়] আপনাদের আজ্ঞাক্তমে আমি এই গমলঙ্কার শুলি আনিয়াছি, 
আপনার! প্রভৃর শ্রীনঙে পরাইয়। দিন, আমি দেখিক্স। সুখী ইই। পুজা- 
রীর। তখন ম্প্ঈ বলিলেন যে, বাছা! আমাদের ভাব গতিকে বুবিয়াও 
বুঝিলে না যে তুমি বেশ্তা, তোমার উপার্জিত অর্থে এই সফল অলঙ্কার 
্রস্তত হইব়াছে, পাঁপ সংস্প্শিত ভ্রধ্য কি ঠাকুরের সেবায় প্রদান করা যাইতে 
পারে? তোমায় আমরা অধিক কি বলিব, এসকল অলঙ্কার তুমি এখনি 
৪২ 
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শরস্থান হইতে স্থানাস্তরে (লইগ। যাঁও। বারাঙ্গন। পুজানীদিগের এই 
নিদ্দাকণ বস্রমম বাক্যে মন্দাহত হইয়া! সরোদনে অলঙ্কারের বাক্স 
গ্রহণ পুর্র্বক নাট-মন্দিরে গমন করিল, এবং তথায় উপবেশন করি! 
রঙ্গনাথজীর প্রতি চাহিয়া! বলিতে লাগিল যে, প্রভূ! আঁমি ভাঁগ্যহীন!, 
অনাথিনী বেশ্রা, তাহ! আমি জানি । আমি জানি ঘে আপনার দেহ 
বিনিময়ে উশর্ষ। লাঁভ করিয়াছি । আঁমিজানি ঠাকুর! যে কুছকজাল 
বিস্তার পূর্বক কত লোকের সর্ধস্বাপহরণ করিয়াছি, কতলোকৃকে পথের 
ভিখারি করিক়াছি,এবং আমার দ্বারা কত লৌক অনাথ হইয্? গিয়াছে । জানি 
প্রভূ জানি, আমি বিশ্বাদঘাতিনী, কিন্তু ঠাকুর! বল দেখি, তুমি না পতিত 
পাবন? তুমি না অনাথ শরণ? ভূমিনা লজ্জা নিবারণ শ্রীহরি! প্রভূ! 
তোমার চরণে যদ্যপি আমি স্থান না পাই, বল ঠাকুর বল, তবে কোথায় 
যাইব! আঁর কাহার নিকটে আশ্রন্ন প্রার্থনা করিব! পতিত পাবন! 
আমি পতিত, আমায় পবিত্র করিয়া তোমার পতিহ পাবন নামের 
সার্থকতা কর। যাহার! পুণ্যময়, তাহার! আপনার জোরে পরিত্রাণ পাইয়া 
থাকে, তাহার! তোঁমান্স পতিত পাবন বলিয়া ডাকে না, তাহার! তোমায় 
দয়াময় বলে ন।, তাহার! তে।মায় অনাথ শরণ বলিয়। আর্তনাদ করে না। 
তোমার এই সকল নাম চিরকালের। ঠাকুর বল দেখি এই নূতন নাম 
কতদিন ধারণ করিয়াছ ? ছিলে পতিত পাবন হইয়া পুণ্য পাবন, ছিলে 
অনাথ নাথ হুইয়াছ সনাথ নাথ । এ রহশ্ত সামান্ত নহে । ঠাকুর! আমি 
শুনিয়াছি যে তুমি সকলের ঈশ্বর! তুমি সকলের মনের মন প্রাণের প্রাণ 
স্বর্গ? তুমি সকলের বুদ্ধি এবং জ্ঞান স্বরূপ; সকলেই জড় ভুমি ঠাকুর 
এক অদ্বিতীয় চৈতন্তমন্ন প্রভূ । তোমার শক্তি ব্যতীত বৃক্ষের একটি 
পাত! নড়ে না, ঠাকুর তৃমি যখন যাহাকে যেমন করিয়। রাখ, যখন যাহাকে 
যে গাবে পরিচালিত কর, সে তখন দেই ভাবেই পরিচালিত হুইতে বাধ্য 
হইয়া থাকে। “ঠাকুর এব্সকল কথ। বদ্যপি সত্য হয়, তাহা হলে, চোরের 
চৌর্য্য বৃত্তির উত্তেজনার কারণ ধিনি, সাধুর সাধু বৃতির হেতু? তিনি ন! 
হুইবেন কেন'? সতির সতিত্ব বৃত্তির নিদান স্বরূপ যিনি, বেস্তার বেস্তা- 
, ভাবোদীপকও তিনি না বলিব ফেন? ঠাকুর! অপরের দোষ গুণ কি? 
জড়ের ভাল মন্দ'কি? সে যাহাহিউক, আমি পণ্ডিত নহি, আমি শান্তর 
জানি না, আমার কোন গণ নাই। আমি চির অপরাধিনী, কলক্ষি নী 
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বার বিলাসিনী, অধিক কি বলিব! বলিবার [ধিকারই বাকি আছে? 
অধিকার এই মাত্র যে আমি পতিতা তুমি পতিত পাবন এই সম্বন্ধ 
এখন আছে । ঠাকুর! যদ্যপি তুমি এই অলঙ্কার গ্রহণ কর তবে গৃহে ফিরিয়! 
যাইব তাহা! না হইপে আমি এইস্তানে অনশনে একাশনে দেহ ত্যাগ করিব ? 
ই বলিয়া বারাঙ্গনা! অধোবদনে অশ্রবারি বরিষণ কবিতে লাগিল। 
ক্রমে দিবা অতিৰাহিত ভুইয়া! রজনী আলিয়া উপস্থিত হইল। নিশিথ 
সময়ে রক্সনাথজী বারাঙ্গনার অশ্রবারিতে আদ্র হইয়া মহাপ্তকে স্বপনে 
কহিলেন, ভূমি কি জগ্ত শ্রীবারান্গনার নিগ্রহ করিতেছে? ও বেশ্ত। তাহা! 
আমি জানি । আমি উহাকে আনিয়াছি সেই জন্ত আসিয়াছে। ওয়ে 
সকল খ্মলম্কারাদি আনিয়াছে তাহা আমার জন্য, তোমার নিমিশ নহে। 
তুমি উহ্াকে বেগ্ত। বলিয়! ঘ্বণা কর কেন? এ অধিকার তোমায় কে দিয়াছে? 
আমার জন্ত অলঙ্কার আনিয়াছে তুমি তাহা কি জন্য পরিত্যাগ করিলে ? 
ভুমি বেশ্তার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করনা কর তোমার ইচ্ছা, আমি গ্রহণ 
করি না করি আমাব ইচ্ছা) আমার।সামগ্রীতে তোমার অধিকার নাউ । 
তুমি আমার মোহাস্ত হইয়াছ বলিয়া অভিমান হইয়াছে? তুমি কি জান না 
বে প্র বারাঙ্গন! আমার পরম ভক্ত । উহার রোদনে, উহার কাতরোক্তি 
শ্রবণ করিয়৷ আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমি আজ একবারও নিদ্র! 
যাইতে পারি নাই, তুমি এখনি উহাকে আমার নিকটে লইয়' আইস। 
আর দেখ পুগগারীব। পুক্রষ জাতি, তাহারা আমার বেশ ভূষা কবিতে 
ভাল পারে না, জানেও না। বারাঙ্গনার বেষ ভূষা পরায়ণ!, তাহার! 
স্বভাবতঃ ও বিষয়ে বিশেষ পটু; অতএব ও নিজ হস্তে অলঙ্কারাদি দ্বার! 
আমায় সুসজ্জিত করিয়! দিবে । মাহান্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া! যাকিল, তিনি 
সসব্যস্তে পুজারীদিগকে ডাকাইয়। স্বপ্ন বৃত্তান্ত জাদাস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন । 
পুজারীরা তখন বারাঙ্গনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রঙ্গনাথজীর মন্দিরে 
প্রবিষ্ট হইলেন। মহান্ত বারাক্রনাকে দেখিয়, কৃতাঞ্গলী পুটে কহিলেন 
ম!! ক্ষমা করুণ, আপনি সৌভাগ্যবতী, প্রভৃব পরম ভক্ত, আমায় কূপ 
করুণ আমি আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছি। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি 
বিশিষ্ট জীব বিশেষ, ভগবানের ব্যাপার কিরূপে বুঝিতে পারিব ! সামান্ত 
জ্ঞান প্রশ্থত ভাল মন্দ দুইটি কথা, বালক কালাবধি গুনিয়! আসিতেছি 
তন্মিমিত্ত এক প্রক]র ধারণা হইয়1 গিয়াছে। দেই ধারণার বশবর্তী হইয়। 
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আমি তোমা বারাজন! ধানে স্বণা করিম্াছিলাদ 1 এখন বুধিয়্াছি ঘে' 
আমার ভ্াঁ় মৌহান্ত সন্গ্যানী অপেক্ষা তোঁম!র ন্যায় বেস্তা কোটি কোটি 
গুণে শ্রেষ্ট । যাহার জন্ত ভগবান কাতর হন, সেকি সাম্যন্ঠ জীব! মাঃ 
এই তোমার ঠীকুর যাহা ইচ্ছা তাহাই তুমি কর। গ্রীভূর ইচ্ছায় 
ভুমি নিজ্গ হন্তে বেশ ভূষা সমাধা করিয়] দাও। এই কথায় বারাঙ্গনার 
প্রাণে যে কড আনন্দ উদয় হইল তাহা বর্ণনা কর! মনুষ্য শক্তির সাঁধ্য- 
তীত। সে তখন দুইটি চক্ষু মুছিয়া, অঞ্চলাগ্রভাগ কটিদেশে বন্ধন পূর্ব্বক 
প্রথমে হুপুর পরাইয়া ক্রমে রঙ্গনাথজীর উদ্ধাঙগ সমুদয় অলন্কার ঘ্বার! 
বিষপ্ডিত করিল। অতঃপর মুকুট পরাইতে অবশিষ্ট রহিল। প্রেম চতুর! 
বারাঙ্গন! তখন কিল ঠাকুর! আমার খর্ধাকতি, তোমার মস্তক স্পর্শ 
করিতে ক্লেশ হইতেছে ; তুমি কিঞ্চিৎ মন্তকাবনত কর আমি চূড়া পরাইয়। 
দিই। প্রেমের ভগবান অমনি তিনি তাহাই করিলেন । বাঁরাঙন'র 
আননের ইয়ত্তা] থাকিল না, সে তখন চূড়া পরাইয়া মনোসাধ পুর্ণ 
করির! লইল। 

কোন ভক্তের একটি গোঁপাল মৃদ্তি ছিল। ভক্ত এই গোপালের সেবা 
ক্রিয়া বড়ই শ্রীতিলাভ করিতেন । একদিন পূজা করিতে করিতে তাহার 
মনে হইল যে, গোপাঁলের আহারের জন্য প্রতাহ কত ভোজ্য সামগ্রী প্রদান 
করিয়া! থাকি কিন্তু গোপাল তাহা স্পর্শও করেন ন। কেন? এই ভাবিয়! 
তিনি সবিনয়ে কৃতাঞজলী পুটে গোপালকে কহিলেন, দেখ ঠাকুর! ভুমি 
"আমার প্রদস্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ কর? গোপাল সে কথা শুনিলেন না। ভক্ত 
গোপালের উপর ক্রোধান্বিহ হইয়া বলিলেন, ভাল, যেমন তুমি কিছুই 
ভক্ষণ করিলে না আমিও তেমনি তোমাকে প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়া 
তখনই একটি কব্ঃসূষ্ঠি আনিয়! উপস্থিত করিলেন । গোপালের পার্শে কুষমৃর্তি 
সংস্থাপন পুর্ববক ধুপ দ্বারা আন্গতি করিনাঁর সমঘ গোপালের নাসিক বাম 
হস্তে টিপিক্] ধরিলেন। ধগোপাল অমনি বলিয়া! উঠিলেন ওরে! আমার 
নিশ্বাস বদ্ধ হুইয়। যাইল শীদ্র ছাড়িয়) দে। ভক্ত কহিলেন, আমি কখন 
ছাড়িব না, এভক্ষণে তোমার জ্ঞান হইল? গোপাল বলিলেন, আমার 
অপরাধ কি? তোর কি ইতিপূর্বে এমন বিশ্বাস ছিল যে মাটির গোপাল 
খাহছার করে? বলিতে হয় একট কণ্ী। বলিয়াছিপি কিন্ত এখন তোর বিশ্বাস 
কত, দুর! মাটির গোপাল, এভাৰ আর নাই তাহা থাকিলে নাসস্কা 
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সঞ্চাপিতত কগিবি ফেন? এই নিমিত্তই প্র রা বলিতেন যে ঈশ্বর লা 
ফরিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরি থাকিবে ন।। 

কোন পঞ্লিগ্রামে একটি দীন দরিদ্র ত্রাঙ্গণ বাস করিতেন। ব্রাক্ষণ 
নিশ্ব হইলেও তাহার ভিতরে ব্রহ্মাতিজ ছিল । তিনি এক্জজন নৈষ্টিক ভক্ত 
ধলিয়। পরিগণিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের সর্ধমঙ্গল! নাম একটি কন্তা সম্তান 
ছিল। কন্যাটি অতিশয় স্রূপ। এবং জ্গুলক্ষণা বলিয়। তদপাল্লস্ক জমিদার 
ঠাঁহাকে পুত্রবধূ করিয়া লইয়! ছিলেন । ব্রাহ্মণ ভিক্ষোপজীবী ছিলেন৷ একদ] 
চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে তীছার মনে সাধ হইলযে, মা! আমি ভিক্ষুক 
হলিয়! কি আমার প্রতি দগা হঈনে না । যাহারা ধনী তাহারা কি মা 
তোর পুত্র, আমি দীন হীন বলিষা কি ছ্ছোর পুন নই মা! ধনীরাই কি মা 
তোঁকে পুরঙ্গা করিবে আর নির্পনীরা তো গাবেনা 7 বলিয়া ত্রাক্গৰ 
ক্রন্দন করিতে লাগিরলন । কিয়ৎকাঁল এইরপে ক্রন্দন কলিমা তিনি মনে 
মনে স্থির করিয়1! বাঁখিলেন ধে, দ্যান বাতা চিক্ষা করিয়া আনয়ন 
করিব তাঁহার অর্ধেক মা্তাঁৰ পুঙ্গার নিমিত্ত রাখিযা! দিব; এই সক্ষল্পটা 
তখনই ত্রাঙ্গনীকে জানাইন্বা রাখিলেন। সম্ঘংসব প্রায় অতীত হইয়। 
আমিল। ব্রাহ্মণ তহনিল খুলি দ্বাদশটী মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার 
আহলাদের আর পরিসীমা! রহিল না। তিনি সেই মুহূর্তে কুমরের 
নিকট গমন করিয়। নিজ অভিপ্রার জ্ঞাপন, কখিলেন। কুমর' ব্রাহ্মণের 
কথা শ্রবণ পুর্বক কহিল, মহাশয়! আশনি কি বাতুল হইয়াছেন? 
ছুর্থোৎসব করিনেন এমন কি আপনাব সঙ্গতি আছে? ব্রাহ্মণ অতি 
বিনীতভাবে কহিলেন, বাপু! মনে বড় সাধ হইযাছ্ছে যে মাতার পদে গঙ্গ।- 
জল নিদ্বদল প্রদান করিব, তাহাতে সঙ্গতি অপেক্ষা করে না। আম নিজে 
দরিদ্র তিনি দাবদ্রের মাতা উহাব কখন তাঁভাতে অভিমান হইতে পারে ন|। 
বাপু! আমাকে নেমন হয় একখানি ক্ষুত্রাকতি প্রতিমা প্রস্তর করিয়া দাও, 
তোসাব কল্যাঁণ হইবে । আমার আর একটা অনুলোপ রক্ষা! করিতে হইবে। 
এই অর্দ মুদ্রটী প্রতিমার মূল্য স্বরূপ গ্রহণ কর। এই মুল্যে যেরূপ প্রিম। 
হইবাক্ন সম্ভব তুমি তাহাই করিবে, তাঁহাতে আমার কোন জ্লাপত্তি থাকিবে 
না। ব্রাঙ্গণের অবস্থা দেখিয়। কুমরের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইল। নে 
স্থন প্রতিমা নির্মাণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া অর্ধমুদ্রাটা প্র্যাপপণ 
'ক্ষরিতে চাহিল কিন্তু ব্রাঙ্গণ তাহ! কোন মতে ন্বীকার করিলেন না। 
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ক্রমে পুজার দিন নিকট হইল। ব্রাঙ্মণও আপন অবস্থা মত সমুদাঁয় 
আয়োজন করিয়! লইলেন। ব্রাক্গবী, কন্ঠাটাকে আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ 
করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলেন না । তিনি বলিলেন, ষেসে 
জমিদারে বধু তাহাদের বাটীতে পুজা! আমি কেমন করিয়া এ প্রকার প্রস্তাব 
করির? ত্রাহ্মণী নিরোত্বর হইয়া! রহিলেন। 

পঞ্চমীর দিন আাদ্গণ প্রতিমা জাঁনযন করিলেন । ছুর্ভাগ্যক্রমে ত্রাহ্মণী 
আসিয়া কহিলেন যে, সর্বনাশ উপস্থিভ, আমি অদ্য অন্পর্শীয়া হইয়াছি 
কি করিয়া! ঠাকুরের ক্ষার্যা করিব? ব্রাহ্মণ এই কথ! অশনি পতনাপেক্ষাও 
'আধিকতর কঠিন বলিষ জ্ঞান করিলেন। তিনি চতুর্দিক শৃন্তময় দেখিতে 
লাগিলেন। ঠিনি একাঁকী কি করিবেন কোনদিক্‌ রক্ষা করিবেন, ভাবিয়! 
আর কুলকিনার। পাইলেন ন।। তখন ক্রাঙ্গনী পুনরায় কহিলেন যে 
আর আমাদের ত্রিকুলে কেহ নাই যাঁভাকে আনিয়া কার্য সমাধা করাইয়। 
লইব। তুমি আমার কথা শুন সর্বমঙ্গলাকে আনিবার জন্য চেষ্টা কর; এই 
বিপদের কথা শ্রবণ্‌ করিলে অনস্তই তাহাকে পাঠাইয়া দিবে । ব্রাহ্মণ তখন 
বিবেক শক্তি বিমুঢ় প্রান হইয়! গিয়াছিলেন তিনি ব্রা্মণীর কথা স্থপরামর্শ 
জ্ঞান পূর্বক সর্বমঙ্গলাকে আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন কিন্তু 
ভাহাতে কৃতকার্ধা হইতে পারিলেন না। সর্ধপ্রথমে সর্ধমঙ্গলার শ্বশুরকে 
অনুরোধ করায় তিনি কভিলেন যে, বাটাতে পূজা আমার একটী বধু 
আমি কেমন করিয়া! তাহান্ধে পাঠাইতে পারি? এ অনুরোধ আমায় করিবেন 
না! বরং আপনার সাহায্যার্থআমি কএকজন ত্রাঙ্ষণ দিতেছি তাহার! আপনান 
সমুদয় কার্য্য সমাধা করিয়। দিয়া আসিবে । ত্রাঙ্গণ, ব্রাঙ্গণ লইয়। কি 
করিবেন ভাবিয়া অন্তঃপুরে কত্রী-ঠাকুরাণীকে যাইয়! সর্বমঙগলাকে লইয় 
যাইবার কথা বলিলেন তিনিও কর্তার স্তায় আপত্তি করিলেন স্তরাং 
সর্ধষল্গলার আনা হুইল ন। | ব্রাহ্মণ সর্বশেষে কন্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
সকল কথ! বলিলেন। কঙ্কা, পিতার সমুহ বিপদের কথ। শ্রবণ করিয়াও 
শ্বগুর শাগুড়ীর অমতে কিরূপেই বা আপনি পিজ্রালয়ে গমন করিবেন তাহা 
চিন্তা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণ অগত্যা কন্তাকে ক্রন্দন সম্বরণ 
করিতে অনুরোধ করিয়! তথ। হইতে প্রস্থন করিলেন। পথে আসিতে 
আপিতে শ্রবণ করিলেন যে পশ্চাৎ ছুইতে সর্বমঙ্গল। বাবা বাবা বলিয়! 
ডাঁফিতেছে। ব্রাহ্মণ আশ্চম্যান্থিত হইয়া দেখিলেন ষে বাস্তবিক সর্বমঙ্গল! 
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উর্স্বাসে দৌড়িয়া আদিতেছে। ব্রাঙ্ধণ দীর্ভাইলেন, ক্রমে সর্বমঙ্গল! 
নিকটবর্তী হইগ়া কহিল বাবা! আমি আপিয়াছি। ব্রাহ্মণের হৃদয় কন্দর 
আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, নয়নে আনন্দাশ্র বহির্ীত হইতে লাগিল। তিনি 
ভাব সন্বরণ পুর্ব্বক কহিলেন বাছা ! ফাহাঁকে না বলিয়া! আসিলে শেষে পাছে 
কোন বিভ্রাট ঘটে ? সর্বমঙ্গল। হাসিয়া! কহিল, বাবা সেজন্ত তোমার চিন্তা 
কি? 

সর্বমঙ্ধলাকে বাটাতে আনিয়' ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্মণ্ী পরমানন্দে সর্বমঙ্গলার দুই 
পিন পুজ1 সমাধ। করিলেন । নবমীর দিন 'প্রাতঃকালে সব্বমঙ্গল! কহিল বাব। 
পুজাঁয় না ব্রা্গণ ভোজন করাইতে হয় ? ব্রাঙ্গণ কহিলেন, নিয়ম বটে কিন্ত 
বাছা আমি কোথায় কি পাইব যে ব্রাক্ধণ ভোজন করাইয়। ক্কৃতার্থ হইব? 
মহামাকীর যদ্যপি ইচ্ছ! হয় তাহ! হইলে আগামী বর্ষে দেখ! যাইবে। 
সব্বমঙ্গল। এই কথ শ্রনণ করিয়া বলিল, বাবা! আমি তবে পাড়ার 
ব্রাহ্মণপ্দিগকে মহ প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া আমি। ত্রাহ্মণের 
উপয্যুপরি নিষেধ সত্বেও সর্বমঙ্গল। তাহা না শুনিয়া! গ্রামের যাবতীয় 
ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত বর্ণদিগকে মদ্যাঙহন ক'লে প্রস্ণদ' ভক্ষণের নিমন্ত্রণ 
করিয়। অধসিল। পাড়ার লোকেরা বিশেষতঃ ভোজন প্প্রিয় ব্যক্তির! 
সর্ধমঙ্গলাকে দেখিয়া! যার পর নাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে কহিতে 
লাগিল যে অদ্য ভোজনের দিশেষ আড়ম্বর হইবে তাহার ভূল ন]ই। যাহা 
হউক বেল! ছুই প্রহরের পময় পিপীলিকার শ্রণীর স্ায় ক্ষুধার্ড ব্রাহ্গণাদি, 
বৃদ্ধ, প্রৌঢ়া, ঘুবা, বালক এবং শিশুবা আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাক্গণ 
লোকের জনত। দেখিয়া আতঙ্গে শিহরিয়া উঠিলেন এবং সর্ধমঙ্গলাকে 
নানা বিধ তিরফষার করিতে লাগিলেন । সর্ধমঙ্গল! ঈষৎ হাদ্যাননে কহিল 
বাবা, তোমার চিন্তা কি? আমি নিমস্ত্রিত ব্যক্তিপিগকে প্রমাদ ভোজন 
করাইব তাহাতে তোমার চিগ্তিত হইবার হেতু নাই ॥ তুমি ব্রঙ্গময়ির 
সম্মুখে বিয়া! নিশ্চিন্ত চিত্তে তাহার চরণযুখল দর্শন করগেে। বাবা! তোমার 
বাটীতে স্বয়ং ভগবতী বিরাজ করিতেছেন, যিনি অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবদিগের 
আনন বিধান করিয়া খাকেন তাহার সমক্ষে কি এই কয়েকটা ব্রাহ্মনাদির 
পরিতৃপ্ত সাধন হইবেনা ? বাবা! দেখ দেখি, তুমি দরিদ্র বলিয়। কি মাতা 
তোমার মনোঁসাঁধ অসম্পূর্ণ রাঁখিলেন? যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ হুদ্রা ব্যন্ন 
করিয়া ভগবতীর পুজা! করে সে স্থানৈ মেই ব্যক্তির যে পরিমাণে আনন্দ 
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লাভ না হয় তাহ অপেক্ষা (ত্ামাব কি আনন্দ হয় নাই ? আহা ! দেখ দেখি 
তোমার প্রেমে মাকে এই তাল পত্রেব কৃটীরে আসিতে হইয়াছে। তাহার 
ক্থানাস্থানের অভিমান নাই । তাহার স্থান হৃদয়ে, বাহিরের শোভা কিছ 
কাশোভায় কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পাবে না। অতএব তুমি স্থির 
হও আমি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে পরিতৃপ্ত সাধন করিয়া দিতেছি । অর্বম্জল। 
জতঃংপর বাহিরে আগমন পূর্বক ব্রাহ্গণদ্দিগকে বিনীত ভাবে কহিল, 
দেখুন আমার পিতা দীন দরিদ্র, ভগবতীর পুজ। করিবার তাহার নিতান্ত বাপন! 
ছিল সর্বমঙ্গপ। অভয়! সে সাধ পুর্ণ করিয়াছেন। সর্বমঙ্গলার স্থভীগমনে, এই 
পল্লি পবিত্র হইয়াছে, আপনারাও পবিত্র হইয়াছেন যে হেতু আমার পিতা! 
ভক্তিতে, অর্থে নহে, মাতার পুরা! কবিয়াছেন। আঁপনার। দক করি! 
তাহাকে আশিব্বাদ করিয়। যান যেন, কায্যের ফেরে ভক্তির ভ্রটা ন1 হয় । 
ভিনি আপনাদের চাহুব্বিধান্জে ভোজন করাহতে পারেন এমন কি শক্তি 
আছে, আপনারা বলিখেন আমি তাহার কন্ঠা, ধনীর পুক্রবধু১ তাছাতে 
আম।র পিতার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে? আপনাদের মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ 
আছে অতএব মহা প্রসাদ ধাবণ করুণ, এই বলিয়া সর্বমঙ্গল! প্রসাদ পাক 
বাহির করিলেন। প্রসাদ বাহির করিধামাত্র তাহার সৌরভে দ্রিক আমো- 
দিত হুইয়! উঠিল। প্রনাদের যে এমন সুগন্ধ হয় তাহা! ভোঁজন-সিদ্ধ অতি 
প্রাচীন বক্তিরাও কথন আত্রাণ করেন নাই। যদিও কেহ কেহ সর্বমঙ্গলার 
শুদ্ধ কথায় খির্ক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাবাও এই প্রসাদের স্ুগন্ধে বিমে। 
হিত হইয়। পড়িলেন। সর্বমর্গল! কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত প্রসাদ প্রদান করিয়া বাস্ত- 
বিক সকলের এপ পবিতোষ সাধন করিলেন যে, নিমস্ত্রিত ব্যক্তির। হৃদয় 
খুলিয়। ব্রাক্মণের শুভ কামন। কণিয়। বিদ্বায় হুইলেন। দগিদ্র ব্রাঙ্গণ এতাবৎ- 
কাল ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়! একমনে দীন দয়াময়ীর পাদপদ্মে মন প্রাণ সংলগ্ন 
করিয়! স্তব করিতে ছিলেন, যখন সর্ধমঙ্গল! নিকটে আসিয়। উপস্থিত হইল 
তখন তিনি নয়নোন্মীলিত করিয়! কহিলেন বাছ।। ব্রাহ্মণের কি জামাস্র 
অভিশাঁপ দিয়! গেল? সর্বমঙ্গল! পুণরায় মৃদ্হান্তে বলিল, বাবা! এখনও 
সোঁমান ভ্রম ধাইতেছে না। যখন সন্ভুখেমাত। উপস্থিত রহিয়াছেন তখন কি 
কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খল ঘটিতে লাঁরে ? পরী দেখ এখন এত মহাপ্রসাদ রহিয়াছে 
'ষে এই পর্থ্ির সমুদয় লোক পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে। ব্রান্ষণেক্র 
তখন আনন্দের অবধি রহিল না। ' তিনি ব্রাঙ্গণীকে ডাকিয়া কহিলেন॥ 
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দেখ, সর্ববমঙ্গল! জমীদারের পুক্রবধূ হইয়া] অনিক কথা শিখিয়!ছে, তুমি 
আনিকাছ কি? কেমন ন্যায় সঙ্গত কথ! বলিয়! শ্রাঙ্থাণদিগের বাক্য রোধ 
করিয়া দিল। আহা! মা! আমার, তোমায় আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘকাল 
জীবিত থাক । 

পরদিন বিজয়া, ব্রাহ্মণ প্রাহঃকাঁলের বিধি-ব্যবস্থা-বিহিত কার্যকলাপ 
সমাধান-পুর্ধবক ভগবতীকে দধি কড়আ। নিবেদন করিক্া! দিলেন। তিনি 
তদনন্তর চাহিয়া দেখিলেন যে, সর্ধমঙগল! তাহ! ভক্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ 
ক্রোধে পরিপুর্ণ হইয়া ব্রাঙ্ষণীকে ডাকাইয়া! কহিলেন, দেখ দেখ তোমার 
কন্তার বিবচেন! দেখ? কোথাঘ় আমি ভগবতীকে নিবেদন করিয়াদিলাম, ন! 
তোমার কন্তা তাহ উচ্ছি্ করিয়। দিল! কি সর্বনাসই হইল। আরে ॥ 
তোর্‌ কি এখন বাচালত।া গেল না ? দেবত! জ্ঞান নাই, ত্রাঙ্গণ জ্ঞান নাই, 
তোর উপাত্স কি হুইবে ? হায় হায়! কবে, কোন্‌ দিন তুই কি করিবি 
তাহা বলিতে পার নাই । গতকল্য ব্রহ্মশাপ হইতে ভগবতীর কুপায় বক্ষ! 
পাইয়াছি, আবার একি? ভগবতীর ভোগে হস্ত প্রসারণ? ছি ছিএকি 
রীতি ! স্ত্রীলোকের এপ্রকার স্বভাব হওয়া কখন উচিত নহে । ব্রাঙ্গণের 
তিরস্কারে সর্বসঙ্গলার নয়নে অশ্রু ধার। বহিয়। পতিত হইল, কিন্তু কোন কথা! 
কাঁহল ন1। ব্রাঙ্গণকে স্থির হইতে কাহক়। ব্রাহ্মণী পুনরায় দধি কড়মার্‌ 
আয়োজন করিয়া! দিলেন? নে বারেও সর্বমঙ্গলা উচ্ছিই করিয়া (দিল॥ 
ব্রাহ্মণীর কথায় ত্রাহ্গণ শান্ত হইয়। তৃতীম্ন বার দধি কড়মা! ভগব্তীকে প্রদান 
করিলেন, সর্ধমঙ্গল। সেবারেও তাহা উচ্ছি১ কারয়! দিল। ত্রাঙ্ধণ রোষ- 
সম্বরণ করিতে ন৷ পারিয়। সর্ধবম্ঙ্গলাকে তথ। হইতে দূর হইয়? যাইতে বপি- 
লেন। সর্বমঙ্গল! অমনি অধোবদনে অশ্রু বরিষণ করিতে করিতে ব্রাঙ্মণীর 
নিকট গমন-পুর্বক কহিল, ম1! আমি চলিলাম, বাব! দূর হইয়া যাইতে 
বলিয়াছেন । দেখ মা! আমি আজ তিন দিন কিছুই খাই নাই, বড় ক্ষ 
পাইয়াছিল এবং এখনি আমায় যাইতে হইবে, তষেই জন্য দ্দামি দধি কড়মঃ 
খাইর। ছিলাম, বাব! তাহাতে বিরক্ত হইলেন। এই বলিম্ব। সর্ধবমঙ্গল! 
ভলিগা। গেল $ ব্রাঙ্গণী দধি কড়মার জন্য পুনবায় আয়োজন করিতে ছিলেন, 
তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া! দেখেন তথায় সর্বমঙ্জলা”নাই। তিনি উচ্চস্বরে ক 
ডাকিলেন, কিন্ত কোন উত্তর না পাইরা ৫সই কথা তৎক্ষণাৎ ব্রাঙ্মণক্ষে 
আনাইলগেন। আক্ষণের প্রাণ কাদিক়া উঠিল, তিনি তদুবস্থায় নর্ধদনগগর 
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স্বগুরালয়ে' গমন করিলেন বং সর্ধমঙ্গলাকে অনেক মিই কথ! কহিক়। 
সাত্বন। করিতে লাগিলেন । সর্বমঙ্গলা এই প্রকার সাব্বনা-বাক্যের কোন 
ভাব বুঝিতে না পারিয়া কছিল, বাবা! ত্মন করিয়া আমায় বলিতেছ 
কেনঃ আমি তোমার কাছে কখন যাইলাম, কখনই বা দধি কম? 
উচ্ছিষ্ট করিলাম এবং কখনই বা আমার দূর হুইয়! ধাইতে বলিলে সে সকল 
কথ। আমি কিছুই জানি নাই। আমি এখানে যেমন ছিলাম তেমনই 
রহিয়াছি। ব্রাঙ্গণ, কন্তার যুখ-নিস্ছত বাক্য গুলি যেন স্বপনের স্তায় শ্রবণ 
করিলেন? তাহার তখন সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ হইল। তিনি তখন 
বক্ষে করাঘাত করিয়। ভূমিতে পতিত হইয়া কিয়ৎকাল হত চেতন হইয় 
রহিলেন, পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপনি ধিক্কার দিয়! বলিতে লাগিলেন। 
ছায় হায়! আমি কি করিলাম ? হার হায়! পরম পদার্থ গ্রহে পাইয়া চিনিতে 
পারিলাম না । হায় মা! কেন এমন করিয়। বঞ্চন1 করিলে? সকল কথায় যদিও 
আভাষ দিয়াছিলে, কিন্ত আমর1 মায়া-বছজীব কেমন করিয়া মহাঁমায়ার 
মাক্জ! ভেদ করিয়া যাইব ? মা! হদিই এত দয়! করিয়া দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণৰে 
পিতা সগ্বোধন-পৃর্র্বক কৈলাশ-ভৰন পরিত্যাগ পূর্বক পর্ণ-বুটিরে বাস কবিলে 
তবে ফেল মা আমার ভবধোর বিদৃর্সিত করিয়া তোমার নিত্য ভাব দেখা. 
ইয়। ক্ভার্থ না করিলে ? হাব হা! আমি এখন সকল কথা বুঝিতে পারি- 
তেছি, কিন্তু তাহাতে আরকি ফল হইবে? মাগো! তোমার অপরাধ 
কি? আমার যেমন বন্দ আমার যেমন সন্কর তুমি তেমনি পুর্ণ করিয়াছ। 
কিন্ত আদার এখন বড় ক্ষোভ হইতেছে যে, ভুমি কন্তারূপে শ্বয়ং আগমন 
ফারিয়া কেন মারা-বস্ত্র বাধিয়। দিলে? আমি তোমায় জানিতে পারিলে 
প্রাপটা ভরিয়। যে দধি কড়ম। খাঁওয়াষ্টতাঁম। আহা! সামান্ত দ্রব্যের জন্ত 
তোমার কটু বাকা বলিলাম? মাগো! কোথার তুমি ? আর একবার পিতা 
বলিয়। নিকটে আইপ, তোমায় ভাল করিয়। দেখিয়া মানব-জন্ম সার্ক করি। 
কোথায় ম| সর্বাধগলে ! এক বার দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়]! কর, মা আমি 
ভোমাকে দধি কড়মা খাওয়াই সাত্বনা লাভ করি। মাগো! তিন -দিন 
আহার কর নাই বলিষাছ, তাহ। মিগ্যা নহে । পৃথিবীতে অবতীর্ণ কাকে 
তোমার সঙ্গের সঙ্গিনী এবং ভক্তদ্দিগের জন্ত, পাছে পিতার অপযশ হয় এই 
নিনিত ভাবিতে হয়। আমি দরিদ্র ত্াঙ্গণ আমার জন্তে অধিক ভাঁবিতে হুই- 
যাছে। আমার অল্প আয়োছন আপনি ভক্ষণ করিলে পাছে তাহাদের অনাটিন 
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ছয়, এই ভগ্মে ম] অনাহারে ছিলেন এবং আমধ্লাও ভোজন করিতে বলি 
নাই। হারায়! করিলাম কি, প্রত্যক্ষ ছাউয়। প্রতিম। লইয়া! ব্যতি- 
রাস্ত রছিলাম। ব্রাহ্মণ এইবূপে রোদন করিতে করিতে স্বগৃহে আগমন 
করিলেন। 

কোন ব্যক্তি ঈশ্বর লাভ করিবার নিমিত ব্যাকুণিত হইয়াছিলেন। 
তিনি গৃহপরিত্যাগ করিস! দেশ বিদেশ, বন উপবন, পাহাড় পর্বত, নান! 
স্থান ভ্রষন করিলেন কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন না । তিনি 
ধন মনে মনে বিচার করিলেন, যে সর্বব্যাপী ভগবাঁন্‌, অন্তর্যামী তিনি, 
তমার কথ। কি তাহার কর্ণগোচর হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তৰে 
আসার মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন কেন অবশ্তই কোন কারণ আছে। 
সে যাহ? হউক, বোধ হয় এ জন্মে দেখা হইবে না । অতএব এ দেহ বিনাশ 
করিয়া ফেল? কর্তব্য । এই স্থির করিয়া তিনি প্রদ্নাগ-তীর্ধে আগমন 
করিলেন এবং তথায় নদী-কূুলে একথানি বিস্তীর্ণ প্রস্তর থণ্ডের সহিত 
আপনার গলদেশ রঙ্জু দ্বার আবদ্ধ কবিয়া, উহ! জলে ঠেলিয়া ফেলিবার্‌ 
জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হুইল' ষে অমুক মন্দিরে 
আইস, ভোমার সাধ মিটিবে। তিনি এই কথ শ্রবণ পূর্বক গলদেশের 
রজ্জব বিচ্ছিন্ন করিয়1 উদ্ধশ্বাসে মন্দিরে আনিয়া! দ্বারোঘাটন করিলেন এবং 
দেখিলেন যে জ্যোতিন্র্মী 'ভগবতী তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেনখ তিনি 
উপস্থিত হই মাত্র আনন্দময়ী মাতা বাহু প্রসারণ পূর্বক কহিলেন, বাব? 
আমার ক্রোড়ে আইম। ভক্ত অমনি মাতার ক্রোড়ে শয়ন পূর্নক ব্রন্ধময়ী 
মাতার স্তন পান করিয়া লইলেন। 

একদা, কোন দুশ্চরিত্রা তাহার উপপতির সহিত লীলাচলে গমন করিদ্বা 
ছিল। পথিমধেোও তাহার! কুৎসিৎ ভাব পরিত্যাগ কদ্গিতে' ন৷ পারায়, 
সমুদর যাত্রী তাহণদের উপর মন্খাস্তিক বিরক্ত হইল; যাত্রীর! তদবধি.যে 
স্থানে থাকিত সে স্বানে তাহাদের দুই জনকে থাকিতে দিত না! এবং সকল 
পাশাকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিল যে, কেহই তাহাদের দিকে 
ফিরিয়া চাছিত না; স্তরাং সেই বিক্কৃত দম্পতির 'ক্লেশের একশের 
হুইয়াছিল। প্রান বৃক্ষের নিম্নেই তাহাদিগকে "রাব্র যাপন করিতে হইত 8 
এইরপে স্ভাহার! জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তথান কোন পাত 
তাহাদের গৃহে স্থান না দেওয়ায় তাছাদের অগত্যা দোকানে ঘর ভাড়! 
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করিয়া থাকিতে হইয়াছিল । মনুযা-স্বতাঁৰ যতই বিক্কৃত হউক পরীক্ষা 
পন্ভিত হইলে তাহাদের আর এক অবস্থা লাভ হয়। এই স্ত্রী পুরুষ ছয় 
উপযুণপরি নিগৃহীত ও 'অপদস্থ হইয়া মনে মনে আপনাদিগের নীচাবস্থা 
বুঝিতে পাঁপিল এবং অতি সাবধানে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ কৰিত, 
কিন্তু তাহাতে ৪ তাহার নিস্তার পাইল না। যখন তাহার! মন্দিরে প্রবেশ 
করিত, অন্তান্ত যাত্রীরা পাছে তাহাদের গাঁজে গান্র সংস্পর্শ হয়ঃ এই, আশ- 
হকার অতি ঘ্বণিত ভাব ভঙ্গিতে কহিত «'সরিয়! যা তোদের আবার 
ধর্ম কষ কি?” এইরূপ তিস্কার এবং অবজ্ঞা সুচক বাক্য মনুষ্য হৃদয় 
কত দূর সহা করিতে সক্ষম ভইতে পাবে? তাহারা বিশেষ মর্মাহত হইয়! 
আর জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইত না। স্ত্রীলোকটার বাস্তবিক আম্মধি- 
কার আমিল এবং উপপতিকে কিল ষে দেখ তুমি আমার সর্ধনাশের 
মূলাধার। ছিলাম ভাল, তুমি আমাকে কত প্রলোভন দেখাইয়া ক 
ছলন! করিয়া, ভাঁল বাসার মুর্তিমান হইয়া! আমার কুল শীল নষ্ট কর 
বাছ। তখন আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝিভাঁম না, তোমার দীনতা 
আমার ভন্ত তোমার জীবনের অকিঞ্চিৎকর ভাব দেখিয়া যৌবন গর্ব 
শন্ভাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন কর্তব্যাকর্তব্য বোধ ছিল না; 
যাহা কিছু ছিল তাহা তোমার বাক্য কৌশলে ভুলিয়া থিয়াছিলাম। 
তথন বুঝিয়াছিলাম যে সংসারে স্বামী সহবাস সুখ সম্ভোগ করিতে না 
পারিলে জীবনই বৃথা, একথ| তুমিও আমায় বাব বার বলিয়াছিলে। 
ধর্ম কর্ম সকলই মিখা? মনের ভ্রম উহ! বিশেষ করিয়। আমায় শিক্ষা 
দিয়াছিলে, কিস্ত বল দেখি এখন কি হুইল? আমরা সাধারণের চক্ষে 
কুকুর শৃগাল 'পেক্ষাও 'মধদ বলিয়। পরিগপিত ভঈয়াছি। আমাদেব এমন 
ভুরবস্থা! ঘটিযাছে যে, বিস্তার ধে স্থান আছে তাহ! আমাদের লাই। 
ধাস্তবিক কথাঞ৪ বটে। আমর যখম কাম মদে উন্মত্ত হইয়! আগ্র পশ্চাৎ, 
ক্ষর্মাকর্ম জান ভ্বিকে দৃষ্টি ন। রাধিয়! কাম-বুত্তি চবিভার্থ করিধার নিমিত্ত 
কলক্ষ-সাগরে ঝাপ দিয়াছিলাম, তখন এই প্রকার ছুর্গতি হওয়া যে অধশ্ঠ' 
স্ভাবী, তাহার কিছুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। আমি এসকল কথা 
তোমায় খলিন্নাছিলাম, কিক তৃমি আমায় তখন কি কুহকেই ফেলিয়াছিলে 
বে ভাঙনে সমুদয় বিশ্বৃত হইয়াছিলাম। হায় ভায়! পাপের ফল হাতে 
হবেট কপিল । যাহা হটক, আর আমাদের এখানে থাক কর্তব্য নহে, 
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কিস্ত কোথায়ই ব। ঘাইব ! দেশে আর যাইব না ;) আমর চল সমুদ্রের গে 
বাইর! আশ্রয় গ্রহণ করি, এই বলির] ভাহার! উভয়ে সমুদ্র-ছীরে 
অনতিবিলদ্বে যাইয়া! উপস্থিত হইল। প্রাণেন মমত। সহজে পরিত্যাগ 
করা অতিশয় কঠিন, বিপদগ্রস্থ হইলে অনেকের সাময়িক বৈরাগ্য ঘটিয়। 
থাকে বটে, কিন্ত তাহ! যার পর নাই ক্ষণিক মাত্র। এই স্্ীপুরুষেব! সমুদ্র 
তটে আগমন করিয়া জলধির অপুর্ব শোভ। সন্দর্শন পূর্বক বিমোহিষ্ত 
হইয়া যাইপ্র। তাহার! সমুতদ্রব তরঙ্গ নিচষ দর্শন করিতে করিতে, কি়ুৎ 
কাল পূর্ব ভাব বিস্বন জওযায় কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। এইরূপে 
তাহাদের মনের কিয়তপরিমাণে স্থ্র্য সম্পন হওয়ায় তাহার! পুনরায় 
আপনাদের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল । দয়াময় পতিত পাবন ভগবানের 
অপার মহিমা, তাহা কে নিকপণ করিতে সমর্থ হইবে? ভিনিকি 
কৌশলে বে কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ভাহ। তিনি ব।ভীত দ্বিন্তীয় 
ব্যক্তির জ্ঞাতব্য বিষয় নহে | তিনি কাহাকে কখন কি অবস্থায় রাখিয়! 
দেন, কাহাকে কখন ধার্মিক কবেন এবং কাহাকে কখন বব্বব চুড়'মণির 
শ্রেণীভুক্ত করেন, ভাঁহ। ভীহ্থার ইচ্ছাধীন মাত্র। এই জীপুরুষটি জীবন ত্যাগ 
করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্রের সহায়তা লাভ করিতে আপিয়। কি অপূর্বব 
ভার লাভ কবিল তাহা ম্মধণ করিলে৪ও পাধষাণবৎ হয়ে ভক্তির সঞ্চার 
হইয়া থাকে । তাহাদের মনে হইল যে কন্মই ভাল মন্দের" নিদান। 
ধে যেমন কর্ম করে, তাহার ফলও সে সেইরূপ লাভ কবিয়া থাকে। এই 
অগণন নর নারী জগন্নাথ দেৰ দর্শন করিতে আসিয়াছে তাহাদের অভি- 
প্রায় তাহাকে দর্শন কবা, তাহ সিদ্ধ হইয়াছে আমরাও জগবদ্ধু দর্শন 
করিতে আপিগ্লাছি বটে কিন্তু তাহ ছাড়! আমাদের মনে অসদতিপ্রায় 
ছিল এবং তাহ। কার্ষ্যেও সমাধা করিয়াছি। গৃহে বসিয়া প্রাণ ভরিয়! 
আমর। উভয়ে আনন্দ করিতে পারিতাম না, বিদেশে সেই আনন্দ উপ- 
ভোগ কর। লীলাচলে মাসিবার প্রধান উদ্দেগ ছিল &বং ঠাকুর দেখা 
আনুসঙ্গিক ভাব ব্যতীত কিছুই নহে। ঠিক তাহাই ঘটিরাছে। ভগ- 
বান্‌ স্তায়বান দে কথার কিছুই সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, হধ্দযপি 
কার্ষের অন্থরূপ ফল হয়, তাহ? হইলে আমাদৈর ভয় কি? আমর! যাহ! 
করিম্াছি তাহ ফুরাইয়? গিয়াছে, এখন তাহ না করিলে আমাদের 
আর কোন বিহ্বাট ঘটিবে না । এক্ষণে অন্ত চিন্তা না! করিয়! আইস আমর! 
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জগন্গাথ দেবক্ষে চিত্তাকরি-গস্সাথ চিত্তা! কৰিলে জগন্পাথই লাভ হইবে 1 
তাহারা! তঙ্দনস্তয় সমুক্র অর্ে দ্দান করিব, আদ্র বল্ে বামন মৃষ্তি ধ্যান 
করিতে লাগিল। অনাথ শরণ নারায়ণ অবিলম্বে তাভাদের হৃদস্বে অপার 
জানন্দ প্রেরণ করিলেন। তাহার আপনাকে আপনি ভুলব! গেল। 
তখন তাহাদের জ্ঞান হইতে লাগিল যেন চতুর্দিকে লোৌকারণ্য এবং জয়- 
ধ্রনিতে শ্রুবণ-বিবর পরিপূর্ণ হইতেছে ও সম্মুখে জগন্নাথ দেবের রথ, তিনি 
তাহানে ব্িরািত রহিয়াছেন এবং তাহার। রথের রঙ্ছু ধারণ-পূর্বক 
আকর্ষণ করিহেছে। ইতি মধ্যে তাহাদের ভাবাবসান হছইয়। গেল। 
তখন তাহারা পরম্পর নিজ নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিল এবং উভয়ে এক 
সময়ে এক প্রকার স্বপ্ন দেখিল বলিয়! আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অতঃপর 
তাহার! উভয়ে পরামর্শ করিল যে, আমাদের ভাগো কখনই জগন্নাথ 
দর্শন এবং তাহার রথের রঙ্জু ধারণ কর। অদৃষ্টে ঘটিবে না, অতএব 
এই বাঁলুকণক্ষেত্রে রথ এবং জগন্নাথ দেব অস্কত করিয়। মনের সাধ 
পুর্ণ কর! ভিন্ন অন্য-উপায় নাই । জগন্নাথ কি আমাদের কৃপা করিবেন না ? 
আমর! না! হয় পাপ কার্ষ্যের অভিপ্রান্ে আসিরাছি, কিন্ত ভগবানের 
প্রতাপ কোথান্প যাইবে? প্রভু উপদেশ দিতেন যে, “অমৃত কুণ্ডে জানিয়াই 
হউক কিম্বা না জানিয়াই হুউক যে পড়িয়। যায়, সেই অমর হুইয় 
থকে ।” উহাদের মনে সেই ভাব উপস্থিত হুইয়াছিল। তাহার বলিতে 
লাগিল যে প্রভূ! তুমিত জর্মন্নাথ আমর! কি জগৎ ছাড়া যে আমাদের 
কূপ কণ। বিতরণ করিতে পারবে না? ঠাকুর! তুমি ঘে দয়ার সাগর 
তোষার সীমাবদ্ধ সমুদ্রের জলে ন্নান করিয়াছি ঠক তাহার কি ক্ষতি বুদ্ধি 
হইয্াছে 2৪ আমাদের মত কোটি কোটি নর নারী এ সমুদ্রে নান করি-. 
লেওু, যখন কোন তারতম্য লক্ষিত হগ না, তুমি নিজে অসীম সমুদ্র বিশেষ 
তখল তোমার দরাক্ন সাগরে এক বিন্দুস্থান কি আমর! পাইব না? অব- 
গ্তই পাইর। এই বলিল্প!. তাহার! বালুকার উপরে রথ ও জগন্নাথ 
স্থিত, করিল এবং রজ্ছু ধারণ পূর্বক উভয়ে তাহা আকর্ষণ করিতে 
লাগিল । ওদিকে মহা হুলস্থুল পড়ি) গেল। জ্রগন্লাথ দেবকে রথে সংস্থাপন 
পুর্দক সক্ষুলে বিলিয়! টানণটানি . করিকা যখন কোন মতে এক তিল 
প্রমাণ স্থান 'অগ্রনরর হইতে পার্িল নাঃ তখন এক পাওার কিশোর সৃত্তানকে 
বন্ধন ঝুরি এই বালককে বন্ধন. করিবা আজ তাহান্তে জগস্সীথবেনেস, 


তত্ব-প্রকাশিকা। ৬৪৩ 
ভাধাবেশ হইল এবং ভাবাঁবেশে সে কহিল থে, দেখ তোরা আমার পরম 
তক্তদিগকে অপধান করিয়া পুবীর বাহির করিয়া দ্িয়াছ। তাহাদের জন্ত 
আমি নিতান্ত কাতর আছি। আজ কয়েক দিন তাহার! অনাহারে সমুদ্র 
তীরে পড়িয়া! রহিয়াছে, আমি কেমন করিয়া আহার করিব, এই জন্ক আজ 
কয়েক দিন ভোগ নষ্ট হইতেছে । ভাল মন্দের বিচার কর্তী আমি, যাহাকে 
যাখ। করিতে হর তাহা? আমি করিব, তোষর1 নিজে কি জন্ত আমার কাধ্যে 
হম্তক্ষেপ কর? যদ্যপি তোমর। কল্যাণ কামন1 কর, তবে এই মুহূর্তে তাহাদের 
এই স্থানে লইয়া আইস।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ 
সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়। সেই স্ত্রীপুরুষকে বালুকার রথ টানিতে দেখি 
আশ্চর্য্য হইল এবং তাহাদের চরণ ধারণ পূর্বক কহিতে লাগিল, “আপনার! 
আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না । আমর) ন। জানিয়। কত কি বলি- 
যাছি, কত দুর্ব্বাক্যবাণবরিষণ করিয়াছি তৎসমুদ্রয় দয়] করিয়া ক্ষমা করুন) 
বিশেষতঃ প্রভু রথোপরি দণ্ডায়মান হুইয়। রহিয়াছেন আপনারা ন। যাইলে 
তাহার রথ চলিবে না, অতএব আর বিলম্ব করিবেন না” এই কথ শ্রবণ 
করিয়। প্র স্ত্রীপুরুষের বাহজ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইল। তাঁহার! যাহ! ইতিপূর্বে 
দর্শন করিয়াছিল তাহাই প্রত্যক্ষ করিল। তাহারা অঁচরাৎ জগন্নাথ দেবের 
সন্ুথে আপিয়! কৃতাঞ্জলীপুটে সজলনয়নে কহিতে লাগিল হে প্রভূ! হে দীন 
নাথ! আপনাকে আমরা আর কি বলিয়]স্তৃতি করিব! আপনি'ত স্ততিয় 
ঠাকুর নন। আপনাকে যে কেহ ষে নামেই সম্বোধন করুক, কিন্ত আমি 
আপনার লঙজ্জ। নিবারণ মধুস্থদন নামটাকে বড় বলি। ঠাকুত্! আমর 
লোক লজ্জায় লোকালয় হইতে বিতাড়িত হুইয়। সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইতে 
গিয়াছিলাম, আপনি সেই লজ্জা! বিমোচন করিয়া ষে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করি- 
লেন তাহা আমর। কি বলিব? ঠাকুর ! আমর! বুিয়াছি যে, আপনার 
কপাই মূলাধার, তাহা! না হইলে আমরা কি কখন আপনার সন্নিহিত 
হইতে পারিতাম £ রাজার সমক্ষে বাজাজ্ঞা ব্যতীত কখনই' কেহ দগায়মান 
হইতে পারে না। এই ঝলিয়। সকলের সহিত মিলিত হুইয়। রথ টালিঙ্ক। 
লইয়! গেল। 

কোন ব্যক্তির ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্ত মনে মনে বড় বাসনা জন্ি্াহিল | 
তিনি অস্থুপন্ধান করিয্া! জাঁনিয়াছিলেনু যে, বিবেক বৈরাগ্য না হইলে 
তাহাঁকে-পাওয়! যায় না। তিনি তক্সিমিত্ত খর বাড়ী, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ. 
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ক্ষরিয়া বনধামী ছইয়াঁছলেন। বনে গমন করিয়। অধিক দিন বাপ 
করিতে পায়েন নাই । তাহার মন প্রাণ ভগবানের সাক্ষাতকার লাভ করি” 
ঘার নিমিত্ত এরূপ ব্যাকুল হুইয়। উঠিনাছিল যে, তিনি কখন এক স্থানে এক 
দিন স্থির হইয়। থাকিতে পারছেন না। তাহার মনে হইত যে, কোথায় 
ধাইলে তাহাকে দোখতে পাইব, তাহার বচনামূত শ্রবণ করিতে পাইব, 
তাহার চরণ বন্দলাদি করিয়া মানব জীবন সফল করিব; কিন্তু সে আশা 
ফোন মতে ফলবতী হয় নাই। যর্দও তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইয়। 
উপযুপরি হতাশ হুইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি গ্রাপ্ত 
হুইয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহাকে জ্ঞান পাস্থীরা কহিতেন যে, ঈশ্বর গির1- 
কার তাভাকে দেধ। যায় না। সময়ে সময়ে নিরাশ্বরবাদীর। বলিতেন যে, 
ঈশ্বর বলয়! এমন কেহ নাই ধাহাকে দেখিতে পাইবে। সময়ে সময়ে যোগীরা 
কহিতেন যে, যোগাবলন্বন না কিয়া! কেবণ বাতুলের গ্তায়,“ভগবান তোমার 
দেখিব* এক্কপ ভাবে ভ্রমণ করিলে কোন ফলই হইবে ন1 ? যদ্যাপ নারায়ণের 
দাক্ষাংকার লাভ করিতে চাও, তাহ! হইলে চিত্ত নিরোদ কারতে শিক্ষা কর। 
এরূপে থে লপ্রদায়ের সাধকের সহিত সাক্ষাৎ হইত তাহার! নিজ নিজ 
ভাবের কথা কহির! অনুরাগী ভক্তের মনের চঞ্চলতা বাঙাইয়া! দিতেন। 
ভক্তের মনে আর ধৈর্ধ্য রহিল না। তিনি ভাবলেন যে, ঠাকুর! বড় 
আশায় আঁপরাছিলাম, সংসারে তোমাকেই পরম সুন্দর জ্ঞান করিয়া, 
অগৎকে কাক বিষ্ভাবৎ পরিত্যাগ কবিগাছি, কিন্ত তথাপি তোমার দর। হুইল 
না। আমি গুনিয়াছি ষে তোমার ইচ্ছা না হইলে কেহ কোন কাধ্য করিতে 
পারে না, অতওখ আমার সংসাব ত্যাগ করা, বনে নে ভ্রমণ করা, ভোমায 
দেখিবার নিমিত্ত প্রাণে আশার সঞ্চার হওষ। কি তোমার ইচ্ছার হয় নাই? 
দে যাহা! হউক, তুমি আমায় এত ক্লেণ দিয়া যদ্যপি দেখা না! দাও, তাহা 
হইপে আমি আর কি করিব? আমি এই বুঝিলাম যে তুমি অতিশর নিষ্ঠ,র 
'আতিশক স্বার্থপর, নিম্মম, এবং জ্রুর। লোকে তোমাকে কি গুণে যে দয়া" 
অয় বলে, তাহা আম অদ্যাপি বুঝিতে পারিলাম না । তোমার কার্ধা-কলাপ 
আমার শ্বরণ,হইতেছে। তুমি বাস্তবিক হ্যেচ্ছাময় মহাপুরুষ । যখন রাম 
রূপ ধারণ কর, তখন তুমি বিন অপরাধে ম! জানকীকে বনবাস দিয়! 
ছিলে, ভুমি ক্বষ্ণাবতারে গোপ গোপিনীদিগের মন প্রাণ হরণ-পুর্্ব 
লচ্ছন্দে সুরা খাইর়। নিশ্চিন্ত হইয়া! রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিয়ছবে। 
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আহা! সেই গোপ গৌপিকাদিগের কথা, ম্পাণ হইলে অতি কঠিল 
হাদধও করুণায় আদ্র হব, কিন্ত ঠাকুর! তুদ্ম তাভ। গণনা প্থান দাও 
নাই। ভুমি অন্গগতদ্দিগকে ক্রেশ দিয়া আনন্দ লম্ভোগ করিতে 
বড় ভাল বাদ॥ যেদিন অক্র্রবের রথে ভোযাকে দণ্ডায়ম।ন দেখিয় গে।পি- 
কারা কাতরোজিতে বলিয়াছিল যে, প্রভু! গ্রাণনাণ! আমাদের 
ফোথাগ রাখিয়! যাইতেছ? তুমি কি জান না যে,ত্রিলোকে আমাদের 
আর স্বান নাই। কংশ মহারাঙছের সহিত বিগ্রহ বাধাইয়। দিয়াছ, বুন্দাবন 
তাহার অধিকার । ভিনি যখন শুনিবেন যে, আমরা কৃষ্ণপ্রিক়া, তিনি দেই 
মুহর্ঠেই আমাদিগকে হর্দশাপন্না কবিবেন । »খন কোথায় যাইব ? পাতালের 
আধিশ্বর বাঁদুকি, তথায় আনাদেব স্থান হইবে না, কারণ কলী.মর 
সর্বনাশ কর্তা তুমি ; স্বর্গগ্াজ্যে ৪ আমাদের স্থান হইবে নাকারণ ইন্্রেগ 
পুজ(ও তুমি বন্ধ করিয়াছ? তথাপি তুমি ফিরিয়া দেখ নাই। অতঃপর 
যপন তোমার ভ্রদন্ন কিছুতেই কোমল হঈল না, তখন তাহা] দপির়াছিল যে, 
কষ ! যদি একান্তই যাইবে, যধি আনাদিগকে পবিত্যাগু কর! তামাক অভি- 
প্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিঞিৎ অপেক্ষা কব, আমর। বামদিকে 
শরাকার ধারণ করি, জোমাব বাঞ।ন শুভ ফল হইবে। তথাপে তোমার 
হদয়ে কিছুমাত্র দয়ার লেশ মাত্র উদ্দ্রক হয নাই। যখন গোপাঙ্গনা- 
দিছগের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিল তখন আমার তঃথে তোমার 
প্রলম্নত। লাভ করিব করপে আমি খুঝলাম ভুমি ছুক্ধলের কেহ ন9, কংশ 
তোমার সহিত শক্রতাচরণ করিয়াছিল তাহার নি মন্ত তোষাষ অবতীর্ণ হইতে 
হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপু তোমার নাম শরণ করিতেও দ্বণা করিত তাগাক্কে 
তুমি ক্রোড়ে ধানণ কারয়।ছিলে,র(বণের জগ্ত ততৌমাব রামঝপ ধারণ অতএব 
আসি অদ্যাবধি তোমার আর উপাসনা করিব না। তোমায় ব্দ্যপি 
কখন দেখিতে পাই তাঁছা হইলে তুমি যেমন ঠাকুর অশৃম ভোঁমার সেই- 
রূপ পুন্ধী করিব। এই বলির। তিনি একটি বীশ সংগ্রহ করিয়া স্কন্ধে 
ধারণ পূর্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন পথিমধ্যে হিনি গার 
এক্ক বাক্তিকে একটি বাশ লঈগ্। যাইতে দেখিক্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! 
তুমি এই বাশ বছন করিয়! বেড়াইতেছ কেন? তিনি কহিলেন, কারণ 
ব্যউধত কার্ধয হইতে পারে না, অবন্তইঞহেতু আছে। তিনি বলিতে লাগিলেন? 
আমি একজন সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি ছিলাম, আমার কিছুবই অভাব ছিল না। শান্ত 
৪6 
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শুনিলাম যে, সংলাবের সুখাতেক্ষা ভগবানকে লাভ করিতে পা্িলে আন- 
ন্দের অবধি থাকে না। আমার তেমন মঠিভ্রম হইল দেই কথার 
ক্ষামি ভগবানের সাক্ষ/ৎ প্রাপ্ত হইবার মানসে সমুদয় বৈভব পরিত্যাগ 
পূর্বক বনবাঁপী হইলাম। বনে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া পর্ধবত- 
গৃহাঁয় প্রবেশ করিলাম, তথায় হতাশ হইয়1 তীর্থাদি পর্য্যটন করিলাম 
কিন্ত কাহার দেখ। কোন স্থানেই পাইলাম না। তীহাকে অনুসন্ধান কবিতে 
ফোন শ্বান বাকী রাখি নাট । তখন আমার মনে হইল যে, কে বলে তিনি 
সর্বব্যাপী ? কে বলে তিনি অন্তযামী ? সমুদয় মিথ্যা কগ1! শুনিয়াছি ভগবান 
নিজে শাস্ম রচন। করিরাছেন, তিনি মিথ্যা কালনিক কথ! গুলি যেমন 
[লাঁখয়। আমার ক্লেশে।ৎপাদন করিয়াছেন, যদ্দি কথন তাহাকে দেখিতে পাই 
ভাঁহা। হইলে তাহার গুহাদেশে এই আ-ছোলা বাশ প্রবিই করিয়। দিব। এই 
কথ। শ্রবণ পূর্বক প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, আমিও এই নিশিন্ত বাঁশ লইয়! 
বেড়।ইঈঙছেছি ; আইস উভয়ে একত্রে মিলত হইয়! তাহাকে অনুসন্ধান করি। 
অনুরানীর ভগবান্$ এই সাধক দ্বয়েপ একাগ্রত। দেখির! আর তিনি স্থির হইয়। 
থাকিতে পাবিলেন না, এক ত্রাঙ্গণেব দূপধারণ পুর্্বক তিনি উহাদের 
লমক্ষে সমধগহ হইয়া কহিণেন, বাপু? তোমবা উভয়ে বাশ লইয়! 
বেড়াইতেছ কেন? তীহ্ারা নিজ শিজ অভিগ্রায় গ্রাকাশ করিয়। 
ৰলিলেন। ব্রাহ্মণ এই কণা অণণ করিয়া অভি ক!তব ভাবে কঙ্কিলেন, 
ক্কোমরা যাহা! শান্ট্রে শ্রবণ করিয়াছ, তাহা কিছুই নিথ্া। নহে কিন্ত 
ভাবিয়। দেখ, এপধ্যস্ত কি ভগবানের নিমিত তোমাদের প্রাণ ব্যাকুল 
হইয়াছিল? আনন্দ লাভের লালসায় গৃহ পৰ্তত্যাগ করিয়াছিলে, এই 
কামনাষ তে'মাদের মন প্রাণ আচ্ছন করিয় রাখিয়াভিল; সে কামনা 
তোমাদের পুর্ণ হইয়াছে কিন। একবার গত জীবন চিন্তা করিয়। 
দেখ? সংসাবে, অনস্থিত্তি কালে প্রতি মুহূর্তে স্থখ এবং ছুঃখ সন্তোগ 
ফরিয়াছ, বিচ্ছেদ মুখ সংসারে নাই তাহা এক্ষণে তোমাদের 
খয়ণ হইতেছে কিন্ত বল দেখি, এই বাশ ধরাণ করিবার পুর্বক্ষণ 
পর্যাস্ত তোমাদের মনে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ বিরাজিত ছিল কি না? সত্য 
করিয়। বল, ভগবানের দর্শনের জন্ত তোমরা যে যেস্থান জমণ করি- 
ঘাছ, থান গমন করিয়া তাহাকে ভূলগা গিরা প্রকৃতির শোভা! 
দর্শন শুর্ধক গানন্দ সম্ভোগ করিয়াছ। এক্ষণে, আমি দেখিতেছি 
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ূ ? 
থে, ঈশ্বর দর্শনের জন্ত তোমাদের স্পৃহা, জন্গিাছে। আর এখন 
গগ্ক কোন কাষনাতে মনের আকাঙ্ক্ষা নাই কিন্তু তোমাদের বাশের 
ভয়ে ভগবান সাঁহদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইন্তে পারিতেছেন না, 
তোমর। ষদ্যপি অভ দান কর, তোমরা যদ্যপি বাশ ছুইটা ফেলিয়া দাঁও, 
ভাহ। হইলে তিনি নির্ভয়ে আসিতে পারেন। ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ 
করিয়া ভাহার। আর অশ্রু নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহার তৎ- 
ক্ষণাৎ বাশ ছুইটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ঠাকুর ! আপনি 
যেই হউন, আপনাকে আমরা প্রণাম করি। আমাদের প্রকৃত অবস্থাই 
বলিয়। দিয়াছেন। আমরা আনন্দের জন্যই লালায়িত হইয়। এত দিন 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি, ভগবানকে দেখা যাঁর এ কথা কখন মনে 
হইত এবং কখন তাহাতে অবিশ্বীস জন্মিত। ঠাকুর! আপনাকে দেখিয়া] 
আমাদের শ্রাণ কেমন করিতেছে! আমাদের বলির দিতে পারেন 
কোথায় যাইলে সেই ভূবন মোহনরূপ দেখিনে পাইব? ব্রাহ্মণ ঈষৎ 
হাস্ত করিয় অমনি শ্রীষষ্ণরূপ ধারণ করিলেন । 


ঈশ্বর লাভের পাত্র কে? 


পিসি কি (তর ওলা 


১৬০ 1 যাহার যেমন ভাব তাহার তেমনই লাভ হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ যে তীহাকে চায়, সেই তাহাকে পায়, ষে 
তাহাকে না চাহিয়। তাহার এশ্বর্ধয কাঁমন। করে, সে 


তাহাই প্রাপ্ত হয় | 

পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাঁমকঞ্চদেবের এই কথার জাঁজ্জল্য প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। বে বাক্তি যে প্রকার কামনার ফিরিতেছে, সে ব্যক্তির 
সে অভিপ্রায় কি দিদ্ধ হইতেছে না? ষে পণ্ডিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, 
সে পণ্ডিত হয়, যে চোর হইবার জন্য ইচ্ছ। করে; সে. পাহাড়েশচোর হইতে 
পারে । যে সী হইতে চাহে, সে সতী হয় এবং যে যেস্থা হইতে ইচ্ছা করে, ী 
সে বেস্তা হইয়া যায়। যেনান্তিক হইবে বলিয়া আপনাকে প্রস্তুত, করে, 

€স নাস্তিক চুড়াসণি হয়) যে ঈশ্বর দর্ণনাতিলাধী হয় তাহার মলো সাধ. দেই, 
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রূপেই পুর্ণ হইয়া! থাঁকে। কৃখন কখন মনের সাঁধ মিটে না) ইচ্ছা থাকলেও 
সাহা পূর্ণ হয় না, তাহার কারণ স্বতন্ত্র প্রকার। মনুষ্য যদ্যপি গর হইতে 
চাছে তবে তাঁছারা সে সাঁধ পূর্ণকনপে কেমন করিয়া ফল হইবে? এই প্রকার 
ছস্বাভাবিক আকাঙ! সাঁক্ষাৎ সম্বন্ধে কখন কখন ধম্পূর্ণ হুর না বটে কিন্তু 
'বস্বাস্তরে বোধ হয় তাহ! হইব।র পম্ভানন1। 

রমবুষ্ণদেবের আজ্ঞাক্রমে বঝ। যাইতেছে যে, আশ্রম বিশেষে ঈশ্ব। লাভ 
কয় এবং 'আাশ্রম বিশেষে তাহাকে প্রাপ্ত হওয। যার না, তাঁচ। নহে । তিনি 
বলিয়াছেন যে, শন লইয়। কথ।--ভাব লইয়। ব্যবস্থ। | গৃহীই হউক, আর গৃহ- 
ত্যাগী উদাসীনই হউক, ভাঁহাদের শারীরিক অবস্থান্তর লইয়। ঈশ্বপের কার্ধ্য 
হইবে না; সংসারেই থাকুক আর অবণোই থাকুক, মন বদি ঈশ্বরে থাকে 
তাঁছ। হইলে ঈশ্বব লাভই হইবে। মনে ঈশ্বর ভাব না! থাকিলে দেহের 
গতিতে ঈর পাওয়া বাইবে না। কারণ, 

১৬১। যে ঈশ্বরের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ পুর্ববক দিন 
যাপন করে, তাঁহার মনে অন্য তকে।ণ ভাব না আসায়, তাহ! 
দ্বার! অন্য কোন প্রকার কাঁধ্য হইতে পারে না। সে যাহা 
করে, যাহা বলে, ঈশ্বর ছাড়। কিছুই নহে; এই নিমিত্ত 
তাহারই ঈশ্বর লাভ হয়। যেব্যক্তি অন্ত বিষয়ে মন খ্ 
খণ্ড করিয়া ফেলে, তাঁহার মেই পরিমাণে এশ্বরিক-ভাব 
বিচ্যুত হইয়া! যায় স্থতরাং মে ঘত পশ্চাৎ হুইয়। পড়ে । 

১৬২। সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভ কর অতি 
কঠিন, কারণ চতুদ্দিকে প্রলোভন আছে । সকল প্রলোভন 
হইতে মনকে রক্ষা করিয়া ঈশ্বর লাভ করা বড়ই ছুরহ। 

১৬৩। মনুয্যের। কামিনী-কাঁঞ্চন রসে অভিষিক্ত হুইয়! 
রহিয়াছে । এই রম না মরিলে তাহাকে লাভ কর। যায় না। 

সাধারণ ব্/ক্তিদিগের প্রতে এই নিয়ম। গৃহী বা উদ্দানীন হউফ, 
যাহার কামিনী-কাঞ্চন রসে মন লংল্পশ করিবে ত]হবিই সর্বনাশ । ইত্তি- 
পূর্বের এই শন্বদ্ধে নাশাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদান করা গিয়াছে।, যাহার ঈখর গাদ- 
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প্পে মন শির রাখিতে পাক্িবে, ভাকাদের কি সং গার, কি কানন, উভতর়বিধ 
ছালই স্মান। 


১৬৪ । কামিনী-কাঞ্চন রসধুক্ত মন কী সুপারির 
শ্যায়। শ্ুপারি যতদিন কীচা থাকে, ততদিন খোঁনার 
সহিত জড়িত থাকে কিন্তু রম মরিয়! গেলে স্থপারি এখং 
খোসা পৃথক হইয়া! পড়ে । তগ্বন উহ! নাড়। দিলে ঢক্‌ ঢক্‌ 
করিতে থাকে । 


এ স্থানে সুপারি মনের সহত্ত এবং দেহ খোপার সহিত তুলন! কর! 
হইয়াছে । দেহ সম্বন্ধে কামিনী-কাঞ্চন পরম্পীপ1 শৃত্রে উহাদের সহিত মনের 
সম্বন্ধ স্থাপন হয় | মনকে যদ্যাপি দেছ ভইতে স্বহন্থ কর! বায়, তাহ। হইলে 
কামিনী-কাঞ্চনও স্বতন্ত্র হইয়। পড়িবে) কিন্ত এই কার্ষো কৃতকার্ষা হওয়] 
যার পর দাই কঠিন ব্যাপার । উদ্ানীনের যখন সংসার ছাড়িনাঁও হয় কামিনী 
না হয় কাঞ্চনের আণক্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াও শার না, তখন তাহাতে 
ডুবিয়| থাকিলে কম্মিনকাঁলে থে তাহ! হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইবে তাহার 
কিছু মান্ব সন্ভবনা নাই, কিন্ত প্রভূ কহিন্গাছেন মে, সংসারে থাকিয়। যে 
তাহাকে ডাকে, ভগবান তাহাকে রক্ষা করেন। ভগবানের স্কুগা ব্যভীভ 
এপ্রকার ব্যঞ্তির উপাঁয় নাই । ভিনি বলিতে 


১৬৫। সিদ্ধ চারি প্রকার ; ১ম নিভ্য-সিদ্ধ। হয় 
সাঁধন-সিদ্ধ, ৩য় সপ্প-সিদ্ধ, ৪র্থ কৃপা বা হঠাৎ-নিদ্ধ | 


অবভারাদিরা নিত্যসিদ্ধ। তাহার! সাধন না করিয়া'লিদ্ধ। বিবেক 
বৈরাগ্যাদি নিয়পালন ছার! যে ব্যক্তি সিদ্ধ লাভ করে তাহাকে সাধন-পিদ্ধ 
বলে। এস্বানে সাধকের শক্তির প্রতি নির্ভঃ করিতেছে। সপ্র সিহ্ছিতে 
পাধকের কিঞ্চিৎ বিবেক নৈরাঁগ্য এবং কিঞ্িৎ ঈশ্বরের কপা ঘিতিত 
ধাকে। হঠাৎ সিদ্ধে সাধক কোন কার্য না করির!। তাহার কপার 
একেবারে পরিবর্তিত হুইয়! কামিনী-কাঞ্চ৭ হইতে স্বতন্ত্র হয় ধাড়ায, 
এ স্থানে ্যতন্ত্র অর্থে সন্যাপী নহে। কৃপাপিদ্ধ ব্যক্তিরা সংসারে থাকিব! 
পাংলারিক, যাবতীয় কাঁধ্য সাংলারিক . ব্যক্তির ভার সমাধা .করিঝাও 


৩২ তত্ব-প্রকাশিক1। 


ঈশখরের বিশ্লল বধনকান্তি নিরীক্ষণ করিনা থাঁকেন। কম্মীরা - এই শেদীর 
ব্যপ্তিদিগের নিতান্ত শক্র । কারণ, তাহার! কামিনী-কাঞ্চন সুথ পণ্রত্যাগ 
করিয়াও ঈশ্বরের সহিত সহবাস স্ুথ লাভ করিতে পারে ন, কিন্ত গৃহীর! তাহার 
কপার একদিকে ভগবৎ রস, আর একদিকে কামিনী-কাঞ্চন-রল আস্বাদন 
করিতে কৃহকাধ্য হয়। একথা কর্ীনা না বুঝিতে পাবে, না বৈরীভাব 
পরিভাাগ করিতে সক্ষম হয়? এক ব্যক্তি মস্তক্রে ঘর্ম ভূমিতে ফেলিয়। 
যে অর্থ আনয়ন করে, তাহাতে উদর পূর্ণ হয় না; কিন্ত আর একজন বড় 
সাঁনুষের জামাই হইয়] পর দিন হইতে সুখের পরাবার লাভ করে, ভাহার 
অবস্থা দেখিয়] শ্রমজীবীদিগের বক্ষ: শূল না জন্মিবে কেন? 

সন্নাপী হইলেই যে কামিনী কাঞ্চনের আসক্তি যাইবে তাঁহা নহে, 
ইচ্ছ! করিয়া না জঙ্জাল বাড়াইলে তাহাদের সে ভাবনা! থাকিতে পাঁরে না। 
তাহাদের সহিত গৃহীর্দিগের তুলন1 করা উচিত নভে, 'অথব! সন্নাঁসাশ্রমেই 
ঈশ্বর লাঁভ হয় এবং গৃহাশ্রমে তাহা হয় না, এ কথ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। 
গৃহীর। গৃহ ছাড়িঘা যাইবে কোথায়? এবং তাঁহাতেই বা ফল কি? গৃতীরা 
যেমন, তাহার ঠাকুর ও সেইরূপ হুইয়। থাঁকেন। অদ্যাবধি ভগবান 
যত বার অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভ্তিনি তভবারই গৃহী হইয়াছিলেন। সন্স্যাসীর 
গৃহে কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই । গৃহীদিগের জগ্তই ষটৃষ্বর্য্য পুর্ণ ঈশ্বর, 
সন্ন্যাসীদিগেের জন্য তাঁহা নহে ! এই নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগের, গৃহস্থের কার্ধ্য- 
 ফলাপ পর্যক্টলে চিনা করা বা উপদেশ দেওয়া! অনধিকার চচ্চা এবং গৃহী 
হইয়া সন্ন্যাসব্রত শিক্ষাদিতে চেষ্ট। পাওয়া যারপর নাই উপহাসের কথ] । 
গ্ভূ কহিয়াছেন-_- 


১৬৬1 “আমৃলী কর্‌কে করে ধ্যান্‌। 
গৃহী হোকে বতায়, জ্ঞান ॥ 
যোগী হৌকে কুটে ভগ. | 
এ তিন আদৃমি কলিক। ঠগ. ॥ 


অর্থাৎ গজ! কিন্ব! সুরাঁদ্ি সেবন পুর্বক ধ্যান করাকে 
ধ্যান ঘলে না, ঘের সংসারীর মুখে বৈরাগ্য কথা সন্গ্যাসী 
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হুইয়া জ্্রী বিহারঃ এই ভ্রিবিধ ব্যক্তি কলিকালের জুক্পাচোর 
বিশেষ । 

গৃহীর নিছে ভোগী, ভাহাঁদের ঈশ্বর ও তদ্রপ ; সন্ন্যাসীর] ভ্যাগী, ঈখর গু 
নিরাকার উপাধি শুন্ত। ইঈশ্বরোপাসনাক় গৃহীপদ্দিগের যদ ও কামিলী-কাঞ্চন 
ছারা! কোন দোষ হয় ন! কিন্ত তাহাতে লিপ্ত থাক। নিতাস্ত অকর্তবা। 
নির্লিপ্ত নর্থে সন্ন্যাসী হওয়া নহে। তিনি কহিয়াছেন-_ 


১৬৭ 1 সংসার আমার নহে জ্ঞান করিবে ; এই সংসার 
ঈশ্বরের, আমি তহ।র দান, তাহার আজ্ঞাপালন করিছে 
আসিয়াছি । 


১৬৮। স্ত্রীকে আনন্দরূপিণী জ্ঞান করিবে | সর্ধবদ1! রমণ 
পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্য্যরেভ! হইতে চেষ্টা কৃরিবে | সর্ববদ। 
রমণ করিলে শুক্রক্ষয় জনিত মস্তি হুর্ববল হয়। দ্বাদশ- 

২নর ধৈর্য্যরেত! হইতে পারিলে, “মেধ।” নামক একটি 
নাড়ী জন্মে। এই মেধানাড়ি জন্মিলে তাহার তুতত্বজ্ঞান্‌ 
লাভ হয় । 


১৬৯। স্্রীর অনুরোধে খতু রক্ষা করা কর্তব্য । 
যদ্যপি স্ত্রীর তাহাতে রুচি ন। থাকে, তাহ। হইলে তাহাতে 
লিগু হইবে না। ' 

১৭০ 1 বিষয় চিন্ত! মনে স্থান দ্রিবে না। যখন যাহ! 
করিতে হইবে, তাহা করিয়। যাইবে । 

১৭১। পাতকোর়ার পার্শে দণ্ডায়মান থাকিলে যেমন 
সর্ঘদ1, শশক্কিত থাকিতে হয়, নংসারকেও তজপ জ্ঞান 
কন্দিবে । 
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১৭২। বদ্যপি গৃহে কালসর্প থাকে, সেই গৃছে বাঁস 
করিতে হইলে যেষন মন সর্বদা ভয়ঘুক্ত থাকে, সংসার 
সেই প্রকার জানিবে। 

এইরূপ অবস্থায় যদাপি সাংসারিক লোক সংসারে অবস্থিতি করেন 
এবং হুর্সি লাদপদ্মে রতিমতি থাকে, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবান ঈশ্বর 
লাভ করিয়া! থাকেন। 

১৭৩। কাঠাল ভাঙ্গিবার পুর্ব্ব, যেমন হস্তে তৈল মাখা- 
ইলে উহাতে আর কীাঠালের আঠা! লাগিতে পারে না, 
তেমনি এই সংসারদ্ধপ কাঠাল জ্ঞানূপ তৈল লাভ করিয়। 
সন্ভেগ করিলে আর কামিনী-কাঞ্চন আঠ1 উহার মনে 
সংলগ্ন হইতে পারিবে না । 

১৭৪। সূর্পণ অতি বিষাক্ত; তাহাকে ধরিতে যাঁইলে 
তখনি দংশন করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধুলা গড়! 
শিখিয়াছে, সে ব্যক্তি সাপ ধরা কি, সাতট। সাপ গলায় 
জড়াইয়! খেল করিতে পানে। 


সংসারিক লোকেরা সংস!রে থাকিয়া ঈশ্বর লাঁভ করিতে পারে ন! 
কলিয়া যাঁকাগ। সংস্কারাবৃত হুইয়। থাকেন, তাহ। তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল এবং 
যাহারা সংসাব না ত্যাগ করিলে, তীাঙাকে প্রাপ্ধ হইবার উপায় নাই 
বলির প্রথতঘোষনা করেন, তাহাও তাহাদের সম্পূর্ন ভূল। কর্খের 
মহত অবশ্তই ফলের প্বন্ধ লাছে, অতএব ভগবান্ফে যিনি লাভ করিব 
বলিয়! মনে ধান্ণ করেন, তিনি সেই কর্মের ফলে ভগবানকে লাভ 
করিয়া! থাকেন । ইহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? কোন আশ্রম-বিশেষে 
ভগবানের লাভ পক্ষে সহায়তা করে এবং কোন আশ্রম-বিশেষে তাহা 
প্রতিভূলতাচরণ করিয়! থাকে, কিন্ত তাহ! বলি) যে এই কথাটি চিরসিদ্বাস্ত 
কথ! তাহার আর্থ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারে লিপ্ত হইয়! নির্পি্ততাঁর ভাব - 
দেখাইবার দিমিত পুনরায় সন্গ্যামী হইগ়াছিলেন। তিনি ছোট হর়িদাসকে 

সয্যানীর কঠোর নিয়ম পালন কারিত্ছে কহিয়াছিলেন, রূপ সনাতনদিগক্কে 


হত্ু-প্রকাশিক। | ৬৫৩ 


উজিরি পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন কিন্ত অঁঘত ও নাসাদিকে সংসারের 
বহিভূ্ধি করেন নাই। প্রভূ রামকুষ্ণদেব কি করিয়াছিলেন? তিনি 
কিগ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়! ছিলেন, তাহাও একবার পর্যযালোচন। করির! 
দেখ। কর্তব্য। তিনি ব্রহ্গণকুলে জন্মির সামান্ত দিন লেখ! পড়া করেন। 
পরে কিছুকাল কাজকর্ম করিয়! বিবাহ করিয়াছিলেন । বিবাহের পর্‌ 
তাহার তাবাস্তর হয়, দেই নিমিত্তই হউক কিম্বা জীব শিক্ষার্থেই হউক 
তাহার স্ত্রীর সহিত মায়ি ক। সম্বন্ধ বাঁখিতে পারেন নাই, অথবা রাখেন নাই। 
তিনি সাধককালে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন কিন্ধ কখন সন্গ্যাসীর বেশে থাকি- 
তেন না এবং সাধারণ গৃহীদিগের সায় পরিচ্ছদ ও পরিধান করিতেন না । 
এই নিমিত্ত কেহ সহসা তাহাকে চিনিতে পারিত না। তিনি গদির উপর 
শয়ন করিতেন, আত্মীক্সের। নিকটে থাকিভ এবং স্ত্রীগণও সময়ে সময়ে কাছে 
রাখিতেন। তিনি কাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করিতেন না, কেহ কিছু 
প্রদান করিতে যাইলে তিনি আপত্তি করিতেন, জ্গোব করিয়! দিয়া আসিলে 
তাহ! অপরকে প্রদান করিতেন । তিনি রাঁসমশিএ ঠাকুর *বাটাতে থাকিতেন, 
তথাপি তিনি কহিতেন আমি কাহার কিছুই গ্রহণ কৰি নাই। ইহার অর্থ 
কি? রাসমণির ত গ্রহণ করিতেন, তবে কেন এমন অন্তায় কথা তাহার 
মুখে বাহির হইত? ইহার কারণ আছে। তিনি অন্তায় কিছুই বলেন 
নাই। বর্তমান সময়ান্যাম়ী তিনি শিক্ষ। দরিয়া” গিয়াছেন। সন্ন্যাসীর তাৰ 
তাহার অন্তরের কথা ছিল । গৈরিক বসন পরিধান কর! পুর্বকালের সব্যাপী- 
দিগের পরিচ্ছদ ছিল, একালে তাহ। স্বেচ্ছাধীন হুইয়1 ফাড়াইয়াছে। গৃহী 
হইয়া সন্ন্যাসীর ভাব.অবলম্বন করাই বোধহয় তাহার ভাবছিল । তাহার কার্য্য 
দেখিয়া এই বুঝা! যায় যে, প্রথমে লেখা-পড়া শিখিবে কিন্তু অর্থকরী বিদ্যার, 
জন্য বিশেষ লালায়িত হইবে না। এইজন্প তিনি পঠদ্দশাতেই বলিয়াছিলেন, 
“যে বিদ্যায় কেবল চাল কল! লাভ হয়, তাহা আমি শিখিব না” । পরে 
কির়দ্িন ধনোপাঁজ্জন করিয়া দেখাইফাছেন যে, তাহ1ও বিশেষ প্রপ্নো অন, 
এবং যখন নিজে কর্ম করিতে অশক্ত হুইয়াঁছিলেন, মথুব বাবু তখন তাঁছা 
মাসিক বেতনটা মাসহারার (পেন্সান ) হিসাঝে দিবার জন্ত ব্যবস্থা করিয়! 
দিকাছিলেন। তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, “আমি কাহার কিছুই গ্রহণ * 
করি নাই” । রামকষ্জদেব যদ্যপি মঙ্গিরে কর্ম না করিতেন তাহাহইলে 
রাসমপির গ্রহণ কন্ঠ সম্পূর্ণ দানের হিসাব হইত । পেন্পান, দাঁন নহে; 
৫ 


৬ 
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একথা সনক্ধলেই বুবিতে পাঁচ্রন। তাহার স্ত্রী ছিল কিস্ত তিনি যেভাবে 
তাহাকে রাখিয়াছিলেন, তাহা জীবের পক্ষে সাধ্যাতীত । তিনি সেইজন্ত 
বলিতেন, “মামি যতবূর বলি, তোমরা কি তাহা করিতে পারিবে, তবে 
ষোল টাং বলিলে, যদ্্যপি একটাং করতেও পার, ত যথেষ্ট হইবে |” এইজন্ত 
বলি যে,লংনারে থাকিয়াই ছউক কিংব। সংসারের ধাহিরেই হউক, বৈরাগের 
দ্বার কামিনী কাঞ্চন হইতে মনকে ঈশ্বরে সংলগ্রপূর্ধক যে থাকিতে পারিবে 
সেই ঈশ্বর লাভ কবিবে। 
একদা একটী ভক্ত ভক্তিভাবে বিহ্বল হইয়া গমন করিতেছিলেন। 
তাঁছার তখন দিক্বিদিকৃ জ্ঞান ছল না। পথিমধ্যে ধোপারা কাপড় 
কাচিয়। শুখাইতে দ্িয়াছিল, ভক্ত প্র বন্ত্রগুলির উপর দ্রিক্লাই চলিয়া যাইতে- 
ছিলেন। ধোপার। বার বার নিষেধ কিয় কহিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের 
কথা ভক্তের কর্ণগোচর হইলেও ভাবের আবেশে তিনি উচিত মত কার্য 
করিতে পারিলেন না। ধোপার! তদ্দুষ্টে লগুড় হস্তে ক্রুতপদদে আগমন 
পুর্বুকক ভক্তের পৃষ্ঠে' উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা করিল। ধোপ। কর্তৃক ভক্ত 
স্পর্শিত হুইবামাত্র, তাহার ভাবের বিরাম হুইয় যাইল এবং ভখন তিনি 
বুঝিতে পারিলেন যে, ধৌত বস্ত্রগুলি তাহার দ্বারা নষ্ট হইয়াছে বলিয়! 
ধোপার! ,নিগ্রহ করিক়্াছে। তিনি মনে করিলেন যে, সকলেই নারায়ণের 
ইচ্ছা! ধোপাদের সঙ্বিত 'কোন কথা ন। কহিয় তিনি হরিগণান্থবাদ- 
কীর্তন করিতত কগসিতে চলিয়। গেলেন । 
ভক্ত নারাস্বণের প্রতি নির্ভর করিবামাত্র, সে কথা তীহার নিকট 
পৌছিল। তিনি, তৎকালে ভোজন করিতে উপবেশন করিয়াছিলেন । 
ভক্তের নিগ্রহ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই তাহার প্রথণ কাদিয়। উঠিল, তিনি তৎ- 
ক্ষণাঁ৬ ভোব্পন পাঁজর ত্যাগ করিয়! দণ্ডায়মান হুইলেন। লক্ষী তদৃষ্টে 
অতিশয় কাতরভাবে নারায্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর ! ভোজনের 
ব্যাধাত হইল কেন? নারায়ণ দ্বিরুক্তি ন। করিয়া প্রস্থান করিলেন। 
লক্ষ্মী রপিম্না চিস্তা করিতেছেন, এমন পময়ে নারায়ণ ফিরিয়। আসিলেন। 
লক্্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর ! ভোজন না কনিকা কোথাক্ন গিয়াছিলেন, 
" গ্মাবার এই কল সময় মধ্যেই ব। কোথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন? নারায়ণ 
ঈমৎ হাস্কাননে কহিলেন যে, আমার একটী ভক্তকে ধোপার। প্রহার 
করিয়াছিল । ভক্ত তাহাদের কোন কথা না বলিক্না আমার উপর বিচারের 
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ভার অর্পণ করে, সুতয়াং আমাকে ধোপাদিগের দঙ দিবার জন্ঠ যাইতে 
হইয়াছিল কিন্তু তক্তটা কিছুর গমন কাঁরয়া মনে মনে স্থির করিল যে, 
মারায়ণের ছব্সে বিচারের ভার ন। দিয়া, আমি উহাদের ছই কথা বলিক্কা 
যাই। সে আপনার ধিচার আপনি করিতে চাহিল, সেস্থলে আমি যাইয়! 
কি করিব! এই ভক্তের এখন ধোপাঁর ম্বভাঁব ভইয়!ছে। 

১৭৫। সীতারাম ভজন কর্লিজো, ভূখে অন্ন পিয়াসে 
পানি, ম্যাৎটায় বস্ত্র দিজো | 
ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে আহার, পিপাসান্বিত ব্যক্তিদ্বিগকে বারি এবং বস্ত্রহীন 
ব্যক্িদ্রিগকে বস্ত্রা্দি প্রদান করিয়। যে ভগবানের নাম ভজন! করে, সেই 
ভগবানকে লাভ করিয়। থাকে। 
১৭৬ | যাহার ভাবের ঘরে চুরি ন! থাকে, তাহারই 
অনায়াসে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ সরল বিশ্বাসেই 


তাহাকে পাওয়। যায়। 
১৭৭। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয় হ'ল 1 একের 


দয়! না হতে জীব, ছারে খারে গেল ॥ 

একের অর্থ মনকে বুঝাইয়। থাকে । যেষতই বলুক আর যতই চেষ্ট! 
করুক, আপনি তাহ গ্রহণ না করিলে, আন্তের দ্বার সে কার্নয সম্পন্ন 
হইতে পারে ন1। 


১১১১ 


সাধারণ উপদেশ । 
সন্গ্যান্ীর প্রতি ৃ 
১৭৮। যাঁহ। একবার পরিত্যাগ করিয়াছ, আর 
তাহাতে আকৃষ্ট হইও না; একবার থুথু ফেলিয়৷ তাহ। 


পুনয়ায় ভক্ষণ করিও না। 
"একবার সংসার ছাঁড়িয্বা ফিরিয়া, ঘুরিয়া, তাহাতে আবার প্রবেশ না 
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করাই তাঁহার একখ। বলিবার উদ্দোষ্ট, কালের কুটিল খতিতে সত্যকে 
অসত্য দেখায়, অসভ্যকে সত্য বোধ করায় । গক্স্যাসীর! গৈরিক পরিলেই 
মনে অভিমান করেন যে, তীহাদের সর্ব সিদ্ধি হুইয়। গিয়াছে ঃ কিস্ত তাহ! 
মহে। স্যাস একট! আশ্রম বিশেষ, তথাকপ অতি সাবধানে থাকিতে হয়। 
যাহাতে মনে কোন মতে কামিনী-কাঞ্চনের ভাব, না আঙমিতে পারে এই 
জন্য তাহাদের লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে হয়। সন্যাসী হইয়া 
যদ্যপি লোকালয়ে গৃহীদিগকে কৃতার্থ করিবার মনসে খুরিয়া বেড়ান হয় ও 
তাহাতে যাহার অন ভক্ষণ কর! হইবে, তাহাদের হইয়। ছটা! কথ। কহঠিত্ে 
বাধা করিবে; এই জন্য সন্ন্যাস এত কঠিন কিন্ত যাহাদের সঙ্গযাস- 
ভাব স্বভাব সিদ্ধ, ত।হা”্দর গৃহ ভাল লাগে না, স্ত্রী ভাল লাগে না, তাহা- 
দের তিনি সেইভাব বদ্ধিত করিবার নিমিত্ত কহিতেন। 


১৭৯। গৃহীদিগের সংসর্গে থাকা উচিত নহে, গ্‌হী- 
দিগের অন্ন ভক্ষণ কর! নিষিদ্ধ । 


১৮০ যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ধে দধি মন্থন করিলে 
মাখন উঠিয়! থাকে কিন্তু রৌদ্রে উঠিল মাখন গলিয়। যায় 
অ।র মাখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সেইপ্রকার কামিনী- 
কাঞ্চন-রূপ দধি হইতে মনকে পৃথক করিয়! সচ্চিদানন্দ- 
রূপ স্বচ্ছ জলে রাখিয়া দিলে হ্ুন্দররূপে ভাষিতে থাকে। 
শুকদেবই তাহ করিয়াছিলেন, কেহ ব1 মাখন তুলিয়া 
ঘোলের সহিত রাখিয়া দেখ । জ্ঞানীদিগের সংসারে থাক! 
তদ্রুপ ) মুনি খষিরাই তাহার দৃষ্টাত্ত। 

১৮১1 যাহার! বাল সন্্যাসী তাহারা নিদাশী খেয়ের 
ন্যায়। 

১৮২ । ' যেমন কোর ফল পাক্ষির উচ্ছিষ্ট হইলে আর 
তাহ। ঠাকুরকে নিবেদন করা চলে না, সেই প্রকার কামিনী: 
কাঞ্চনের ভাব মন মধ্যে একবার প্রতিবিষ্ব পড়িলেং 
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তাহাকে দাগি বলিতে হইবে তাহ! দারা অন্য কার্য 
হইতে পাঁরে বটে কিন্ত বিশুদ্ধ-সম্যাঁস-ভাব হইবার নহে । 

কোন ব্যক্তির বৈরাগ্য ভাব হওয়ায় তিনি সংসার ছাড়িয়া বনবাসী 
হইবার নিমিত্ত ক্লুত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তীহর স্ত্রী, স্বামীর ভাব 
দেখিয়1, তিনিও সন্ন্যাসিনী হইতে প্রস্তত হইলেন । এই দৃম্পতি সন্ন্যাসাশ্রম 
অবলশ্ন পূর্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া!" বেড়াঈতে লাগিলেন। একদিন 
তাহারা কোন স্থানে কিঞিৎ অগ্র পশ্চাৎ হয় পড়েন । সন্যাসী পথি- 
মধ্যে কতকখুলি হীরক থণ্ড পতিত দেখির। মনে বলেন যে, আমার 
শ্রী যদি দেখিতে পার, তাহা হুইলে হয ত তাঠাগ দল জন্মিবে; এই 
বলিয় ধুপি দ্বার! তাহা আবৃত কবিয়া রাখিলেন। সন্নাদিনী দূৰ হইতে 
তাহা দেখিতে পাইলেন যে, তাহার স্বামী ধুলি লইবা কি করিতেছেন, 
তিনি নিকটে আসিয়। কহিলেন, হ্যাগ! তুমি কি করিতেছিলে ? সন্যাসী 
ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, পরে সন্গযাসিনী বাঁমপদে ধু'লরাশি সরাইয়! হীরক 
খণ্ড দেখিতে পাইয়। কহিলেন, আজও যদি হীরকে মৃত্তিকা প্রভেদ জান 
ন! হইগ্প! থাকে তবে অরণ্যে আসিয়াছ কেন ? 


গৃহীদিগের প্রতি । 


১৮৩ । যেমন মাছি কখন ক্ষত স্থানে বসে এবং কখন 
ঠ।কুরের নৈবেদ্যতেও বসে ; সংসারী জীব তক্রপ কখন হরি 
কথায় মনোনিবেশ করে, আবার কখন কামিশী-কাঞ্চনের রস 
পান করে | মৌমাছির স্বভাব তাহা! নহে, তাহার! ফুলেই 
বসে, মধুও তাহারই খায় । পরমহংসাশ্রমী ব্যক্তির! 
মৌমাছির ন্যায় তাহারা হরিপাদপন্মেই সর্বদা বসিয়! 
মকরান্দ পানে বিভোর হুইয়। থাকেন | 


১৮৪ । কোন স্থানে মৎস্য ধরিৰার জন্য ঘুনি পাতিয়া 
রাখিলে মতন্যের! তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু 
আর বাহির হইতে পারে না ।যে নির্ক্বোধ মতন, সে ঘুনির 


৩৫৮ তত্ব-প্রকাশিকণ । 


ভিতরে কিঞ্চিৎ জল প্রাইয়] তাঁহাঁতে ঘুরিয়! ফিরিয়! বেড়ায়, 
পরে যখন ঘূনির স্বামী আলিয়! তাহা উঠাইয়া লয় তখন 
ভাহার প্রাণ সংহার হইয়। থাকে । ঘুনির ভিভরে পড়িলে 
প্রায় রক্ষা নাই কিন্তু বদ্যপি কোন মৎস্য পলাইবার চেষ্ট! 
করে তাহা হইলে পলাইবার ছিদ্র অনুসন্ধান করিলে 
কোথাও না কোথাও তাহা মিলিতে পারে । কারণ ঘুনির 
ফাক গুলি সর্বত্রে সমান হয় নাঃ কোন স্থানে বেশি কম 
থাকে ; সংসারও তদ্রপ ॥ একবার সংসার-ঘুনিতে পড়িলে 
আর জীবের রক্ষা থাকে না। তাহাদের সে অবস্থা হইতে 
কখনই বাহিরে আসা সম্ভব নহে, তবে বিশেষ চেষ্টা করিলে 
একটি ছুইটি ব্যক্তি পলাঁইতে পারে কিস্তু ভগবানের কূপ! 
হুইলে ঘুনি ভাঁঞ্জিয়। যাইতেও পারে ; তখন সকল মাচগুলি 
বাঁচিয়। যায় । সেইরূপ যখন কোন অবতার আসিয়। উপ- 
স্থিত হন, তখনই সকল জীবের কল্যাণ হইয়া থাকে । 
তাহারা ভাঙ্গা! ঘুনির ন্যায় কখন ভিতরেও যায় আবার 
বাহিরেও আদিতে পারে । 

১৮৫ 1 জীব গুটীপোকার ন্যায় । সংসা'র--গুচী, জীব--. 
পোকা বিশেষ ; জীব মনে করিলে গুটি কাটিতে পারে । 
আবার মনে না| করিলে সে তাহার ভিতর বসিয়া! ও থাকিতে 
পারে। যদ্যপি অগ্রেগুটীর মুখ না কাটীয়! রাখে, তাহ। 
হইলে কোন্‌ সময়ে"গুটি ভাঙ্গিয়া লইয়! যাইবে, তাহা! কে 
জানে ? তখন আর তাহার কল্যাণ থাকে না । জীব, তত্তবজ্ঞান 
লা করিয়। যদ্যপি*সংসার গুটিতে বসিয়া! থাকে, তাহা 
হইলে ইচ্ছামত তাহাতে থাঁকিতেও পারে এবং ইচ্ছামত 
গলাইতেও পারে | 


তত্ব-প্রকাশিকা ! ঙ৫৯ 


১৮৬1 সংসারে বসিয়। সন্গ্যানী হওয়া যায় না । কারণ 
সার শব সাধনার মড়াবিশেষ। শব 'নাঁধনায় মড়ার উপরে 
বসিতে হয়, সাধনকাঁলে মড়া মধ্যে মধ্যে হা করে, সেই 
সময়ে তাহার মুখে, চাঁউল, ছোল! ভাজ এবং মদ, ন| দিলে 
সে পড়াদড়ি ছিড়িয়! সাধন ভ্রষ্ট করিয়। দেয় । সেই প্রকার 
সংসারে যখন ক্ত্রী আসিয়। বলিবে, “চাল নাই, ডাল নাই, 
নূন তেল নাই,” তখন তুমি চুপ করিয়। আর ধ্যান করিতে 
পারিবে ন1। তুমি যেখানে পাও তাহ। আনিয়া দিতেই হইবে, 
ন। আনিয়। দিলে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে । খদ্যপি সংসারে 
থাকিয়াই কার্ধ্য করিতে হয়, তাহীহুইলে অগ্রে চাল ডালের 
ব্যবস্থা কর! কর্তব্য । 
বামকষ্জদেবের ভাব এইজন্তই এত সুন্দর । সংসারে'সংসারীর ধর্ম পালন 
কর এবং বৈরাগী হইলে আর সংসারের সংম্রব রাখিও না। এদিক ওদিক 
ছুই দ্দিক কি একস্থানে হয়ঃ একদা তীহার কয়েকটা গৃহ্থীভক্ত গৈরিক 
বসন, গেরিক উত্তরীয়, একভার! বাঘছাল, ইত্যাদি, সন্ন্যাসীর, আষবাব 


সংগ্রহ করিয়াছিলেন । রামকুষ্জদেব তাহাদের ঘাটাতে আসিয়া সে সমুদয় 
দ্রব্যগুলি বাটা হইতে বাহির করিয়। দিয়াছিলেন। 


১৮৭ | হে গৃহী অতিশয় সাবধান! কামিনী-কাঁঞ্চনকে 
বিশ্বান করিও না। তাহারা অতি গুপগ্তভাবে আপনাদের 
আধিপত্য স্থাপন করিয়৷ লয় ॥ 


১৮৮ জীব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাছাদের মন 
নিষ্তির কাটার ম্যায় একস্ছানে থাকে | নিক্তির যেমন 
ছুইটা পাল্লা আছে, তেমনি জীক্রে ছুই দিকে ছুইটী 
'অবিদ্য। এবং বিদ্যা রূপা পাল্লা আছে। সংসারের খ্রেশা 
প্রায় লকলই অবিদ্যার ; হৃতরাং ক্রমে ক্রমে অবিদ্যা 


৩৬৩ তত্তব-প্রকাশিক1। 


পাল্লা ভারি হইঘা মন্‌ কীট! সেই দিকে ঝ'কিয়া পড়ে, 
মনকে পূর্ববাবস্থায় আনিতে হইলে, ছয় অবিদ্যার গুরুত্বকে 
ফেলিয়া! দিতে হইবে, না হয় বিদ্যার দিক্‌ বৃদ্ধি করিয়া 
মনের পূর্ববভাব স্থাপন করিতে হইবে । 


১৮৯। প্রকৃতির ছুই কন্যা, বিদ্যা এবং অবিদ্যা। 
বিদ্যার পুত্র বিবেক এবং বৈরাগ্য | অবিদ্যার ছয় পুক্র, 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ এবং মাৎসধ্য । সংসারে 
আমাদের অবিদ্যার কার্ষ্যেই পরিপূর্ণ ; বিদ্য! শিক্ষা অর্থের 
নিিত্তই গুতরাঁৎ তাহা কামের কার্য । স্ত্রীলাভ করা 
তাঁহীও কামের কার্য, অভিমানাদি অন্যান্য রিপুর কার্য 
বিশেষ! তাহাতে বিবেক, বৈরাগ্যের লেশ মাত্রও থাকে 
ন।॥ হ্থতরাং এমন মনের দ্বারা আর কি হইতে পারে? 
এই জঙ্ঘ সাংসারিক €লাকের। ধর্মকর্ম করিয়াও কিছুই 
করিয়া উঠিতে পারে না । অবিদ্যার ভার না কমাইলে 
কি হইবে? বিদ্যার, কার্ষেযও বিদ্যা আসিয়া সহায়তা! 
করে । যেমন ধর্্মার্থে অর্থ ব্যয় করিয়। তাহাতে অভিমান 
আসিলেই যে টুকু বিদ্যার দিকে গুরুত্ব হইয়াছিল তাহ! 
বিপরীত দিকের সহিত সমভার হওয়ায় কোন ফল হয় ন(। 
ভিতরকার এই ব্যাপার অবগত হইয়া বে ব্যক্তি সাবধানে 
কার্ধ্য করেন সেই স্থচতুর ব্যক্তি ও তিনিই এই সংসারে 
জিতিয়! যান । 

১৯০। মন প্রথমে পুর্ণ থাকে; তাহীর পর বিদ্যা 
শিক্ষায় ছুই আনা, ক্ত্রীতে আট আনা, পুত্র কন্তায় চারি 
' আন! এবং বিষয়ে ছুই আনা; কালে কাহারও আর নিজ 
মন থাকে না ও তাহার! পরের মনেই কাজ, করিয়া! থাকে । 


তদ্থ-প্রকাশিকণ । ৩৬১ 
এইকপে প্রত্যেকের মন খরচ হুইয়। যায়। তাহার মনের স্থানে আ্্রীর 
মন আলিয়া অধিকার করে এবং বিদ্যা ও পুজ্র কন্তাদির ভাব ছার! 
ইহার পূর্ণ মন হয়। যদিও এই ব্যক্তির পুর্ণ মন বলা! হইল কিন্তু সেযাহ! 
কিছু করে তাহা তাহার নহে.। কখন কখন স্ত্রীর ষোল আনা মন্‌ 
পুরুষের ষোল আন! মনকে বিচ্যুত করিয়া! থাকে । এস্থানে সে পুরুষকে 
পুরুষ ন! বলিয়! স্ত্রী বলাই কর্তবা। অনেক সময়ে দেখা যার অনেকে ভ্্রীর 
আজ্ঞা ব্যতীত একটি কাঁধ্য করিতে সক্ষম নহে। স্বামী যদ্যপি একটি 
টাঁক। কাহাকে দিবে বলিয়া স্থির করে, তাহ স্ত্রীর অনভিমত হইলে আর 
তাহ] দিবার শক্তি থাকে না। যাহার বাড়ীতে স্ত্রীই কর্তা, সেখানে পুরুষের 
মণ ভত্রীই হরণ করিয়। লইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঈশখর লাভ 
করিতে চাঙেন, তাহাকে প্রত্যেকের নিকট হইতে আপন মন পুনব্বার 
আনয়ন করিক়! পুর্ণ মন করিতে হইবে এবং তদনস্তর তাহ। দ্বারা তাহার 
কার্য হইতে পারিবে । 


১৯১। স্ত্রীকে সর্বদ1 ভয় করিবে, কারণ সে তোমার 
সর্বনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়। বেড়ায় ; অতএব 
তুমি সদাসর্দ। অতি সাবধানে থাকিরে। 


যেমন আমাদের শিক্ষা, স্ত্রীগণপ সেই প্রকার শিক্ষ। পাইয়। থাকে। 
ংসার করাই উভয়ের মত। পিতামাতা অর্থোপাজ্জনক্ষম পাত্র দেখিয়! 
জামাতি স্থির করেন এবং জামাতার পিতামাত। পুক্রবধুর রূপলাবণ্য এবং 
কি পরিমাণে অর্থ গৃহে আসিবে, তাহারই প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখেন ! এমন্‌ 
বিবাছের ফল আর কি হইবে? অতএব যে বিবাহে কামিনীকাঞ্চনই মুখ্য 
ভাব, তাহার ফলও যে কেবল কানিনী-কাঞ্চন, কন্তাজামাতা'তাহাই জানে |. 
অতএব দোষ লংসারেরই। 


১৯২। যে স্ত্রী বিদ্যা অংশে জন্মে, তাহাঁর স্বভাব 
স্বতন্ত্র। : তাহারা কখন স্বামীর উপর আধিপত্য স্থাপন 
করিতৈ চাঁহে না »এমন দম্পতীর ধন্মোপার্জন পক্ষে বিশেষ 


৪৬ 


৩৬ই তত্তব-প্রকাশিকণ । 


সহায়ত। হুইয়। থাকে & অবিদ্যা-্ত্রী, যাহাঁর অদৃষ্ে ঘটে, 
তাহার ছুঃখের অবধি থাকে না। 


* বিদ্যা স্ত্রীর স্বভাব ধীর, ধন্মে মতিগতি থাকে । কামও লোভাদি নাই 
বলিলেই হয়, অর্থাৎ তাহার বশিভূত নহে । অবিদ্যা-ত্রী কটুভাষীণী, স্বামীকে 
কতদাসবৎ কবিয়! রাখে, তিরক্ষার করিতে গেলে রান্তায় গিয়! দাড়ায়, 
তাহার বাঁড়াবাড়ী হইলে বেশ্ঠা হইয়া যাঁয়। সর্ব! কলহ পটু, লোভী 
ইত্যাদি । 

আজ কাল অর্থলোভে আর পাত্রীব জন্ম পত্িক1 দেখিয়। বিবাহ ন! 
দেওয়ায় অনেক স্থলে এই প্রকার বিভ্রাট ঘটিয়াথাকে। অবিদ্যার কার্য 
যত্তই বৃদ্ধি হইবে, ততই অমঙ্গল হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? 


১৯৩। সংসারে থাকিয়া অভ্য(ন যোগের দ্বার ঈশ্বর 
লাভ কর! যাইতে পারে। 

১৯৪ / দশবিধ সংস্কারের নধ্যে বিবাহ একটি সংস্কার" 
বিশেষ । 

১৯৫ সংসাঁরে থাকিলে বিবাহ করাই সংসারিক নিয়ম, 
তাহ। লঙ্ঘন করা যায় না। 

১৯৬ । সকল কার্য্যেরই সময় আছে । একদিনেই বিবাহ, 
এবং পুত্রোৎপাদন কর) ও সেই পুত্রেরঃঅন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ 
উপবীত, বিবাহ এবং তাঁহার সন্তানের মুখাবলোকন কর! 
যায় না। 

১৯৭। ' বিবাহের সময়ে বিবাঁহ হওয়।ই উচিত। আরঁজ- 
কাল অদময়ে বিবাহ হইতেছে বলিয়া, তাহাদের সেই 
প্রকার হাড়হাবাতে,.পেট গী্যাড় গেড়ে, লক্ষ্মী-ছাড়া। ছেলেও 
জন্িতেছে। 


আমাদের শান্তর মতে অরগভ হওয়া যায় যে, বর্ণভেদে অষ্টবিধ বিবাঁছেব 
ব্যবস্থা! "আছে, | যথ1১-- 


তত্ব-প্রকাশিক1। ৩৬৩ 


গলবিশেষ বস্তরালক্ক/বাদি দ্বার বরকন্তাব তা!চ্ছাদন ও পুঙান পুরঃসব। 
বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন, আপ্রার্থক ববকে যেকন্তাদান, তাদুশ দান সম্পাদা 
বিবাঁহকে ব্রাঙ্গ-বিবাঁহ বলা যায় । ১ 

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজানন্ত কালে, সেই যজ্জে ধর্দকর্তা পুঃবা- 
ছিতকে সালস্কৃত কন্ার যে দান, উক্ত দাঁন সম্পাদ্য বিবাহকে দৈববিবাহ 
বলা যায়। ২ | 

এক গাভী ও এক বুধ, ইহাকে গে। মিথুন খলা যায়, ধন্মার্থে (অর্থ 
যাগাঁদির সিদ্ধির জন্ত, কন্ত1 বিক্রয় মৃপ্যকপে নঙে) এরইকঝপ এক বা ছুই 
গে। মিথুন, বরপক্ষ হইতে লইনা এ বরকে যে কণ্তাদাঁন, উক্ত দান সম্পাদ্য 
বিবাহকে আর্য,বিবাহ বল! বায় । ৩ 

তোমব1 উভষে গাহস্থ্য ধঙ্মেব আচবণ কব, ববও কন্ত।কে এই কথ। বলিয। 


অর্চন! পূর্বক এ বরকে যে কণ্ত। দান, উক্ত দান সম্পাদ্য বিবাহক প্রাজা- 
পত্য-বিবাহ বলা যাষ। ৪ 


কন্তাঁর পিত্রাদিকে এবং কন্তাকে পক্ত্যাঞ্নাঁবে গুন দিয়া, বাবব স্বেচ্চা- 
স্সাবে যে কন্যা গ্রহণ, তাছশ কন্ত। গ্রহণ সম্পাধা শিবাহকে আঙঈব-বিবাহ 
বল। যায়। 

কন্ত। এবং বব উভষের পবস্পব 'অনুবাগ সঙ্ঠকাঁবে যে বিবাভ ভয়, তাঁহাকে 
গান্ধব্ব-বিবাঁহ বল! যায়। এই বিবাহ ঝানবশত মৈথুনেচ্ছাষ ঘটি 
থাকে। (৬) 

বলাত্কাবে কন্তা। ভনণ করিযা, পিবাহ কবাব নাম রাঁক্ষল-বিষাহ | (৭) 

নিদ্রায় অভিভূত খা মদ্যপানে খিহ্বলা, অথবা অনবধানধুক্ত তত্রীতে 
নির্জন প্রদেশে গমন করাব নাম পৈশ।চ-বিবাহ। (৮ )৮ 

এই অষ্টবিধ বিখাহেব মধ্যে, ত্রহ্মণেপ পক্ষে বঙ্গ, দৈব,ন্সার্ধা, প্রজাপত্য, 
আনুব ও শান্বর্ঘব ; ক্ষত্রিষেব পক্ষে, আম্ব, গা্ধর্ব, রাক্ষল ও পৈশাচ এবং 
বৈষ্ত ও শ্ুদ্রব পক্ষে আস্মব, গান্গর্বা ও দৈশাচ-বিধা ধল্মজনক বিয়া কখি 5 
হয়; কিন্তু মনু মচাখস, বর্ণ |ধশেষেন এই প্রকার বাবস্থা পবিবঞ্ন করবিণ। 
তৎপরে প্রজাপত্য, আহুর, গাঞ্ধ'ব। বাক্ষদ এবং পৈশাছ, এই পর্রবধ বিবাহের 
মধ্যে প্রজাপতা, গাঞ্ধর্ব ও বান্ধদ, এই তিন প্রকাঁণ বিবা৯ সকল বর্ধেব , 
উপযোগী এবং পৈশীচ ও আমু বিবু/হ সকলেরই মকপ্ব্য বলিয়। স্ব 
ক্িয়ছিলেন। 


৬৬৪ তত্ব-প্রকাশিক] | 


শীস্রকারকদিগের মতে সস্তানোৎপাদন করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেষ্ত। 
এই নিমিত্ত ঘে যে বিবাছে ধে প্রকার সন্তানলাতের প্রত্যাশা থাকে এবং 
তদ্ধার1 যেরূপ পারিবারিক মঙ্গল সাধনের সম্ভাবন! তাহাও তাহার! খুলিয়! 
লিখিয়। গিয়াছেন। ““ব্রাঙ্ম-বিবাহের বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত অস্তান যদি 
সুক্কৃতিশালী হয়েন, তাহ। হইলে এ পুজ পিত্রাদি দশ পূর্বপুরুষ ও পুত্রাদি দশ 
পরণুরুষ এবং আপনি, এই এক বিংশতি পুরুষকে পাপ হুইতে মুক্ত কবেন।” 
দৈববিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গভঞ্জাত সদমুষ্টান যুক্ত সন্তান পিপ্রাদি সপ্ধ 
পূর্বপুরুষ ও পুত্রা্দি সপ্ত অপর পুকুষ এবং আপনি এই পঞ্চদশ পুরুষকে প।প 
হইতে মুক্ত করেন। আর্ষ-বিবাহে সাধুসস্তান পুর্ধ তিন পুকম় ও পর তিন 
পুরুষ এবং আপন, এই সপ্ত পুরুষকে পাপ হইতে রক্ষা করেন। প্রাজপত্য 
বিবাছে, সৎকর্ম্মশাী সন্তান পিত্রাদি ষট্‌ পুর্বপুকষ ও পুত্রাদি ষটপর পুকষ 
এবং আপনি, এই ত্রয়োদশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত কবেন। এই চারি 
বিবাহোৎপন্ন সন্তান স্থুব্ূপ, দমাদি গুণঘুক্ত, প্রচুব ধনশালী, যণস্বী, ধর্মশীল 
গজ শতবৎনর জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু আস্থব, গান্ধর্ব, পৈশাচ ও 
রাক্ষলাদি চারি নিকৃষ্ট বিবাডে, ক্রুরকম্মা। মিথ্যাবাদী বেদ ও যাগাদি 
দ্বেষী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ।” 
বিবাঙহ্োপযোগী কন্তার লক্ষণ সম্বন্ধে সমুদাঁয় শাস্বকাবের একই প্রকাঁর 
জ্ভিগ্রায় প্রকাশ করিয়। গিম়্াছেন । তাভাদের মতে, স্বংশীব] অভুষ্টরোগ- 
ংশনস্ভব!, শুক্দ্বার। অভুষিভা, সবর্ণা, অসমান প্রবব1, অলপিগ্ডা, অন্ন- 
বয়স্ক, শুভলক্ষণ!, বিনীতবেশ।, মনোহারিণী কন্যা, বেদাধ্যয়নাস্তে গুরু কর্তৃক 
অনুজ্ঞাত হইয়! বিবাহ কারবে। পাত সম্বন্ধে দিও বিশেষ লক্ষণ প্রকাঁশ 
করিম! লেখ! হয় নাই কিন্তু বেদাধ্যয়নান্তে গুক কনক অনুজ্ঞাত হইয়| 
বিবাছের কণা উল্লেখ থাকায় এবং কন্ঠাদান কালে কল্গা কর্তার পাত্র বিচাব 
লক্ষণে যে কুল এবং আচারে উৎকৃষ্ট, স্ুবূপ, গুণন।ন, সজাতীয় বরকে 
অম্প্রদান করিবার উপদেশ 'আছে, তাহাঙেই পাঞ্জেব অবস্থাও অনায়াসে 
জ্ঞাত্ত ওয়া ধাইতেছে। ফলে স্ুপাত্র এবং স্ুুপাত্রীর সংযোগই বিবাহে 
উদ্দোশ্ত, তাহ? হইলে স্ুুসস্তান লাভেরই সম্ভাবন1। এই সন্ত।ন ছার! কুল রক্ষা, 
, ধন্মরক্ষা এবং জাতি রক্ষা হইয়! থাকে । 
যে দিন হইতে হিন্দুস্থান পরাধীন শ্রশ্থলাবদ্ধ হইয়াছে সেই দিন ছুইতে 
ক্রমে জ্রুমে সামজিক এবং আাধ্যাত্মিক যাবতীয় কার্ধ্য কলাপ নান। থোষে 


তন্ত্র কাঁশিকা 7. ৩৬৫ 


দুষিত হইয়া! আসিতেছে । দূষিত কার্যে সুতরাং বিশুদ্ধ ফলগাঁভের সম্ভা- 
ৰনা কোথায় থাকিবে গ যেমন ধর্ভাব বিকৃত, যেমন জান্তিভেদ বিকৃ্ত, 
তেমনই জাতি বিশেষের সাঁমাঁজিক রীতি নীতি পরিবর্তিত হইয়া! গিয়াছে 
এবং ধাইতেছে। 

ইতিপূর্বে আমাদের দেশে যে বিবাঁহদ্বার স্থুসস্তান লাঁভ হইত, সে 
বিবাহের পরিবর্তে, যাহাঁকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়। শান্ত্রকারেরা বিশেষরূপে 
নিষেধ করিয়। গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সম্যক্রূপে প্রচলিত হইতেছে 
এবং পণ্ডিত মহাশয়ের নিজের পাঙ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া আধ্য-শান্তর- 
বাক্য অবাধে লঙ্ঘন করিয়। হিন্দৃস্থানে নির্বিস্ত্রে প্রশংসার সহিত সমার়াতি- 
বাহিত করিয়া যাইতেছেন। 

আমাদের বর্তমান ধিবাহের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের অধুনা কোন সংস্রব না 
বলিলে 'অতুযুক্তি হইবে না । কারণ বিবাহের উদ্দেগ্তই যাহ1,তাহ। পরিত্য।গ 
করিয়1 এক্ষণে কেবল মাত্র তাহাঁরই আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানের প্রাতর্ভাব হইয়াছে। 

হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ঠ,কন্তা দাঁন। এই নিমিতু, শান্্র-বাক্য আছে 
যেদাঁন বা উপভোগ দ্বার সন্বন্ধ রহিত কন্তার পাণিগ্রহণ কর্রবে; কিন্তু 
কি উপাঁয়ে দান পিদ্ধ হইতে পারে, তাহ! তখনকার কন্তাপক্ষীয়ের বিশেষ- 
রূপে লক্ষা করিতেন । এক্ষণে দান করিতে হয় এইমাত্র জানা আছে এবং 
প্রকুতপক্ষে তাহাই হইতেছে; কিন্তু কাহাকে দান করা "হইল এবং 
সে দান শাস্ত্রমতে সিদ্ধ কি না,তাহা কেহ কি এপর্য্যন্ত ভাবিয়। দেখিয়াছেন ? 
এই নিমিন্তই বালকের বালাবিবাহের এত আড়ম্বর হইয়াছে । আদালতে 
সর্ধদ1 দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কেহ বধেোঃপ্রাণ্তড হইবার পুর্বে কোন 
প্রকার বৈষয়িক কার্ষো লিপ্ত হয়ঃভাহ। বিধিমতে সমুদয় অগ্রাহ হইয়া যায়। 
এইরূপে কত লো'ক অর্থ কর্জজ দিয়া পরিণ।মে তাঁহাকে তাহাতে বঞ্চিত হইতে 
হইয়াছে । সামান্ত বিষরাদিতে যাহাদের অধিকার না জন্মে, অর্থ গ্রহণ 
করিয়া! তাঁহাদের তাহা! আইনের হিসাবে গ্রহণ বলিয়। গ্রাহা হয় না, এমন 
বাঁলকদ্িগের পাণিগ্রহণ কি বলিয়|বিধিমত হইবে এবং তাহার সন্ত।নেরাই 
বাঁকিরপে বিসয়াদির হিন্দুখাস্ত্রসঙ্গত উত্তরাধিকারী হইবে ৫ অতএব 
অপ্রাপ্ত বরক্ষ যুবকের পাণিগ্রহণ, হিন্দুশাস্ত্ ৪ বর্তমান সামজিক বিধির 
বিকুদ্ধ হইতেছে । 

দ্বিতীয় দোষ এই যে, হন্দুদিগের থে অষ্ট প্রকার বিবাহের হধ্যে চারি 


৩৬৬ তত্ত্ব-প্রফাশিক]। 


প্রকার বিরাঁছ উত্তম এবং চারি প্রকার নিকৃষ্ট বলিয়! কথিত্ত আছে, তাহার 
পরিবর্তে নূতন প্রকার বিধি প্রলিত হইরাঁছে। শাস্ত্রকারের আন্ুর-বিবাহ 
বলিয়! যাছাঁকে বর্ণন| করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিবাহ জার এক আকারে 
গরিণত হইয়াছে । আনুর-বিবাহে কন্তা, শুক্ধ দিয়! অর্থাৎ ক্রয় করিয়! 
বিবাহ কর! হইত কিন্তু বর্তমান কালে বরপক্ষে শুদ্ধ দিয়, বন্তার বিবাহ 
দ্বেওয়। হইতেছে; স্ুতবাঁং এ বিবাহ অশান্ত্রীয়। 

তৃতীয় দোষ এই ঘটিয়াছে যে, সবর্ণ। ন্বজাতীয়। স্ুলক্ষণ। অপ্রাপ্ত বয়ঙ্থা 
কন্তার পরিবর্তে অর্থ প্রাপ্তির আকাজ্ষার প্রাষ কুল ত্যাগ, বর্ণ ত্যাগ করিয়] 
প্রাপ্ত বয়স্থা কন্তার সহিত্ত বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়। যাইতেছে এবং গুণ- 
বান ধন্মশীল ৩৬, ৩৯, এবং ন্যুন সংখ্যায় ২৪ বৎসরের পাত্রে কন্ত! দান ন! 
হওয়ায় অপর দোষও সংঘটিত হইতেছে। 

হিম্দৃশান্ত্র বিগহিত কাঁধ্য দ্বার] ষে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা এক্ষণে দেখা 
কর্তবা। 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঁরকের বিবাহ, দ্বাদশ কিন্বা ত্রয়োদশ বর্ষধীয়। বালিকাঁব 
মহিত শত কর প্রায় ৮* জনেব হুইয়। থাকে । যেজসময়ে বালকেব বিবাহ 
হর, তখন ভাঙার বয়ঃক্রম উদ্ধ সংখ্যায় ষোড়শ বিশ্বা সপ্ুদশ তইবে। 
তাহার মন্তিফ * তখনও পূর্ণবিস্তৃত হয় না। বিশেষতঃ পাঠন্দঘশায় মস্তি- 
ককের অতিরিক্ত কার্ধা বর্তমান থাকাত্স এবং বিবাহ জনিত অসময়ে অপরিপক্ক 
শুক্র অপরিমিত পবিমাণে বহ্্গিত হইয়া, অচিবাৎ শকল প্রকার কার্ম্যেব 
বহিভ্তি করিয়া ফেলে । স্থতরাং দুষ্টিহ্বীনতা, মস্তক ঘর্ণন, মধুমেহ 
€(70159153 ) এবং 'অজীর্ঘ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উত্পন্ন হইয়! শী এটা 

ব্যাধির-মন্দির-বিশেষ হইয়া উঠে। 

-* ইংরাকী শরীরতকবিৎদিগের অভিগ্রায়ে বালকের অস্তি্ষ ৩ বৎলর 
হইতে ৭ম কিম্বা ৮ম বৎগনে প্রায় পুর্ণাধতন লাভ করিয়। থাকে। ২ 
বতসরে এক প্রকার 'গুরুত্ব বৃদ্ধি হওয়ায় কায্যক্ষম হইতে পারে; কিন্তু ইহার 
পূর্ণবৃদ্ধি কাল ৪* বৎমর পধ্যন্ত বলিষ। নির্ধারিত হইয়াছে । তখন ইহার 
হ/কভ্ব একসের সাত ছটাক হইতে একসের দশ ছটাক পর্য্যন্ত দেখ! বাঁয়। 
ফোন কোন স্থলে এই পরিমাণের ন্যুন ও বৃদ্ধি হইয়। থাকে, তাহা! হিসাবের 
মধ্যে পরিগণিত নছে। আমাদের দেশে আপাঙতঃ শবদেহ পরীক্ষা করিয়। 


দেখ! গিয়াছে যে, সাধারণ হিসাবে মন্জুক্ষে ত্র ওত একসের তিন ছটাক 
হইতে কিঞিৎ উর্দ মাত! পথাস্ত হইব! থাকে । 


তত্ত-গকাশিকা। ৬৬৭ 


সকলেই আপনাঁপন শরীর বিচার কবিতে সমর্থ । তীহাব! ভাবিয়! 
দেখুন, আমাদের এই কথার অভ্যন্তরে সত্য াছে কিনা? এবং ধাহাদের 
চিন্তা করিবার মস্তি আছে, তাহার। বুবিয়। লন যে, মস্তিষ্ক যে পর্য্যন্ত 
পুর্ণরূপে আপনার শক্তিলাভ না করিতে পারে, সে পধ্যন্ত তাঁহাকে অন্ত 
কারণে বীধ্যহীন হইতে দেওয়। নিতান্ত অদবদাশভার কার্ধা, তাহার কোন 
ভূল নাই। 

এই তরুণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের সাহত পুম্পিতোনুধী বালিকার 
বিবাহে, কাহার কল্যাণ হইতে পারে ন|। 

৯ম। কন্তার পিত।, আবাধ পুবক অপাত্রে কন্ত। সম্প্রদান করিয়। 
দানের ফল প্রান্ত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ আনুন বিবাহের গ্ভায় বিবাহ 
হওয়াপ্ন সে গর্ভস্থ সন্তানের শ্রাদ্ধাদি তর্পণ প্রন্থতি কোন কার্ষ্যের অধিকার 
থাকিতে পারে না এবং পাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার অবস্থাতিরিক্ত শুক্ক প্রদান 
করিতে হয় বলিয়াও ছুঃখের অবধি প্রকাশ করিয়। বল। যায় না। 

২য়। পাত্রের পিতার পুনল্র বিক্রয়ের পণ লাভ নুয়*বটে; কিন্তু তাহা 
বেশ্তার ধনোপাজ্জনের স্তায় শিতান্ত ক্ষণস্থায়ী; কারণ পুত্রের শুক্কও গ্রহণ 
কর] হুইত্ডেছে কিন্তু তথ।পি কাহার ছুঃখের৪ অবসান হইতেছে না। 

৩য়। পাত্রের পিতা, পুত্রের শুন গ্রহণ করিয়া, অকালে উদ্বাহ শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ ছারা, যে প্রকার সাময়িক সচ্ছন্দত। লা করিয়া! থাকে, পুজ্রের পরিণাম 
হিসাব করিয়া! দেখিলে, লাভের কথা দূরে যাক, ক্ষতির পরিমাণ কর! যায় 
না| 

৪র্ঘ। এই বিবাহের দ্বারা যে বংশবিস্তার হয়, তাহ! দ্বার] ধর্মলোপ হইয়! 
থাকে। 

৫ম। বাল্য-বিবাহ-জনিত অকালে মন্ডিফ দৌর্ধবল্য উপস্থিত হওয়ায় 
স্বাধীন মনোবৃত্তি সকল বিকশিত হইতে পারে না; সুতরাং মন্ুষ্যদিগের 
কোন কাধ্যে অধিকার জন্মে না। ফলে পুভ্রণাভ করিঃ পুত্রের তবার। যে 
সকল ক্কার্য্য আকাত্া করা যায়, তাহার কিছুই ুবিধা হয় না। পাত্রের 


ছুঃখ পূর্ণ কলার প্রকাশ পাইর। থাকে । *যেমন নব-শাখা-পল্লাবিত তরুণ, 
প্রত্যহ একটী করিয়া মুলোচ্ছেদ করিতে থাকিলে, অচিরাৎ বৃঙ্ষটা নীরদ 


হইয়া আইসে, ইহাদের তত্দরপ অলস! উপস্থিত হয়। এক্ষণে যে বয়সে 
পুলের বিনাহ হইতেছে, কথিত হইয়াছে যে, তখন মাস্তিফ পূর্ণতা লাভ 


৬৮৮, তস্ব-গ্রাকাশিকা। 


করিছে পারে না । বিশেষতঃ তখন বিদা] শিক্ষার সময বলিয়! তাহার এক 
পক্ষীয় দৌর্ধল্য নিতাস্ত অনিবাধ্য। বিদ্য। শিক্ষা! হেতু, মস্তি দৌর্ববল্র সমন্ন 
বীর্ধ্-হীন হইতে থাকিলে, মস্তি ও একবাবেই ছুর্ধল হুইয়? আইসে এবং 
তথ্ব্যতীত সাধারণ স্নীযুমণ্ডলীতেও দৌর্বপ্য ভাব উপস্থিত হই! যায়। 
কথিত হইয়াছে অনের স্থান মস্তিষ্ক । মন্তিফ ছুর্দল হইলে মনও তূর্বধ হয়। 
বিবাকের পুর্বে যে মন-__যাহ। থে পর্য্যন্ত ধারণ। করিতে পারে, বিবাহের পরে 
এক্ষণে তাহার সে শক্তি ক্রমশঃ হাস হইয়া! আইসে, স্থৃহরাং যাহার যে অবস্থান 
বিবাহ হয়, প্রার তাহাকে সেই অবস্থার থাঁকিয়। যাইতে হয়। কোন কোন 
স্থানে যদিও অবস্থান্তর হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার অপর কারণ 
থাঁকিবেই থান্কিবে। 

অনেকে দেখিতে পাইতেছেন যে, যে বালক পরীক্ষাদিতে রীতিমত 
উত্তীর্ণ হইয়। আদিতেছে কিন্ত যখনই তাহাঁৰ বিবাঁহ হইয়াছে, তখনি তাহার 
উন্নতির পথে অশনিপাত হইয়া গিয়াছে; কেন ন! তাহার তখন ভোগ 
বিলাদের প্রতি মন ধ্াবিত হয়। দ্বাদশ, ভ্রযোদশ বা চতুর্দশ বয়সের বালিকার 
সহবাসে কোন্‌ বালক পশুভাব প্রমিত করিয়া রাখিতে পারে ই ক্রমে 
বালকের তাহাই ধ্যান, তাহাই জ্ঞান, বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহারই জল্পণ। 
বাতীত অন্ত কোন কথ! আর স্থান পায় ন।। 

এইরূপে কিয়দিন অতিবাহিত হইয়া! যাইলে ক্রমে সাধারণ মায়বীয় 
দৌর্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে অর্থাৎ নানাবিধ ব্যাধির উৎ- 
পর্তি হইয়া যায়। শরীরে সর্বদ| ব্য।ধি থাকিলে তাহার দ্বারা কোন কার্য 
ন্ুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবন। থাকে ন।। সুতরাং বিদ্যা হয় নাঁ এবং 
অর্থোপাজ্জনের ক্লেশেরও পরিসীম। থাকে না । 

এদিকে বিবাহের ছয় মাস, কোথাও একবৎসর উর্ধসংখ্যায় ছুই বৎ- 
সরের মধ্যে বালক, সস্তানের পিতা হইয়া উঠিল; অধিকাংশ স্থলে প্রথমে 
ফন্তাই ভূমিষ্ট হয়। সন্তান জন্মিতে আরম্ভ হইলে সমবৎসর অতিক্রম ন| 
হইতে হইতেই দ্বিতীয্স সন্তান জন্মে তৎপরে প্র হিসাবে কয়েক বৎসরের 
মধ্যে একটা সংসার স্থষ্টি করিয়),তুলে । যে বালকের ১৭ কিম্বা ১৮ বৎসরের 
গগয় বিবাছ হইয়াছিল, তাঁহার বয়ন এক্ষণে ২৪২৫ বৎসর হইবে । এ সময়ে 
তাহার অর্থাস্কুলের কোন সম্ভাবনা থাচ্ে না কিন্ত তাকে একটা পরিবার 
ভয়ণ-পোষণ ক্করিধার ভার গ্রহণ করিতে হয়। একে তক্ধণ বালক বিদ্য। 
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দিদ্যার গৌরষ রক্ষা করিতে গেলে স্বার্থপরতা! আঁপিরা অধিকার করে। 
তবে উপায় কি? এইক্সপে যদ্যপি চিরকাল ঈচলিতে থাকে, ভাঁহা হইলে 
আমাদের 'বস্থ। পরিবর্তন কি কখন হইবে ? 

'অমর। আজ কাল দেখিতেছি যে, অনেকেই শ্যার্থশূন্ত কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিতেছেন। দেশের উন্নতি সাধনের জন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন উৎসর্ম 
করিতেছেন কিন্তু করিলে কি হইবে? তাহাদের কার্যের নিগুড় তাৎপব্য 
বুঝিতে না পারিয়া প্মনেকে নানাবিধ হেতু দ্বার বিদ্র জন্মাইবার প্রয়াস 
পাইতেছেন স্থুতরাং ইহাতে সাধারণের যে পরিমাণে উপকার হওয়। উচিত 
তদপেক্ষা ব্যাঘাত হইতেছে। 

প্রকৃভ বন্ধু এবং উপকারী যিনি হইবেন, তাহার স্বার্থপরতা ভাঁব, এক- 
কালীন বিদুরিত এবং সকল কা্যই নিঃস্বার্থ শ্রৌমপুর্ণ হইবে। তিনি জাপন 
পর জ্ঞান করিবেন না। কিসে লোকের উপকার হইবে, এই চিস্তাই তাহা 
চিন্তার বিষয়, পাত্রাপাত্র বিবেচন। ন। করিয়া! আবশ্তক বোধ করিলেই তিনি 
কার্ধ্য করিস) থাকেন। ধাহাকে এই প্রকার ভাবাপন্ন দেখিতে পাঁওয়। যাইবে 
তাহারই কথা শিরোঁধার্ধ্য এবং সেই পথে চলিলে বিপদ্পাঁতের কোন সম্ভাবন্ম 
থাকিবে ন1। 

যে পর্যন্ত এদেশে স্বার্থপরতা ও জান্মাতিমান একবারে সমুলোৎপাটিত 
ন1 হইয়া যাইবে, সে পর্য্যস্ত কোন পক্ষে কোন প্ছুপাক় কিন্বা কোন প্রকাক 
কল্যাণ আঁশ হইতে পারে ন।। এইরূপে, আমরা যে পর্যন্ত সংসারের সহিত 
শৃঙ্খলিত হইয়। থাকিব, সে পধ্যস্ত কাঁমিনী-কাঞ্চন ব্যতীত, আমাদের অন্ত 
কোন বস্তর প্রয়োজন আছে কি না, তাহ! বুঝিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিৰে 
কিন্তু 'ঘখন সংসারে উপর্যযপরি হতাঁশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যখন 
আমাদের সুখ ও শাস্তিপ্রদ কামিনী- কাঞ্চন অভিলবিত ও আকাহ্খিত ম্পৃহা্‌ 
চৰ্বিতার্থ করিতে অসমর্থ হয়ঃ যখন সংসার মরুভূমি, শ্মশানক্ষেত্র বলিক! 
জ্ঞান হস, যখন বড় সাধের কামিনী-কাঞ্চন প্রতিমুভর্তে প্রতারণা করিতে 
আরস্ত করে, যখন মন পাঁষাণবৎ হইয়1 দীড়াঁ। যখন প্রাণের শাস্ত 
অদৃষ্ত হয়, তখন জীবনের লক্ষ্য কি আর. কিছু আছে? শান্তিছায়া খা 
হইবার কি অন্ত বান আছে? এই কথ প্রতিনিয়ত প্রাণের ভিতর গ্রত্িঃ 
ধবনিত ছইতে থাকে । উদ্দেশ বস্ত বে, স্থানে স্থাপন করিতে হয়, সেস্থান 
পর্ন পুত ন| হইবে, সে পর্য্যন্ত তথান় অন্ত ভাব আসিতে পারে না। আমর! 

৩২ 
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বালকফাল হইতেই কাঁধিনী-কাঞ্চনের দাসানুদাস হইব বলিয়া, পিতা 
মাতার নিকট হইতে শিক্ষা করিপ্াছি, পে হলে তীছারা শিক্ষা! গুরুর কার্ধ্য 
করিরাছেন, সেই ভাঁবে মন ধারথ। করিতে শিথিয়াছে; উদ্দেস্ত বন্ত তাহারাই 
হইপাছে সুতরাং এই অবস্থায় বাহার! লোকের দেখিয়া বা শুনিয়া গুফুকরণ 
কর্ধিতে চাহেন বা তাহ! করিয়া থাকেন, তাহাদের মনের ধারণাহ্লারে 
বিপরীত ফল ফলিক! থাকে । মোট কথা হইতেছে এই যে, কোন বস্ত্র 
ভাব না হইলে তাক। লাভের চেষ্টা হয় না এবং তাহ। গ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার 
ধত্ব থাকে নাঁ। জীবনের উদ্দে্য ঈশ্বর লাভ করা, এ কথা ধাহার যে পর্য্যন্ত 
জ্ঞান ন! হইবে, সে পর্যন্ত তাহার সে পথে জোর করিয়া যাওয়া বিড়ম্বন। 
মাত্র । অনেক সময়ে দেখ। যায় যে, জানেকে দল বাধিষ1 ধর্ম চর্চা করিতে 
আরস্ত করেন, অনেকে গুকক্রণ করিযা জপ তপাদি করিতে যত্ববান হন, 
এবং অনেকে দেবত। ঠাযর পুজা করিয়া ও সুখী হইয়া থাকেন । সেই ব্যক্তি" 
রাই যখন বিধির বিপাঁকে সাংসারিক অমঙ্গল সচক কোন প্রকার দুর্ঘটনাষ 
পতিত হন, তখন, তাহার অমনিই ধর্দকন্্ একবারে অতল জলধি আোতে 
নিক্ষেপ করিয়। জীবনাস্ত কাল পথ্যত্ত কালাপাহাঁড় বিশেষ হইয় দিন যাপন 
করেন । এই সকল ব্যক্তির যদ্যপি ঈশ্বরেই জীবনের একমাত্র সর্বোচ্চ লক্ষ্য 
ধাকিত, ভাঙা! হইলে সাংসারিক ভাল মন্দে নে ভাব কখন বিদুরিত হইতে 
খীরিত না । রাষকৃষ্$দেব কহিতেন :- 


১১১। যে একবার ওল। মিছরির স্বাদ পাইয়াছে, সেকি 
আর চিটে গুড়ের জন্য লালায়িত হয় ? অথবা, যে একবার . 
তেতলায়, শয়ন করিয়াছে, সেকি কখন ছুর্গন্ধযুক্ত স্থানে 
শয়ন করিভে পারে ? 


এই জন্ত বল! যাইতেছে যে, গুরুকরণ করিবার পূর্বেই শিষ্য জীবনের 
লক্ষ্য অবশ্যই স্থির করিয়। লইবেন । 

লক্ষ্যহীন হুইয়। কোন কায করাই কর্তব্য নহে, একখ1 বল! নিতান্ত 
বাহুল্য কিন্তু বস্থাচক্রে সনয্যের। এমনই অভিভূত হইয়! পড়ে যে, তাহারা 
বর্খযরেই লক্ষ্যহায়! হই যায় । এক করিতে যাইয়া অপর কার্ধা করিক্মা 
বসেই, যেষন, আমর! যখন ছুই পাঁচ জন একত্রিত হইয়া গল কষ্ছিতে 
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বলি; তখম একটি প্রসঙ্গ হইতে অর্জাধণ্টার মধো, কি সামাজিক, কি আধ্যাঁ- 
শ্মিক, কি স্বাজনৈতিক, কি এ্রজ্রজালিক, সক্ণ প্রকার প্রসঙ্গেরশোত চলিয়! 
যাঁকস । আমর! নির্দিষ্ট বস্ততে মনার্পণ করিয়! রাখিতে পারি না, তাহাই ইহার 
কারণ। অত«্ব লক্ষ্যহীন হইয়। কোন কার্ধ্য কর। উচিত নহে, এই কথা 
যে পর্ধ্যস্ত ধাহার স্থির ধারণা ন। হয়, দে পর্য্যস্ত সে ব্যক্তির গুরুকরণ করা 
সর্বোতোভাঁবে অবিধেয় | 

ধর্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শিষোর1 ছুই দশ দিন 
স্থির হইয়! একভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। কেহ একবার নাম জপ 
করিয়াই গুরুর নিকট আরক্তিম চক্ষে উপস্থিত হুওন পুর্র্বক কহিয়া থাকেন, 
মহাশয়! কৈ ঈশ্বর দর্শন কেন হইল ন1? গুরু, ঈষৎ হাপিয়! বলিলেন, 
বাপুহে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। শিষ্য, অমনি রোৌষভরে স্থানাস্তরে যাইয়া 
নাম লেখা ইয়। ফেলিলেন। এস্থানেও অধিক দিন থাকার সম্ভাবন। হইল না। 
এই প্রকার চঞ্চলচিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিরা, কম্মিন্কালে, কোন জন্মেও যে 
তগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে তাহার কোন হেত নাই। ভগবান্কে 
লাভ করান গুরুর আত্নত্বাধীন নহে। শিষ্য, নিজ ভক্তিতে ও বিশ্বাসেই 
লাভ করি! থাকেন। যেমন, আপন মুখেই আহার করিতে হয়, তবে দ্রব্যের 
স্বাদ বুঝ! যায়) একজন খাইলে তাহা অপরের অনুভবনীয় নছে। কোন 
কোন শিষ্য কেবল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার 
ভন ব্যতিব্যস্থ হইর়া থাকেন। কোথা একটি ভাল উপদেশ পাওয়া যাইবে, 
এই চেষ্টায় ধর্মমচচ্চার ছলে ধরন সম্প্রদায়ের বা! সাধুর নিকট কিন্বা। বথায় সাধু, 
প্রসঙ্গ হয়, সেই স্থানে কিয়দ্দিবস গমনাগমন পূর্বক, এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
আচার্ধয শ্রেণীভুক্ত হইয়। উঠিতে বৃথ। প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর 
শিষ্যের! অতিনীচ প্রকতি-বিশিই বলিয়। দেখা ফায়। তাহার যখন কোন 
পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, তখন প্রায়ই অন্থান্ত গ্রন্থ হইতে, কোথাও যত্ব নত্ব 
ভুল করিয়! এবং 'করেন, স্থানে “করিয়া” ইত্যাকার রহস্ত-জনক পরিবর্তন পূর্বক 
নিজ নাম দিয়? নাম বাহির করিয়। থাকেন । কোথাও কোন গ্রন্থের অগ্রভাগ, 
'আন্ত গ্রন্থের মধাদেশ এধং অপর গ্রচ্থের শেষভাগ অপহরণ পুর্ব্বক, অন্তু 
সামগ্রীর শট্টি করেন। এই গ্রকার গ্রন্থের স্থীরা কোন পক্ষেই উপকার 
হয় নাঁ। . এই শ্রেণীর শিষ্যদিগের অবগত হওয়া আবশ্তক বে, অস্থি 
কার্ধেযর লক্ষ্য কি? পুস্তকের ছারা কি লাভ হইবে 1. পুপ্তকা প্রকাশের 


৫২ তত্ব-প্রকাশিক। | 


উদ্দেন্ট এই যে, কোন প্রকার দৃতন নুতন ভাঁষ প্রদান করা, হন্দ্স! পাখা. 
রণের বাস্তবিক কল্যাণের উন্তাবন! | যেমন, আমাদের শাস্াদি, দৃষ্টানের 
নিমিত্ত গৃহীত হউক। ইহা দ্বার! কল্যাণ ব্যতীত, অকল্যাণের আশক্ক! 
ক্ষো৭থায়? কিন্ত আজ কাল সেই শাস্্াদি দেকানদারদিগের হন্যে পতিত 
হইয়। কত রকমের ব্যবস। খুলিয়। গিক্না্ছে ! এ কথ! সকলেই স্বীকার করিবে 
ঘটে যে, শাস্ত্র রক্ষ! কর! উচিত বিস্ত কলিকাতার বটতলাক় বাঙ্গালা তর্জম। 
দিয় যে, শান্ত্রের অঙ্গ প্রতঙ্গ-চুণ-বিচুর্ণ হইয়া! যাইতেছে, তদপক্ষে ব্যবসায়ীর! 
কোন মতে দৃষ্টি রাখতে পাবেন না| পুস্তক সম্ত1 ওয়! চাই, এক টাকার 
পঞ্চাশ খানি, একসের ওজনের গ্রন্থ দিতে হইবে! ফলে যাহা হয় একট। 
হইলেই হইল। বাস্তবিক কথ! এই যে, ব্যবসারীরা ও লাভ কগিতে 
গারেন না, এবং বাহার! গ্রন্থ ক্রয় করেন তাহাঁদেরও বিশেষ সুবিধা হয় না, 
কিন্তু লাভের মধ্যে কতকগুলি জ্যেঠামহাশয় প্রস্ত৬)হন। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিবার নিদিত্ত শিব্যদিগকে গুরুকরুণ করিষা, শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধ দেছে, 
বার তিথির ক্রমানুসারে পরিচালিত হইতে হইভ, এক্ষণে সেই গ্রস্থার্দি 
কলু, ঘানিতে বিঘ্ন পাঠ করিতেছে, মুদি এক দাম্ড়ীর লবণ বিক্রয়ের 
বুদ্ধিতে তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানী হইতেছে এবং নব্যযুষক, প্রৌঢ় ও 
বদ্ধ, অর্থকরী বিদ্যা পরিপক্ক মন্তিফ্কে তাঁহার ভাব ধারণ করির প্রকাশ্য 
স্থানে ধর্মের মর্ম প্রচার কবিতেছেন। তাহাদের সঙ্গে ধর্দের প্রসঙ্গ 
হইলে অমনিই শাস্ত্রের হিতে 'ল উঠিয়। যায়। অমুক শাস্ত্রে একথা বল, 
'ঘুক শাস্ত্রে তাহার উল্লেশ নাই, এই হয়, এই হয় না ইত্যাদি, সমস্ত ব্রঙ্গগড 
এবং ব্রন্ধগুপতিও যেন তাহাদের করস্থিত গণনার মধ্যে এবং বাজারের 
শ]ক মাচ অপেক্ষাও সুলভ বস্ত, অতএব গ্রন্থ ছাপাইলেই ষে শিষ্যের ক্ার্য্য 
হুইল তাহা! নহে। আমাদের প্রভু রামকৃষ্ছদেব কহিতেন £-- 


১১২। গুরু মিলে লাঁখ্‌ লাখ, চেল নাহি মিলে এক। 


এই কথার ভাবে যাহ! বুঝ! যাইতেছে তাহাই এখনকার প্ররুত বাজার । 
সকলেই উপদেষ্টা হইতে ঢাহেন, উপদেশ লইতে কেহ প্রস্তত নহেন। 
এটু অবস্থায় কেহ কখন ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন না। এই নিমিতভ কথিত 
'হুটন্ধেছে যে, জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা উত্তমরূপে পাব্যস্থ করিষ্বা গুরুবরণ 
পুর্ঝাক, গরুর আজ! প্রমাণ, একচিতে কিন্বদ্দিবস শ্থিরভাবে থাকিতে 


হ্৫৩ 





পাঁরিলে ভবে আঅভিলধিত: উদ্দে্ট সিদ্ধি লাঁভ করিবার একদিন প্রস্যাপা 
করিলে .কর। যাইতে পারে । যেমন, বিধাহির্ত স্ত্রী গর্ভস্থ সম্তানই পিতার 
বিষয়াদি লাভ করে, জারজ পুজ্র তাহ পায় না, তেমনি গুরুকরণ দ্বার! 
প্রাপ্ত মন্ত্ই পিদ্ধমন্ত্র জানিতে হইবে। আজ কাল ছাপার পুস্তকের 
দ্বার সমুদয় দেবদেবীর বীজ মন্ত্র জানিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে 
বলিক্কা অনেকে তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কেহ কেহ 
সাধন ভঙনও করিয়। থাকেন কিন্তু তাহার কি ফল হয়? সর্বতোভাবে 
বিফল হইয়া থাকে । শিষ্য হওয়া চাই, গুরুকরণ চাই, তবে মন্ত্রসিদ্ধ 
হইবে। প্রভূ কহিতেন যে £-_ 


১১৩। পঞ্জিকায় লেখ! থাকে যে, এ বৎসর ২০ আড়ি 
জল হুইবে কিস্তু পঞ্জিক! নিড়াইলে এক ফোটাও জল 
বাহির হয় না; সেই প্রকার বীজমন্ত্রে দেব দেবীর সাক্ষাৎ 
পাওয়। যাঁয় বটে কিন্তু তাহার দ্বারা কোন,ঝাধ্যই হইতে 
পারে না। 


গুরুকরণ কর! যে আনন্দের বিষয়, ভূক্তভোগীর1 তাহ বুঝিতে পারিতে" 
ছেন। যেমন, স্ত্রীলোকের দ্বামী তেমনই আম়াদের গুরু । ধাহাঁর স্বামী 
আছে, পৃথিবীতে তাহার দুঃখের বিষয় কিছুই থাকে না; তেমন্ই গুরু 
থাকিলে আর কোন ভয় থাকে না। যেমন, বালকের মাতা তেমনি আম1- 
দের গুরু । আমর! যখন কোন বিষয়ের জন্ত অভাব অনুভব করিয়া থাকি, 
তখনই সে অভাব, সেই ভাবের ভাবুকের নিকট হইতে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবার 
উপায় বলিয়! জানি। ব্যভীচারিণীরা যেমন স্বামীর রসম্বাদন করিতে একে- 
বারেই আসক্ত, ডেমনই গুরুত্যাগী বা! গুরুবিদ্বেষী ত্রষ্টচারীর1 গুরু কি 
বন্ড, তাহা! কখন বুঝিতে সমর্থ নহে। এই নিমিত্ত কথিত হইতেছে ঘে, 
জীবনের লক্ষ্য নিন্গপণ করিয়। তবে যেন কেহ ধর্শপথে বিচরণ করিতে 
ইচ্ছা করেন। একথা যেন মনে থাকে যে, শ্বামী বিহীন! স্ত্রী, অলঙ্কারাদি 
দাস বিভূষিভা হইলে তাহাকে লোকে বেশ! বলিয়া ঘ্বণ। করে, সেই. 
প্রক্কার অশেব বিধ শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া দীক্ষিত ন। ০৩৩ তাঁহার ০১ 
পরিসীমা থাকে না। রন 
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"এক্ষণে ক্ষণ! হইতেছে যে, গুক্র নিকট শিষ্যের কি-প্রকার আচার 
ব্যবহার হওয়া উচিত। গুক্িশখা যদিও এই স্থানে উল্লেখিত হুইল কিন্তু 
একথা প্রত্যেক উপদেষ্টার প্রতি জানিতে হইবে। 

একথ। সত্য যে, গুরুকরণ করিবার পুর্বে গুরুজ্ঞান লাভের জন্, লা 


জন জ্ঞানী ব1 ভক্তদিগের সঙ্গ করা অত্যাধশ্তক। তাহারা কে কি বলেন, 
তাহা শান্তচিতে-_বাচালত। কিম্বা! উদ্ধত স্বতাবের কোন পরিচয় ন। দিয়া, 


অতি সাবধানে 'কেবল" শ্রবণ করিয়া যাইতে হইবে। যে কথ বুঝিতে ন! 
পারা যাইবে, তাহা, কবল, বুঝিনার নিমিত্ত, প্ুঅরায় জিজ্ঞাসা কর। যাইতে 
পারে ;? এইরূপে নানা স্থানের নানাভাব দেখিয়া, ষে স্থানে মনের মিল হইবে 
তাহার হৃদয়ের নেইটী ভাব বলিয়া তখন সাব্যস্থ কর1 বিধেয়। ভাব 
লাভ করিবার পর গুরুকারণের সময় । পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, 
যাহার মন ধাহাতে আপনি ভক্তি সহকারে যাইবে, তিনিই তাহার গুরু । 
ইনাতে কুলগুরু ত্যাগ করিবার কোন কথা হইতেছে ন|। অথবা কুল- 
গুরুতে ভাবের বিপধ্যয হইলে কিস্বা কুলগুরু বংশে কেহ না থাকিলে 
অন্তকেও গুরু করা' যান্স। গুরুশিষ্যের সন্বদ্ধ অর্থের জন্য নহে, তাহ! 
পারমার্থিক জীনিতে হইবে ; অতএব পরমার্থ-তত্ব ষথায়, ধাহ1র নিকটে প্রাপ্ত 
হইবার সম্ভাবন! তিনিই গুরুপ্‌দ বাঁচ্য, তাঁহাতে সন্দেহ নাই । 

শিষ্যদ্িগের সাবধান হওয়া কর্তব্য, যেন গুরুদত্ত ধনের কোন মতে 
অবমানন। না হয়। অনেক স্থলে, গুরু কর্তৃক প্রদত্ত ভাব ব্যতীত, অন্য ভাব 
শিক্ষা! হইয়। যায়। অন্ত ভাবের শিক্ষার সময় গুরুদত ভবের পরিপক্ক- 
বস্থার পর জানিতে হইবে । এই নিমিত্ত বল! যাইতেছে যে, আপন ভাব 
যেপর্য্যস্ত বিশেষরূপে পরিপুষ্টি না হুয়, সে পর্যস্ত অন্তভাব মানস ক্ষেত্রে 
প্রবিই.হইতে দেওয়। অন্তাক্স। প্রভু কহিতেন , 


১১৪1 যতদিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন তাঁহাকে 
বেড়া দিয় রাখিতে হয়। তাহা না করিলে, ছাগল, গরু, 
পাতা খাইয়। ফেলিবে | যখন গাছটী বড় হয়, তখন তাহাতে 
হাতি বাধিয়া দিলেও ক্ষতি হয় না, সেইজন্য ভাব শিক্ষার 
স্প্র, তাছ! ধারণ। করিবার নিমিত, আপনাকে সর্ববদা। সাব- 
খানে রাখিতে হইবে 


ছত্ব-প্রকাশিকা । ২৫৫ 


আঁয়র1 লংক্ষেপে বলিক। দিতেছি এই যে, গুরু যে কথা গুলি বলিয়া 
দিরেন, সেই কথা গুলি, সতী স্ত্রীর ভয় প্রতিপালন করিতে পারিলেই আর 
কোন চিস্তা থাকিবে ন1। 





ঈশ্বর লাভ। 


পপর  স্প্্প্্ত 


১১৫। ঈশ্বর কপ্পতরু | যে তীহা'র নিকট যাহা! প্রার্থন। 
করে, সে তাহাই লাভ করিয়। থাকে । কামনা! ভাল কি 
মন্দ, তাহা ঈশ্বর বিচার করিয়। দেখেন না; এই নিমিত 


তাহার কাছে অতি স।বধণনে কাঁমন। করিতে হয় । 

“একদা কোন ব্যক্তি পথ ভ্রমণ করিতে করিতে অতি বিস্তীর্ণ গ্রাস্তরে 
যাইয়! উপস্থিত হয়। পথিক, বৌদ্রের উত্তাপ এবং পথু পর্যটনে 
অতিশয় শ্রমযুক্ত হইয়া কোন বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন পূর্বক, শ্রাস্তি দূর 
করিতে করিতে মনে করিল যে, এই সময় যদ্যপি শয্যা! পাওয়া যায়, তাহ! 
হইলে সুখে নিদ্রা যাই। পথিক কল্পনতরুর নিয়ে বদিয়াছিল তাহা জানিত 
না, তাহার মনে যেমন প্রার্থনা উঠিল, অমনি তথায় উত্তম শযা উপস্থিত 
হইল। পথিক নিতান্ত বিস্মীত হইয়া তন্রপরী শয়ন করিল এবং ম্ঞঞ মনে 
চিন্ত! করিতে লাগিল, যদ্যপি এই সময়ে একটা স্ত্রীলোক আসিয়া আমি পদ 
সেব। করে, তাহ। হইলে এই শয্যায় শয়ন সুখ সমধিক বৃদ্ধি হয়। মনে সম্থল্প 
হইবামাত্র, অমনি এক নবীন ষোড়শী পথিকের পাঁদমুলে আসিয়া উপবেশন 
পুর্ববক প্রাণ ভগিয়! তাহার সেবা! করিতে লাগিল। পথিকের বিস্ময় এবং 
আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। তখন তাহার জঠরানলের উত্তপ্ততা 
অগ্চুভব হইল এবং মনে করিল, যাহা! চ।হিলাম* তাহাই পাইল।ম, তবে কি 
কিছু ভোজ্যদ্রব্য পাওয়া যাইবে না? বলিতে না বলিতে, অমনি তাহার 
সম্গুথে চব্য, চষ্য, লেহা, পেয়, নানাবিধ পদার্থ যথানিয়মে প্রস্তত হই! 
যাইল। পথিক, উদর পূর্ণ করিয়া! পালক্কে হস্ত'পদ বিস্তৃত করণ পুর্র্বক শক্সন 
করিয়া সে দিনকার ঘটনা "মরণ করিতে করিতে তাহার মনে হইল যে, এই 
লময়ে যদি একটা ব্যাম আসিরা উপস্থিত হয়, তাহ হইলে কি হয়? মনের 






৫৩ তত্ব-গ্রকাশিক1। 


কথ! মন হইতে অন্তর্থিত হইতে নী হইতেই, মনি অতি ভীষণাকার 
একটা ব্যাপ্ত এক লক্ষ প্রদান ধর্বফ পথিককে আক্রমণ করিল এবং দংগ্রা- 
ঘাতে তাঁহার গ্রীবাদেশ হইতে শোঁণিত বহির্গমন করিয়া পান করিতে 
লগিল। পথিক্ষেরও জীবদ্দশ। শেষ *ইল।” সাংবরিক জীবের অবিকল 
প্র অবস্থা ঘটিয়। থাকে । ঈশ্বর সাধন করিয়া, বিষয় কিম্বা পুত্রাদি অথবা 
মান সম্ত্রমাদ্দি কামন। করিলে, তাহ! লাভ হয় বটে কিস্ত পরিণামে ব্যানত্রের ভয় ও 
আছে, অর্থাৎ পুত্র বিয়োগ শোক, মানহানী এবং বিষয় চ্যুতিরপ ব্যাস্বের 
আঘ!ত, স্বাভাবিক ব্যান হইতে লক্ষগুণে কেশ দারক। তাহা সংসারীদিগের 
অবিদ্দিত নাই। এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন ১ 


১১৬। বিষয়, পুত্র কিন্ব! মাঁন সম্ভ্রমের জন্য, ঈশ্বর সাধন| 
ন। করিয়া, যে ঈশ্বর লাভের নিমিভ১ তাহাকে দর্শন করিবার 
অতিপ্রায়ে, তাহার নিকট প্রার্থনা করে, তাহার নিশ্চয়ই 
ঈশ্বর দর্শন লা হয় । 


ঈশ্বর দর্শন, একথা বর্ভমানকালে উপহাঁসের কথা, যাহার উপহাস করেন 
তাহাদের নিতান্ত ভ্রম বলিয়া বুঝা! যায় । তাহাদের জান1 উচিত, যে কাধ্য 
করে, সেই তাহার মর্ম বুঝিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ছুই চারি খান? পুস্তক 
প্‌ হাকে স্থির করিয়! ফেল। অতি বালকবৎ কা্য। “ষেস্ুুতার কর্ম 
করে, সেই কোন স্থৃতা কোন মন্বরের জানিতে পারে।” “সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে 
নেস! ইন না, তাঁহ। উদ্দরস্থ হওয়া চাই ।” (সেইরূপ ঈশ্বরকে যে এক মনে 
প্রাণপণে ভাঁকে, সেই তাহাকে দেখিতে পায়। কাধ্য না করিলে কি কোন 
কষ্মা সিদ্ধ হয়? 


১১৭। ঈশ্বরকে যদি দেখাই না যাঁষ, তাছা হইলে আর 
দেখিবে কি ৭ যদ্যপি তাহার কথাই ন। শুনা যায়, তাঁহ। 
হইলে গুনিষে কি ? মায়াটা যার এত হুন্দর, যাহ! কিছুই 

হে, তাহার কাণ্ড কারখান। যখন এত আশ্চর্য্য, তখন তিনি 
যে কত হুন্দর, ভাহা কে না বুঝিতে পারে ? 


ডিপ 





' ঠানি্উ--ধর্পো বর হুর পশু শা করা) 
পতিত প্রথম অনিষ্ট--িবাহের প্রথম শিক্ষা পশুবুন্তি উত্তেজনা । 
দিতীয় অনিষ্ট_ স্বামীর ইন্দ্রিব স্থ সম্বর্ধনার্থ সর্বদ। বেশ ভৃষাস্থি্ক 

' খাঙ্কার নিষিত্ত সংসাঞ্িক কার্যে অনাস্থা বিধায় পরিণামে কেশ 
' পাওয়া । 
| তৃতীক্ন অনিষ্ট--সম্ভাঁনাদিকে অভিমত অলঙ্কার দি দার! সজ্জিত কবিতে 
না'পাবায় মনোবেদনা । 

চতুর্থ অনিষ্ট--মনববত প্রসব হওয়ায় স্বাস্থ্য -ভঙ্গ তেতু রুপ্লাবস্থায় পতিত 
হওয়া । 

পঞ্চম অনি-_পিত্রালয়েব সাহাধ্য স্থগিত হইলে, শ্বশ্ুব শাশুড়ীর তিয়ঙ্থার- 
ভাঁজন হওয়া । 

য্&ঠানিষউ--উদাবান্ের অনাটন। 

সপ্তমানিষ্ট-.কটুভাধিণী ভওয়া। 

অষ্টমানি--ধন্মকণ্ম বিনঞ্জিত ভ ওযা । 

সন্তানের প্রপম অনিঃ-_সর্বদ। পীড়িত হওয়।। 

দ্বিতীয়ানিষ্--স্পৃহ। চবিতার্থ না ভওর]। 

তৃতীয়ানিষ্ট--উপধুক্ত বিদ্যাদি উপাজ্জন করিতে ন! পাওয়1| 

চতুর্থানিই-__বাল্যবিবাহ বশতঃ অকালে "নংসার-পাষাণ কর্তৃক বিশিষ্ট- 
রূপে পেশিত হওয়1 । 

এক্ষণে কে বলিতে চাহেন যে, বালকের বাল্যবিবাহ দেশের মঙ্ল- 
জবায়ক 1 কে বলিতে চাহেন যে, বাল্যবিধাহে বাস্তবিক বিবাহের অর্থ 
. সমাধা হইতেছে 2 কে বলিতে চাহেন যে, বাল্যবিবাহেন দ্বারা পিত! 
মাতার উদর পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় নহে। বাঙ্যবিবাহে তিন কুল বিনষ্ট 
হইর1 থাকে, তাহা! অন্বীকাঁৰ করিতে কে টাহেন? তীহাব। মূর্খ, ধাঙ্থার! 
লেন যে, বাল্যবিবাছে চরিত্র রক্ষ। হয়। তাহার বাতুল, বাহার? বাল্য- 
শিবাঁছ দিপ্ল? হারনারী-পরারণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত করিতে চেষ্টা! করেন 
কটাছাদের ছাদ কর্তব্য থে, পিতার চতিত্র বার) সঞ্তানের চরিত উদ্প্স 
হছ, গলি হয় এবং মক্গপ্ষ্িত হইগ্ব। থাকে । ঘেই পিতার ঘখন বাল্যকালে 
গগ্ঠবৃত্তি উত্তেছিত হইয়াছিল তপন তাহার যস্তানের দেই, সয়ে এবং 
দেইরধপে তাহ! "উত্তেজিত না হইবার হেতু নাই) যেমন লিত। মাতার 
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শরীরে যে কোন ভাবের রোগ টব যানের প্রায় তদ্রুপ রোগ 
উৎপত্তি হইয়া! থাকে, সেই মানসিক বিকার কিন্তা! উন্নতি ক্রমে, সস্তা- 
নের মনের ভাবও পরিচালিত হইতে দেখা যায়? অতএব এ প্রকার 
পিতা মাতার ওয়সজাঁত সস্তানদিগের নিকট পশুভাবের পরিচন্ ব্যতীত 
আর কি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে *' মনের মধ্যে যখন নিয়ত পণশুভাব নৃত্য 
করিতেছে, তখন যেসুহ্র্তে তাহার প্রতিবন্ধক জন্মিবে, সেই মুহুর্তেই স্ত্রী 
স্বাভীত অপর স্ত্রী গমনের আসক্তি বৃদ্ধি হইয়! ঘাইবে। এই নিমিত্ত ক্ৃত- 
নিধ্যদিগের পর্য্যন্ত কুচরিত্রের কাহিনী কাহার অজ্ঞাত নাই । 

দ্বিতীর কথ! । বালকের বাল্য-ধিবাহ-বিরোধীদিগের ভূল এই যে» 
তাহার। বালিকা-বিবাহের কাল বৃদ্ধি করিবার জন্ত যে প্রস্তাব করিতেছেন 
তাহ] বর্তমান দেশের অবস্থান্ুসারে আপনিই হইয়! গিয়াছে । তাহার! 
কি দেখিতেছেন ন1 যে, স্মার্ড ভট্টাচার্য্য মহাশয় জান্ুবীর সলিলে নিহিতা 
হইয়! গিয়াছেন ? অষ্টম বীর কন্তার বিবাহ হওয়া! দূরে থাক, দ্বাদশ বর্ষ 
উত্তীণ হইয়| ত্ররেধদঙ্গ, চতুর্ঘশ এবং কোথাও ব তাহারও অতিরিক্ত বয়-স্থ 
অবিবাহিত কন্ত। রহিয়াছে! আজকাল সকলেই বয়ংস্থা কন্তঠার পাণি- 
গ্রছণ করিতে লালায়িত; তে সংস্কার সে স্পৃহা, কি কাহার কথার নিবৃত্ত 
হইতে পারে? যাহা তাহারা আন্দোলন করিতেছেন, তাহ! হইয়। গিক্নাছে 
কিন্ত আন্দোলন কি-প্রাণপণে এই চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে কর্মক্ষম 
অথব1 ধনাঢ্য-যুবক ব্যতীত, কেহ পাণিগ্রহণ করিতে না পারে কিন্তু 
এ কথ শ্যার্পর পিতা মাতার এক্ষণে বুৰিবে না। ক্রমাগত 
আন্দোলন করিয়। বাঁলকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়। এবং আপনার ছুই 
এক জন উন্নতিশীল,-_বাস্তবিক দেশ হিতৈষী ব্যক্তির! স্বার্থস্ত্র বিচ্ছিন্ন 
করিয়! প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধান বর্তমান অবস্থা! সঙ্গত পূর্বক, কার্যে 
পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ না দেখাইলে কোন ফলই ফলিবে না। 
হার হায়! দেশের কৃতবিদ্যানের। কি কাপুরুষ! তীঁহার এক দিন এক 
কথার পোষকতা করেন, আবার পরদিন কি বলিয়। তাহারই প্রতিবাদ 
কুরিয়! স্বীয় হাঁনচেতার পরিচয় দিরা থাকেন? তাহার, হেতু কেবল ধর্মের 
কভান্। . | 
| বর্তমান দেশ কাল পাত্রের হিনাবে,'আমাছের 'যুবকর্দিগের ২৫ বৎসরের 
 'শিক্গে বিবাহ হওয়াই অকৃর্তব্য। ২৫ বৎসরের উর্ধে বিবাহের কাঁল উল্লেখ 
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করিবার হেতু এই যে, বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর বাবস্থানুসায়ে ন্যুন সংখ্যায় 
২৩ বৎসরের নিষ্ে, কোন বানক বিদ্যলঠের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম 
নছে। বিদ্যালয় পরিত্যাগপুর্ধক অস্তঃ এক বৎসর বিশ্রামের প্রয়োজন । 
তদনস্তর ক্বীবিকা নির্বাহের পন্থা অবলম্বন কর। কর্তব্য । কার্যে নিযুক্ত 
হইয় তিন বসব কাল অতিবাহিত ন! হইলে,তাহাতে দক্ষতা লাভ হয় নাঁ। 
এই সময়েই বিবাহ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। যদ্যপি ২৭ বৎসরের পাত্র, দ্বাদশ 
কিম্বা হুয়োদশ বর্ষীয়! বাপিকার পাণিগ্রহণ করে, তাহ। হইলে বাস্তবিক 
স্থথের ইয়ত্া থাকে না। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা রক্ষিত হয়, অর্থের আনুকূল্য 
প্রযুক্ত বলকাঁরক আহারের অভাব হয় না এবং বীর্যবান পিতার ওরসে 
স্সস্তান জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! । এনপ বিবাহে পিতামাতার, যদ্দিও 
পুত্র বিক্রয়ের পণ লাঁভ ন। হউক, কিন্তু পুত্র ক্ষমবান হইলে তাহাদের কোটা 
কোটী গুণে লাভ হইবে, তাহার সংশয় নাই। এরূপ বিবাঁহে পাত্র সর্ধ 
বিষয়ে আনন্দিত, স্ত্রী সব্ব বিষয়ে আনন্দিত! এবং তছুৎপন্ন সম্ভানের!ও সর্ক্‌ 
বিষয়ে আনন্দিত থাকে । এই নিমিত্ত মন্থু মহাশয়, ন্যুন কলে ২৪ বৎসরের 
পাত্রের সহিত ৮ম বর্ধীর! বালিকার পরিণয় নির্ধারিত করিয়াছেন । 
২৪ বৎসরের যুব ৮ম বর্ষীয়। বালিকার প্রতি, গমন করিতে পারে না? 
বিশেষতঃ জ্ঞানোপাজ্জনের পর বিবাহ করিলে, হৃদয়েএ পশ্ত ভাবের কথনও 
স্থান হর না । তাহার বখন দ্বাদশ বর্ষ বয়£ক্রমু হইবে, তখন পাত্রের বয়ংক্রম 
অই্টবিংশতি হইবে ; ফলে আমাদের প্রস্তাব অবিকল মনু মহাশয়ের মতের 
অন্্যায়ী হইতেছে । ইহ1 অশাস্ত্রীক্ম এবং বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধ'হইতেছে ন1। 

এই কার্য সম্পন্ন করিবার নিষিত্ত একটা সন্ত! আবশ্তক, তাহাতে হিন্দু 
মাত্রেই সভ্য হইয়া! আপনাপন মতামত প্রকাঁশ কিয়! দেশের কল্যাণার্থ 
কায়ঃমনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন; কিন্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত কেহই 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন ন!। এই সভার দ্বার। হিন্দুদিগের 
সমাজ এবং ধর্ম সন্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়গুলি হিন্দুশাস্ত্রের সাহাযো, বর্তমান 
দেশ, কাল এবং পাত্র সঙ্গত করিয়া, পুনরায় স্থির হওয়। কর্তব্য। প্রচ্ত্যেক 
ছিন্দুসন্তান একথাটী ভাল করিয়। বুরিয়া দেখুন । আমাদের অতি শোচ- 
নীয়াবস্থা উপস্থিত হইয়াছে! সকলেই বুঝিত্তেছেন যে, আজকাল সংসার করা 
কি ছৃর্বিপহ ক্লেশের কারণ হুইয়$ছে। আইন পাঁপ করিরাই হউক কিছ! 


চিকিৎসক হুইয়$ই হউক, হাহাকার নাই এমন্‌ স্থানই নাই। আইন পাল 


অজ তত্ব-প্রকাশিকা। 


ডা থে অর্থ এবং সামর্থ্য ব্যয় হয়, ভাহার1কি দে টাঁক1 জীবনে উপার্জন 
করিতে পারেন ? তবে ছুই %শ জনের কথা কদাচ গণনার বিষয় নহে । 

যদ্্যপি আমর! আপনারাই সমন্ন খাকিতে ব্যবস্থা না করি, তবে পরিণামে 
আমাদের ঘে, কি ছইবে তাহ] বলা খায় না। যভ কিছু অনর্থপাত 
হইতেছে, তাহার আদি কাঁরণ বিবাহ। তরিমিভ বিবাঁছ বিষয়ে প্রথমে 
মনোনিবেশ কর। কর্তব্য । 

-“বস্তমান বিবাহের পরিণাম আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াঁছি, 
কিন্তু, বালকের বাল্যবিবাহঃস্থগিত না হইলে, যত দারিদ্রতা বাড়িবে, ততই 
হাহাকার উঠিবে, ততই বিবাহের বায় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এক্ষণে যে প্রকার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একটা কন্তার বিবাহ হওয়া ছুঃসাধা, 
যদ্দিও সর্বশ্থ নিঃশেষিত হুইয়! তাহাতে অব্যাহতি লাভ করা যায, তাহার 
গরের কল্তার বিবাহ দেওয়া! যাঁর পর নাই বিভ্রাট ভইয়! দাড়ায়। এইকবপে 
কিছুদিন চলিলে বালিকা-হত্যা আরস্ত হইবে । বর্তমানে তাহা হইতেছে 
কিনা এক্ষণে তাহুইবা কে বলিতে গাঁরে? এই পাপ প্রবাহিত হইলে 
তখন সেই মহাপাতকে যে কি হইবে, তাহ! কি কেহ স্থির করিতেঃ 
ছেন? স্থতরাঁং সে পাপে জাতির দফা একবারে দগয়াগঙ্গ।- 
হরি” হুইয়। যাইবে। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এ কথ! বুঝিয়াছেন, তাহার 
সন্দেহ নাই। 'এমন আশঙ্কার স্থানে একটা, আইন যে হইবে না, তাহ! 
অধিক, চিন্তার বিষয় নহে। আমরা চীৎকার করিলে কি হইবে, গভর্ণমেন্ট 
তাহা শুনিবেন না। সতী দাহকালেও আইন হইয়! তাহা স্থগিত হইয়া 
ছিল, এ কথা অবথার্থ নহে। বাঙ্গালী জাতিও আইন ভিন্ন সহজে কোন 
কার্ধয করিতে চাহে না, তাহাও সত্য কথ1। তাই বলিতেছি, এইবেল। দিন 
থাকিতে থাকিতে আপসে একটা বন্দোবস্ত করিলে কি ভাল হয় না? কিন্তু 
তাহ! অতি সন্দেহের কথা ৯» এ জাতি যে আর ছেমন নাই। তাহা না হইলে 
ভাতৃবিগ্রহ বাধাইয়।, যবন শ্নেছ্ছের উদর পুর্ণ করিবে সেও ভাল, তথাপি ভাই- 
ভেয়ে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া! আপনাপনি মিটাইবে না। সে যাহাহউক. 
আমি পুনর্বার যুলিতেছি যে, ষদ্বাপি কেহু সহ্ৃদয় ব্যক্তি থাকেন, তাহার! 
শ্রুই মহাল্‌ কার্যে ক্বস্কদেশ প্রদান করুন। আমার প্রস্তাবই ঘে অন্তত 
হ়াছেগুতাহ। বলিতেছি না। যাহাতে সৃর্দসঙ্গত হয়, সকলে একত্রিত হইয়া. 
জাহার কারণ, 'বৃহির্গত্ত করিবার জন্য চিন্তা করুন। কেবকু কথার 'দিবাঙ্গ: 
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করিস কবিত্ব এবং তর্ক বুদ্ধির পরিচয় দিলে জাতির কোঁন মঙ্গল হইবে না? 
জাতি বায়! অন্নাভাবে--শারীরিক স্বচ্ছন্দাভাঁব, মানসিক বলাভাব এবং 
আধ্যাত্সির ধন্মীভাব | শ্রই অভাব যোচনের সছুপায় স্ির করিতে হইবে । 
এক রাজ! তাহার রাজ্য মধ্যে আজ্ঞ। প্রচার করেন বে, প্রত্যেক প্রজা এক 
পোয়। করিয়। ছুগ্ধ দিয়! একটা নবখোদিত পুকরণী একরাত্রি মধ্য পুর্ণ করির়। 
দিতে হইবে । সকলেই মনে মনে ভাবিল যে, আমাদের একপোয়াতে কি 
আর ক্ষতি বুদ্ধি হইবে এবং রাজা কিরূপেই বা জানিতে পারিবেন । এইরূপ 
সকল প্রজাই ভাবিষ1 কেহ ছুদ্ধ দিল ন। সুতরাং পরদিন প্রাতঃকালে রাজদূত 
যাইয়া দেখিল যে, পুষ্ষণী ঘেমন শু তেমনই আছে। এক্ষণে আমাদের 
জাতি ও তেমনই হইয়াছে । সকলেই মনে করেন যে, আমি আর কি 
করিব! এ বিষয় চিন্তা কারবার অনেকেই আছেন; কিন্ত অদৃষ্টক্রমে 
পরিশেষে শূন্ পুক্ষণাঁই থাকিয়া যায় । আমাদের কথায় আছে, “দেশে মিলে 
করি কাঙ্গ, হারি জিতি নাহি লাজ |” 

আমর বাল্যবিবাহ হইতে যে কয়েকটা অংশ উদ্ধৃত রুর্রিয়া দিলাম, ভাহ! 
১২৯৪ সালে লিখিত হুইরাছিল। সেই সময়ে আমর! দেশের প্রায় বড়লোক 
যাহারা, তাহাদের ঘারে অনবরত গমনাগমন করিয়। কাহাকেও আমাদের 
কথার মনোনিবেশ করাইতে পারি নাই। সাজের অবস্থা দেখিয়া! আমর! 
নিশ্চপ্ন বুঝিয়াছিল।ম যে, বিবাহ সন্বন্ধে অচিবাৎ একট! আইন পাস্‌ 
হইবেই। গরভভর্থমেপ্ট কৌশল করিয়। যদ্দি'ও আইনটা বর্তমানে অন্য্দিক দিয়! 
স্থির করিয়! দিয়াছেন কিন্তু কার্ধ্যকালে তাহ। বর্তমান কালানুযারীই হইবে। 
সে যাহাছউক, এই বিবাহের আইন প্রচলিত হওয়ার দেশের মল সাধন 
হইয়াছে তাহার ভূল নাই । মঙ্গল শব্দটা প্রয়োগ করিবার সহ্বেতু এই যেঃ 
ইহাতেও যদ্যপি আমাদের দেশের নিদ্র। ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে সমাজ-সংস্করণ 
ও শান্ত্রাদি চর্চা করিবার জন্য, লোকের মনে উত্তেজনা শক্তি উপস্থিত হইবে। 
শাস্ত্র কোথায় ? স্বেচ্ছাচারী মত সর্বত্রেই চলিতেছে । চারি বৎষর অতীত 
হইল, আমর এই নিমিত্তই একটী সভা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম ॥ 
আম্মাদের উদ্দেশ্ত এই ছিল যে, সর্ধস্থানের প্গিতের এই সভায় কার্ধ্য 
করিবেন। তাহারা সকলে মিলিয়! বাহ! ব্যবস্থা করিরা দিবেন, তাহাই: 
শান্তবাক্য বলিয় সকলকে শিরোধার্ধা করিতে হইবে । যে বিন্দু তাহ অশ্রদ্ধ! 
করিবেন, তাহাকে *নমাজচাত করা বাইবে। ক্রাক্ষণ,পণ্ডিতেরা সভা হইতে 
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প্লতিপাঁলিত হইবেন ৭. যদ্যপি সেইরূপ সন্ধা স্থাপন কর! যাইত, তাঁহ হইলে 
অদ্য আমাদের একট! একত্তীয় বল জন্মিত। একি সাষান্ট আক্ষেপের বিষয়! 
যে, হিন্দু-মমাজ হিন্টুধর্ম, আহিন্দু শ্লেচ্ছ এবং শুর্জাদির অভিমতে কার্য্য হইতে 
লাগিল। হিন্দু সম্তানের কি ইহাতেও মোহতিষির বিদুরিত হইবে না? 
আমি করযোড়ে আমাদের হজাতীয় মহোদয়দিগধে অনুনয় করিতেছি 
যে তীাছায়। কিঞ্চিৎ শান্ত হইয় স্বজাভির কল্যাণ সাধন করিবার জন্য বন্ধপরি- 
কর হউন। দ্বে্বভাবে হিন্দুগ্কীনের অদ্য এতদূর ছুর্ণতি হইয়াছে, স্বার্থ- 
গরতাবর জন্ত হিন্দুদিগের ন্বাধীনত। গিয়াছে এবং এক্ষণেও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপ- 
স্থিত হইয়া! কত পরিবার উৎসন্নে যাইতেছে । কিঞ্িৎ অর্থের অনুরোধে 
অকালে আপন সর্ধনাশকে আহ্বান করিয়। আনিয়া! কি কেহ বিশেষ সমৃদ্ধিঃ 
শালী হইয়াছেন? তবে কেন এই বিভ্রাট ঘটাইতেছেন ? আমি স্বীকার 
করি, পিত! মাত! খন বালক বালিকার বিবাহ দেন, তখন তাহাদের নয়নের 
আতিশয় আনন্দ বর্ধন হইয়। থাকে, কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখ! কর্তব্য ষে, 
ইহ! বিড়ালের কিন্না কুকুরের বিবাহ নহে, অথবা কাঁষ্ঠের পুস্তলিকারও বিবাহ 
নহে । এই বিবাহের পরিণাষটা বিচার করিয়া দেখিলে, আমার গুস্তাব 
কোন মতে অধথার্থ বলিয়। বোধ হইবে না । 
বিবাহু পরিবর্তন করাই হউক, কিস্বা সমাজিক অন্য কোন নিয়মেই নৃতন 
বিধি প্রচলিত কর। হউক, পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ ধন্মভাব প্রবিষ্ট না 
হইলে কোন প্রকারে বিশেষরূপ মঙ্গল হইবে না; কিন্তু উপরোক্ত বিবাহের 
পরিবর্তনে যুবকদিগের নিজ নিজ কর্তব্য বোধ থাকায়, বিপদের আশঙ্ক। 
ইহাতে যে, পরিষুক্তি লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হুইতে পারে নাঃ 
কিন্তু আমরা হীন্বীর্ধয পিতার ওরষে জন্মাইয়া মন্তিফ হীন হইয়া এবং 
আমাদের সমাজ দীর্ঘন্ত্রতায় ও স্বার্থপরত। ন্ত্রে গ্রথিত হইয়া ক্ত্ি- 
কিমাকার হইয়াছে স্থতরাং তাহাদের দ্বার কখন স্থবিচার সম্ভবে ন।। 
বাহার। তাহা! নহেন,, ধাহাঁর। অপেক্ষারুত বীর্ধ্যবান, ধাছাদের ধমনীতে 
ধন্দ্রবারি প্রবাহিত হইতেছে তাহার! সচেষ্টিত হউন । তাহার। এই' সঙজাতির 
বিপদের কর্ণধার-ম্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হউন, তবে দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে 
" সকলের যনে নুতন ভাব প্রেরিত হইবে । 
মদ্যপিক্ঠাঙারাও অনৃষ্ট ক্রয়ে আমাদের নৈরাশ করেন তাহ হইলে 
তকুপ বাগ্ুকদিগকে সবিনয্ষে অন্থারোধ করি, তাহারা নিন বদ্ধপরিকর হউন:$ 
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কেশব বাধু "ব্যাড অব. হোপ” দ্বারা যেমন অনেক সুরাপাসী পিতার ওরস- 
জাত সন্তানের মনোবৃত্তি সংশোধিত করিতে পীরয়াছিলেন, সেইপ সকলে 
ভগবানের শ্রীচরণে মন একাস্ত সমার্পনপুর্বক আস্মোন্সতি করিতে চেষ্টা করুন, 
ভগবানের বল থাকিলে পিতা মাতার অবাধ্য হইলে কোন অনিষ্ট হইবে না 
তদনস্তর পিতা মাতার নিকটে ও অনাধ্য দোষে দোষী হইতে হইবে না| 
পিতা মাতার আজ্ঞ। উপেক্ষা! করিয়! যদাপি অধন্ম কার্য্ের প্রশ্রয় দেওয়। 
যায়, তাহ। হইলে নিঃসন্দেহ পাপ হষ্টবে। হিন্দুশাস্ত্ে এ প্রকার অবাধ্য 
হইবার দৃষ্টান্ত আছে। 


১৯৮ । বিবাহ হইলেই যে,দিন রাত্রি স্ত্রী লইয়! 
থ।কিতে হুইবে তাহা নহে । পশুদিগের ঘে সকল নিয়ম 
আছে, এক্ষণে মনুষ্যদিগেরও তাহা নাই। কুকুরেরা কার্তিক 
মাসে সহবাস করে কিন্তু মানুষের প্রত্যহই কার্তিক মাঁস। 

১৯৯ । স্ত্রীর খতুকালীন সহবাসের সময়; তত্ভিন্ন 
তাঁহাকে স্পর্শ করা কর্তব্য নহে। 


২০" | পরদার গমনের অপেক্ষা পাপ আর নাই । 


২০১। মোঁনি ও লিঙ্গের মিলনকে রমণ বলে, কিন্ত 
রমণ বিবিধ প্রকার আছে । রঙ্গরসের কথা কহা, চক্ষে 
চক্ষে ভাব বিনিময়, পরম্পর হস্তমন্দন, পরস্পর নানি 
চুম্বন, ইত্যাদি । 

২০২ যে প্রকৃত-রমণ যতই অল্প করিবে, তাহার 
সেই পরিমাণে মঙ্গল হইয়! থাকে । রেত নির্গমণ হইয়! 
যাইলে, ভক্তি এবং ভাব সমুদয় নষ্ট হইয়! যাঁয়। 


২০৩1 স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়া কেহ পরিত্যাগ করিবে . 
ন।। যদ্যপি ভগবানের ইচ্ছ! হুয় তাহা! হইলে তাহার পক্ষে 
ত্বতন্ত্র ব্যবস্থাও হইয়া থাকে | 
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২০৪ | কথায় বূলে, থ্রু, জরু, ধান, 
তিন রাখবে আাপন্‌ বিদ্যমান । 


লাংসারিক লোকদিগের এই প্রক্ষার কথাই বটে, কিন্ত ইহার ভাব 
ক্বতগ্্র প্রকার। ঈখরের দ্বিকে যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার পক্ষে কোন 
কথাই খাটে না। 


২০৫1 সংসারের আকধণ অভিশয় তীব্র, যেমন অগ্রগ্রস্ত 
রোগী,আচার তেঁতুল দেখিলেই তাহার জিহ্বায় জল সরিয়! 
থাকে, তেমনি কাহার কামিনী-কাঞ্চনের প্রয়োজন না 
থাকিলেও তাহাদের দ্বার মন আকৃষ্ট হইয়া! থাকে । অত- 
এব ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত যাহার মন ছুটিবে, সে সর্বাগ্রেই 
কামিনী'কাঞ্চনের সম্বন্ধ অল্পই রাখিবে। 


২০৬। ঈশ্বরের কৃপায় সকলই সম্ভবে | 


২০৭। জীব তিন প্রকার ) ১ম মুক্ত, ২য় মুমুক্ষ, এবং 
৩য় বন্ধ। এতত্তিক্ন নিত্য জীবও আছে। নিত্য জীবের! 
আচাধ্যের কার্য্য করিয়। থাকে। 


২৯৮ ( মুক্ত হ'ব কবে, “আমি” যাব যবে। 


পৃথিবীর যাবতীয় মন্ুষ্দিগকে বিষমাসিত করিয়! ফেলিলে, তাহাদের 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা ঘাইতে পারে । ঘথা বদ্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত । 

ঘে সকল নরনারী আত্মজ্ঞনান্ধ এবং রিপুদিগের বশীভূভ হইয়! 
নিক্ষত পরিচালিত হইন্না থাকেন, তাহাদের বন্ধঙগীব কনে। 

বন্ধর্ীবের। দৈহিক কার্ধ্যকেই পৃথিবীর একমাত্র কাধ্য এবং ভাছ! 
'ক্গিকরপে সাধন করাই একমাব্র উদ্দেশ্ত, মনে করিয়া থাকেন । তাহাদের 
আপন পর জ্ঞান লমথিক পরিমাণে দোঁথতে পাওয়া খায় $ ভুতরাৎ স্বার্থপরতার 
পূর্বক পুর্ণপে প্রকাশ পাইসস। থাকে । ঠাহছাদেন নিকট অর্থই, সর্বশ্ 
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্ত্ন। জ্ঞান অর্থ,ধ্যান অর্থ এবং অর্থের কথাই তাহারা প্রচার করিয়া থাকেন। 
এই জীবর্মগুলীতে দানশক্তি নি্ষি দবাবস্থায় ঁবস্থিতি করে। দয়ার বাস 
উঠাইয়া! সে দেশ হইতে দূরে বহিষ্কৃত কর! হয়, অতএব ক্ষমার ছায়া পতিত 
হইবার কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। তাহাদের মুখে কেবল আমি 
এখং আমার এই শব্দ জুইটীর একাধিপত্য দোখতে পাওয়া বায় । আমি 
অমুক কুলে জন্মগ্রহণ কনিক়াছি, আমি শিশ্ববিদ্যালযনের পরণক্ষোভীর্ণ ছাত্র, 
অমি ম্বহস্তে উপাজ্জন করিয়া এই বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতি সমুদয় বিষম 
সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছি । আমার স্ত্রী, রূপে, গুণে এবং স্বাশী-ভক্তিতে 
জগতের আদ্বিতীয়া) আনার কন্ঠার স্তায়,স্ুশীলা, রূপ ও লাবণ্য-সম্পন্ন॥ আর 
কে আছে? আমার পুর, আমার পুত্র বাঁলবারই যোগ্য বটে । আমার 
সায় ধনী কে* আমারন্তার পণ্ডিত কে ? আমার সাক ধালম্পন্ন আর কে 
আছে? আমি মনুষ্য বলির! আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই । আমি 
মনে করিলে যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। 

সাধুঃ দেবতা, ঈশ্বর, কাহারই প্রতি শ্রদ্ধা থাকে লা, কিন্ত তাহারা যে 
সাধু দ্বারা, তাত্র ও সুবর্ণ হইবার প্রলোভন প্রপ্ত হইয়। থাকেন,তাহার প্রতিই 
শ্রদ্ধা জন্মায়; আর থে দেবভার্চন! করিলে, যশঃ, ধন ও পুক্র সম্তান লাভ 
হুইবারহসভ্তাবনা থাকে, তীাহারই পুজা হইলেও হইতে পারে । যেরর্স কর্মে 
পারলৌকিক সুখ্যাতি, ধন ও পুক্রার্দি এবং নরপভি তুল্য মর্য্যাদাদম্পন্ন অবস্থা! 
ল/ভ হইতে পারে, তাহা একদ্দিন অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন। 
এই শ্রেণীর মন্ুষ্যেরা, স্থখের সময়ে যেমন স্ফীত হন, শোক ছুঃখেও 
তেমনই বিষাদিত ও উন্মাদের প্রায় আক্কৃতি ধারণ করিয়া থাকেন । পর- 
কাল আছে বলিয়। তাহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকে না। ন্বর্গ নরক বিশ্বাস 
করেন না। ঈশ্বর আছেন কি না তাহা ভমেও তাহাদের মনোমধ্যে 
উদয় হয় না। যদ্যপি ঘটনাত্রমে কোন ব্যক্তি দ্ব।রা ধর্ম কথা শ্রবণ 
বিবরে প্রবিষ্ট হয়, তা! হইলে বিরক্তির পরিনীম। থাকে না। বদ্যপি 
কোন বন্ধুর বাটাতে পুরাণ কিন্ব। হরিকীর্ভনাদির নিমন্ত্রণ হয়, ভাঁহা! হইলে 
ভোজনের সময় অনুমান করিয়া তথায়, যাইয়া উপস্থিত হইক্স। 
থাকেন। যদ্যপি ভ্াহার আত্মীয় স্বজন কেহ ধর্ম কার্ধ্ে অর্থব্যর় করেন, 
তাহাতে তাহারা মর্মান্তিক বেদন। প্রাপ্ত হন এবং সুযোগ মতে 
তাহাকে নিরত্ত করিবার জন্ত নানাবিধ উপদেশ দিয়াও থাকেন, 

৪৯ 


৩৮৬ তত্ব-প্রকাশিক1। 


কিন্ত সংসারের গঠন স্বতন্ত্র; সুখ বা শাস্তি এমন গুপ্ততভাঁবে রক্ষিত 
হইয়াছে তে বিশেষ সুচতুর ভন অন্ঠের তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইবার কোন 
উপায় নাই । বদ্ধজীব্রা খন আমি এবং আমার জ্ঞানে সংসার ক্ষেত্রে 
উপযূর্ণপরি আঘাত শ্রীপ্ত হয়, তখন তাহাদের গ্রাণে ব্যাকুলতা। উপস্থিত 
হইয়া থাকে। যখন তাহার! দর্পের সহিত কোন কার্যে উপযু্পিরি 
প্রবৃত্ত হুইয়াও তাহাতে কৃতকার্ধ্য লাভ করিতে ন। পারে, যখন বিদ্যার 
গরিম1 অন্য কর্তৃক প্রদমিত হইয়! যায়, যখন অতি যত্রের অর্থ, রোগে 
কিন্বা মোকদদমায় অথবা বাণিজ্যের ছলনায় বিনই হইয়া যার, ঘখন প্রাণ 
সর্বস্ব সহ্ধন্মিনী কাল শধ্যায় শয়ন করে, যখন সংসারক্ষেত্রের শোভনকারী 
সম্তানরত্ব একটী একট করিয়া ধসিয়া পড়ে,ষখন আপনার দেহ বিরোধী; হইয়। 
ঈাঁড়ায়, তখন বদ্ধজীবের মনে হুম, যে আমি এবং আমার কি? যেআমি 
এক সময়ে যাহা মনে করিয়াছি, তাহাই অবাধে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি, 
যেআমি ক্ষণমধ্যে কত হীন্ধীর্ধয ব্যক্তিদিগের ভদ্রাসন পর্যযস্ত আজ্ম- 
সাঁৎ করিয়া! লইয়াছি, যে আমি সতীত্বাভিমানিনী স্ত্রীদিগের সতীত্ব-গর্বব 
মুহুর্তের মধ্যে খর্ধ করিয়াছি, যে আমি বুদ্ধির কৌশলে অর্থ রাঁশি উপার্জন 
করিয়াছিলান, বে আমি অশেষ গুণযুক্ত পুভ্তরকন্তা উৎপাদন করিয়াছিলাঁম্‌, 
যে আঙি বীর্য্য-শৌর্ধাশালী ছিলাম, সেই আমি এখন €কন সেইরূপ কার্য 
করিতে পারিতেছি না? ফেন্‌ ধন রক্ষায় অপারক হইলাম? কেন পুভের 
প্রাণ রক্সায় অসমর্থ হইতেছি ? কেন বাক্য স্,স্তি পাইতেছে না? কেন বন্ধু 
হীন হইলাম ? কেন দীন দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইলাম ! কোথায় আমার 
বিষয় বৈভব কোথায় আমার আত্বীক-স্জন একে একে অদৃশ্য হইল ? 
বদ্ধজীবের। এইরপে যখন আমি এবং আমার কি? বিচার করিতে 
থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে । 
তাহার! তখন প্রত্যক্ষ করে যে, আমি এক, আমার কথা যারপরনাই 
ভমের ব্যাপার । তবে আমি এবং আমার কে? এই বিচার মানস- 
ক্ষেভ্রে উখিত হইলেই বদ্ধজীবের! মঙ্থাবিভ্রাটে নিপতিত হইয়া থাকে। 
অমুকের পুর আমি, এই কথাটা সত্য, না অমুক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি 
তাছাই আমি? অমুকের পিতা আমি, না অমুক পণ্ডিত ও ধনী আমি? 


আমিই আমি, না আর কেহ আমি ধ যদ্যপি অমুকের পুত্র মামি হইতাম, 
তাহা হইলে পিতা! পুত্রে বিচ্ছেদ হইল কেন ? 
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যদ্যপি কুলই আমি হই তাঁহ1 হইলে আব সে মর্যাদা নাই কেন? 
বদ্যপি ধনী আশি হইতাম, তাহা হইলে স্েধেন কোথায় গেল? ষদাপি 
আমিই আমি হইতাম, তাহা! হইলে কেন শ্বাস রোগে এক প্রকার নির্বাক 
হইয়াঁছি, পক্ষঘাতে চল শক্তি বিহীন হইয়াঁছি, এবং দর্শন শক্তির অভাবে 
অন্ধ হইয়! বসিয়। আছি? যে আমি পুর্বে ছিলাম এখন কি সেই আমি 
আছি? না অন্ত আমি হইযাছি? মনে হয় সেই আমিই রহিয়াছি, 
তবে এমন দুর্ঘশাপন্ন হইলাষ কেন? আমি চলিতে পারিতেছি ন। ? 
কেন আমি দেখিতে পাইতেছি না? কেন অমি গলাবাজী করিয়া 
শ্রেতৃবর্গের মোহ জন্মাইতে পারিতেছি না? তবে আমি কে? যে পুর্বে 
ছিলাম সে আমি কি আর নাই ? অথবা ইহার অভ্যন্তরে কোন গুঢ় রহস্য 
আছে? 

যাহ! আমার বলিয়া ধারণ ছিল, এখন আমি সত্তে সেসকল কোথায় 
গেল? এখন আমার স্ত্রী নাই, আমার পুত্র নাই, আমার ধন খ্রখবর্য[ 
নাই, এমন কি আমার দেহ এখন যেন আমার নহে। তবে আমারই ব! 
কি? বদ্ধজীবের এই অবস্থা উপস্থিত হইলে, তীহাঁবা মুমৃক্ষ-শ্রেণী মধ্যে 
পরিগণিত হইয়া থাকেন। তখন আমি এবং আমার এই প্রশ্ন মীমাংস! 
করিবার জন্য মনপ্রাণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। পৃথিবী এমনই স্থাঁন যে, যখন 
যাহার মনে যাহা জানিবার ব। বুবিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মায়) তখনই 
তাহা সিদ্ধান্ত হইবার উপান্ন উপস্থিত হইয়া যায় অর্থাৎ গুরুর সহিত সাক্ষাৎ 
হইয়] থাকে। 

আমাদের দশটা দিক আছে। এই দশদিকে যতক্ষণ যে কেহ আবদ্ধ 
থাকে ততক্ষণ তাঁহাকে বদ্ধ বল। যাঁয়। তখন কোন দিক হইতে তাহার 
পলাইবার শক্তি থাকে না । গুরুর ক্রপায় এই দশটী বন্ধন ; যথা ১ দেহা- 


ভিমান, ২ জাত্যাভিমান, ৩ বিদ্যাতিমাঁন, ৪ মর্যাদাভিমান, ৫ ধনাভি- 
মান, ৬ পিত। মাতার প্রতি আসক্তি, ৭ স্ত্রী অন্ুরক্ততা১ ৮ সন্তান বিশু 


ধ্বতা, ৯ সামাজিক ভয় এবং ১০ সাম্প্রদায়িক ধর্মীভিমান একে একে 
থগ্ডিত হইয়। বদ্ধজীব পরিমুক্তি লাঁত করিয়া থাকেন। তখন তাহাদের 
জ্ঞানচক্ষে দৃষ্ট হয় যে, আমি বলিয়। বাস্তবিধ কেহই নাই। আমি শব্দ 
একটী উপাধি মাত্র। শরীরের মধ্যে আমি কোথায় ? মস্তক হইতে: 
চরণ পর্য্যন্ত বাহিক এবং আভ্যন্তরিক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তর তন্ন 
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করিয়া অন্বেষণ করিলে কুত্রাপি আমি প্রাপ্ত হুওরধ যায় না। যদিও জীবি- 
তাবস্থায় আমিত্বের ভ্রম ঘটিরথাকে কিন্ত নিদ্রাকীলে দমে আমিত্বের বল- 
বিক্রম অনায়াসে উপলদ্ধি করায় । জাগ্রতীবস্থায় কেহ কোন প্রকার 
মর্ধ্যাদ! ভঙ্গের কথ। বলিলে, আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি 
অথবা করিয়! থাকি ; কিন্ত নিদ্রাকাঁলে সুখ গহ্বরে কেহ মলমুত্র পরিত্যাগ 
করিম! যাইলে৪ তাহা জানিবার শক্তি থাকে না। অথব। দন্স্যতে সর্ধর- 
স্বাপহরণ করিয়! লইলে, তাহ! আমার কর্ণ গোচর হইতে পারে না। তখন 
কে মাত পিতা, কেই বা দারা স্থত, কেই বা ভ্রাতা ভগ্মী, কেই বা কুটুম, 
কেই বা শক্র, কেই ব1 মিত্র ইহার কিছুই বোধ থাকে না। তথন রত্বা্দিও 
যাহ! আর মৃত্তিক! থণ্ডও তাহা । জীবিতাবস্থায় প্রত্যেক দিনের ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে নান সংখ্যায় তাহার এক তৃতীয়াংশ কান “আমিপ্র আমিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়! যায়। এই আমির কত গৌরব ! মৃত্যুর পর ত কথাই নাই। আমার 
বলিস্ব। যীছাঁদের সহিত সম্বন্ধ স্থবাপনপুর্বক আবদ্ধ হওয়া যাঁয়, তাহার! 
আমার কি না তৎসন্বদ্ষেও এইরূপে দিব্যজ্ঞান জদ্মিয়। থাকে । কোন 
আত্মীয় ব্যক্তি মরিয়া গেল। যত্বের দেহ, যাহ! আমার জ্ঞানে এতদিন 
ক্ষীর-সর-নবনী ও বহুবিধ জীব-হিংসা করিয়া পুষ্টিলাধন' করা হইল, 
যাহার সৌন্দর্য্য বন্ধনের নিমিত্ত নান। ছীদের বন ও বিবিধ প্রকার 
সুগন্ধী দ্রব্য সুশোভিত করা হুইল, পিতা মাতা যাহাকে নয়নের মণি, 
বুদ্ধকালের অবলম্বন-স্বরূপ বলিয়া! পলক প্রমাণ কাল চক্ষে অন্তরাল 
হইলে প্রলয় জ্ঞান করিতেন, স্ত্রী যাহার নিমিত্ত নিমেষার্ধ অদর্শনে 
ব্যাকুলিত হইতেন, পুভ্র কন্তা যাকাকে দেখিতে ন। পাইলে বিষাদিত 
হইত, এখন সেই বাক্তির দেহের পরিণাম কি ভয়ানক! পিতা মাত! 
একচক্ষে বারিবর্ষণ করিতেছেন, অপর চক্ষে আপনার এবং অন্তান্ত 
কন্ত। পুত্রের মঙ্গলের জন্য সতর্ক হইতেছেন। কন্ত! পু্রেরাও তাহাদের শ্ব শ্ব 
বিরহাঁনল অর্থের দ্বার! নির্ববাগ করিতে আরম্ভ করিল। দেহ, হয় পুর্ণাগ্লিতে 
আহতী-স্বরূপ প্রদত্ত হইল, ন। হয় পৃথিবীর উদরে অনস্ত শধ্য। রচন! 
করিয়া তথাম্ন অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হুইল। ক্ষণপূর্ব্বে যাহাকে এত 
বন্ধন দ্বারা লাবদ্ধ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে কেন পরিত্যাগ 
'বরা হইল? মনে আর একটা প্রশ্ন উঠিল। সম্বন্ধ কাহার সহিত ? আবঘ 
ক্ষ হইক্গাছিল কাহাকে € শরীর না আম্মা? য্দ্যপি শরীর হয় তাহ 
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হইলে সে শরীর পরিতাক্ত হইল কেন? যদ্যপি তাহা অস্বীকার করিয়! 
আত্মাকে নির্দেশ কর! যায, তাহ! হইলে সে করা নিতান্ত উপহাসের বিষয় 
হছইবে। আত্মার সহিত কাহার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় না। দেহের দ্বারাই 
আত্মার উপলব্ধি বা অঙ্থমাঁন করিয়া লইতে হয়। আনুমানিক বস্ততে 
প্রাকৃতজ্ঞান করা মায় বা ভ্রমের কার্ধা, সুতরাং আমি এবং আামার 
সম্বন্ধ সমুদয়ই অনুমানের রহস্য । 

যখন মুযুক্ষ জীব এই রহন্ত ভেদ করিতে পারেন, তখনই তিনি সম্মুখে 
মুক্তির প্রশস্থ পথ অবলোকন করিয়! থাকেন । আপনাকে জড় ও চেতন 
পদার্থের একটি যৌগিক বলিয়া! ধারণ! হয় কিন্তু কেন জন্মিলাম ? ক জন্ম 
দিল ? কোগায় ছিলাম ?.কি ছিলাম ? কি হইব? কোথায় যাইব? তাহার 
কোন নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই, স্থতরাং আমি কি এবং কে? আমার 
কি এবং কে? তাহা আর বলা যার না। যখন যেস্থানে অবস্থিতি করি 
তখন তাঁহাদের সহিত সাময়িক সম্বন্ধ স্থাপন হয়। সেই সাময়িক 
সম্বন্ধে যাহা কিছু সাময়িক ভাঁব আইসে, তাহাতেই নির্ভর .করিয়! থাকা মুক্ত 
জীবের কার্য । 

মুক্ত জীব আঁপনাঁর সহিত পৃথিবীর জমুদয় পদার্থের সাদৃশ্য এবং 
সমলক্ষণাক্রাস্ত দেখিয়! সকলকেই আপনার জ্ঞান করিয়! থাকেন। দেহ জড় 
পদার্থ দ্বার) গঠিত হয়। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় পদার্থ গত এবং দেহীও 
তদ্দরপ, সুতরাং আমিও যাহ। সমুদর মনুষ;গণও তাহ।। এমন অবস্থায় সকলেই 
আপনার হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আড্মপর জ্ঞান আর থাকে না। এমন 
ব্যক্তিই সংসারে সাধু বলিয়! পরিগণিত হইয়া থাকেন। মুক্ত জীবদিগের 
এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার আমি এবং আমার এ কথ। 
উচ্চারণ করিতে অপারক হুইয়। থাঁকেন। কারণ দেহের উপাদান কারণ 
জড় পদার্থ,তাঁহ' ঈশ্বর কর্তৃক স্থজিত এবং অধিকরণ কারণ আত্মাও পরমাস্ম 
প্রস্থত ; জড় পদার্থ এবং আত্মা ষদ্যপি পরমেশ্বরের বস্তই ইয়েন তাহ। হইলে 
তাহার সম্পত্তিতে আমার বলিয়া আত্মসন্বন্ধ স্বাপন কর! যার পর নাই 
অজ্ঞানের কন্ম। এই নিমিত্ত রামকৃ্চ বলিতেন, “যে পর্য্যন্ত আমি এবং 
আমার জ্ঞান থাকে সে পর্যস্ত তাহাকে অজ্ঞান বলে এবং হে ঈশ্বর তুমি এবং 
এই ব্রন্গাও তোমার, ইহাকেই জ্ঞান কৃহে।” প্রক্কত মুক্ত পুরুষেরাই এই কথ। 
বলবার অধিকারী । 
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২০৯। অভিমান ৰা আমি কিছুতেই যাইতে চাঁছে ন1। 
যাহা যাইবার নহে, _ধত চেষ্টাই হউক,যত জপতপই কর! 
হউক, এক সুত্রে ন! একসুত্রে তাহ গ্রথিত হইয়। থাকিবেই 
থাকিবে । ৃ্‌ 

২১০1 যেমন কেহ স্বপনে দেখিল যে, কোন ব্যক্তি 
তাহাকে কাটিতে আসিতেছে, সে ঘুমের ঘোরে গে গোঁ? 
করিতে করিতে জাগিয়া উঠিল । তখন সে দেখিল যে, 
গৃহের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহাকে কেহ মারিতে 
আইসে নাই, স্বপ্ন দেখিয়াছে ; এগ্রকার স্থির করিয়াও 
কিয়ৎকাল তাহার বুক টিপ. টিপ.করিতে থাকে ৷ অভিমানও 
তদ্রপ যাঁইয়াও যাইতে চাহে না। 

২১১1 ছাগলটা কাটির! ফেলিলে, তাহার ধড়, মুগ্ড 
হুইভে পৃথক করা হইলেও কিয়শুকাল নড়িতে থাক্কে! 
সেইরূপ অভিমানের জড় মরিয়াও মরে না । 

২১২। যেমন পেঁয়াজ কিন্বা রস্থন ছাচিয়। কোঁন 
পাত্রে রাখিলে, পাত্রটা শতবার ধৌত করিয়া ফেলিলেও 
তাহার গন্ধ যায় না; সেই প্রকার অভিমান, জ্ঞান-বারি 
দ্বারা বিশেষ ধৌত করিলেও তাহ। সম্পূর্ণরূপে শুন্য কর! 
যান ন।।' 


২১৩। আমিদছুইপ্রকার। কীচ! আমি এবং পাক! 
আমি । আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের পৌভ্র, আমার 
পিতা পিতাঁমহ অমুকের বিবাহ দিয়াছেন, অমুকের পৈতা। 
দিয়াছেন, অমুকৃকে দশ বিঘ! জমি দিয়াছেন, আমি কি ন| 
' করিতে পারি ? ইহাকেই কীাচ।; এবং আমি কেহ নহি,আমি 
কিছুই নহি, আমি কি! জাতি আমি, কুল আমি, না আমিই 
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আমি। যখন সে দেখে আমি যে কথাটাই অহ্ক(র-সুচক, 
আমি যাইয়াও যায় ন। ; তখন মথে ভাবে যে, পাজি আমি 
যদি একান্তই যাঁবি না, তবে ঈশ্বরের “দাস-আমি” 
হুইয়! থাক; এই আমিকে পাকা আমি কহে। 


আনি কি কিছুই নহি, একথা মীমাংসা করা যাউক। আমি কেহ নহি 
তাহার প্রমাণ কি! আমর যতক্ষণ জাগিক়া পাকি ততক্ষণ বলিয়া থাকি 
বে, ইহা আমি কিম্বা আমার । নিভ্রাগত হইলে সে কথা বলিবার আর 
অধিকার থাকে নী। তখন আমি এবং আমার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই 
ৃষ্টাস্তে আমিও আমার কতদুর সত্য তাহা দৃষ্ট হইতেছে। অন্ত দৃষ্টান্তে 
দেখ। যায় যে, আমি বলিয়া এমন কোন পদার্থই নাই। একদ। কোন সাধু 
তাহার শিষ্যকে এই জ্ঞান প্রদান করিবার জন্য তাহাকে কোন উদ্যানে 
রাখিয়। আসিলেন। কিছুদিন পরে সাধু তথায় যাইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন» কি বাপু কেমন আছ? শিষ্য কহিল, আছি ভাল কিন্তু কিছু 
ভভাঁব ঘটিতেছে। সাধু শ্তামা-নাক়সি একটা স্তীলোককে আনিয়া তাহাকে 
প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে সাধু পুনরায় প্রত্যাগগমপুর্বক জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কেমন আছ? শিষ্য কহিলেন, কিছু অভাব বোধ হইতেছে। 
সাধু মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করিতে বলিয়া গ্লেলেন। কিছুদিন পরে সাধু 
শিষ্যের নিকট আসিয়। কহিলেন, কেমন বাপু ! এবার তুমি কেমন আছ ? 
শিষ্য কহিল, আর আমার কোন অভাবই নাই। তথন সাধু শ্তামীকে নিজ 
ক্রোড়ে বদাইয়া শ্ামার হস্ত উত্তোলনপুর্র্বক, শিষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বল দেখি এ কি ৭ শিষ্য কহিল, শ্টামার হাত, কর্ণ নাসিক। দেখাইয়। জিজ্ঞাঁস 
করিলেন, শিষ্য তাহাতেও শ্র/মার কান শ্তামার নাক কডিল। শইরুপে যে 
স্থান্টীর ন।ম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শিষ্য সেই স্বানটা শ্যামার বলিয়। 
উত্তর প্রধান করিল। কিয়ৎকাল পরে শিষ্যের মনে সহসা! তর উঠিল। 
হাত, পা, মুখ শ্তামার বলিতেছি, তবে শ্ানা কে? সাধু কহিলেন, আমি 
জানি না। শিষ্য নিতান্ত উত্ল! হইয়া উঠিল, শ্ঠাম! কে শ্যামা কে” বলিয়! 
বার বার জিজ্ঞাস! করিতে লাগিল, তখন সাধু কহিলেন, ঠ্যামাকে যদি 
জানিতে একান্তই ইচ্ছা হয়, তনে এখুন তোমাকে তাহার সন্ধান বলিয়। দিই, 
এই বলিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন। 


৩৯ই ভত্ব-প্রকাশি কা। 


২১৪1 আমি বা অহংভাঁব এত অনিষ্টদায়ক যে, তাহা 
যে পর্য্যন্ত না যাইবে প্লে পর্ধ্যস্ত কোনমতেই নিস্তার নাই। 
"আমি”র কত ছুর্গতি তাহা একটী দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইবে। 
বাছুরগুলো ভূমিষ্ঠ হইয়া! হামৃহা। অর্থাৎ হাষ্‌ হায়, আমি 
আমি ইত্যাকার বলিতে খাকে । তাহার এই অহংকারের 


নিমিত্ত কত হুর্গতি হয় দেখ! সাড়গুলোকে চাষ 
করিতে হয়, কখন বা তাহাদের দাগ দিয়। ছাড়িয়। দেয়, 
এবং €কোঁনটাকেও বা গাড়ি টানিতে হয়। গাভি- 
গুলোকে দড়ি দিয়! বেঁধে রাখে, কাটিয়া খাইয়। ফেলিলে 
বিষ্ঠা হুইয়। যায়। তাহাতেও ত তাহার অভিমানের 
যথেষ্ট শাস্তি হয় না । মরিয়া গেলে তাহার চাষড়ায় ঢোল 
হয়, তখন তাহাকে পিটিতে থাকে, সে স্থানে ও অহঙ্কার 
শেষ হয় না । পরে অন্ত্রগুলি লইয়। তাত প্রস্তুত হয়, সেই 
তাঁতে যখন ধুনরীর। তুল। ধুনিতে থাকে, তখন “তু হু তুঁহু” 
আমি নই,*আমি নই». “তুমি তুমি” শব্দ বাহির হয়। দেই 
প্রকার সহজে “আমি” ত্যাগ করিতে কেহ চাহে না, অন্তরে 
আঘাত করিলে তবে তুমি বলে । ঈশ্বরের কাছে কি কেহ 
সহজে যাইতে চাহে * যখন বিষয় নাশ, পুত্র-বিয়োগ ঘটে 
তখনই তাহার আমিত্ব যাইয়া তুমিত্ব আসিলেও আসিতে 
পারে। 

২১৫। কোন ব্যক্তির একজন কর্ম্মচারী ছিল । তাহাকে 
যে কেহ জিজ্ঞাস করিত মহাঁশষ এ বাগানটা কাহার, সে 
বলিত আয়াদের। এ বৈট কখানাটী কাহার? তখন সে আমা- 
দের বলিয়] বুক ফ্ষুলাইয়! বেড়াইত । একদিন সেই কর্মচারী 
একটা মচ ধরিয়। খাইয়ছিল, বাবু তাহ! জানিতে পারিয়া 
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এক-কাপড়ে তাহাকে দূর করিয়া দিল। তখন তাহার একটা 
আ'বকাটের সিন্দুক ছিল, তাহাঁও। লইয়। যাইতে পারিল 
না। অভিমানেতে এত দূর অধোগামী হইতে হয়! 


২১৬। ঘেমন, হাড়িতে চাল, ডাল, আনু কিন্বা অন্য 
কোন দ্রব্য একত্রিত করিয়া রাখিলেও ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক 
উ্রব্তকেই বাহির কর। যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উল্ভাপ 
প্রদান করিলে আর কাহাকেও স্পর্শ করা যায় না। অহ- 
হকারের দ্বারা জীবদিগকে তেশনি সর্ধদ। উপ্র করিয়। রাখে । 
জীবের দেহটা হাড়ি বিশেধ, কুল, যান, জাতি, বিদ্যা, ধন 
ইত্যা্দি চাল, ভালের স্বরূপ, অহঙ্কার উন্ভাপের ন্যায় । 

১১৭ । ফোন করিও তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্ত কাহাকেও 

ংশন করিও না । 


কোন স্থানে একটা সর্প খাকিত। তাভার নিকট দিয়] কাহার গননা" 
গমন করিবার সাধ্য ছিল না। যে যাইত তাহাকেই দংশন করিত। 
একদা একজন মহাক্সা সেই পথে গমন কর্রতেছ্িলেনঃ তাহাকে দংশন 
করিবার মানসে সর্প ধাবিত হইল কিন্তু সাধু গ্রাভাবেত নিকউ তাহার হিংস। 
বুন্তি পরাতজত ভুইয়া! যাইল। সাধু কহিলেন, কিরে? আনায় দংশন 
করিবি? সর্প লজ্জিত হইর। কোন উত্তর প্রদান কদিতে পার লা। 
অতঃপর সাধু কহিলেন ঘে শোন্‌, অদ্যাবধি আর কাহাকেও দংশন কারস 
নেই! সর্প যে আজ্ঞা বলিয়া আপন-বিবরে প্রস্থান করিল, সাধু স্থানান্তরে 
প্রঙ্থান করিলেন। পরদিন হইতে সর্পের নিগ্রহ আরম্ত হইল । সে কাহাকেও 
কিছু বলে ন। সুতরাং যাহার যাহ ইচ্ছা তাকে লইয়। তাহাই করিতে 
লাগিল। কেহ ইট মারিত কেহ €লজ ধরিরা ট।নাটানি করিত, এইরূপে 
তাহার দুর্দশার একপেষ হই আদিল। নৌভাগ্যক্রমে দেই মহাস্ম। 
তথায় পুনরায় আপিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সর্পের হীনাবস্থ। দেখিস্কা! কারণ, 
জিজ্ঞাস কার সে কহিল, ঠাকুন্ন ) আপনি বে অবদ্ধ কাহাকে ও দংশন 


করিতে নিষ্দ করিয়াছেন, সেই অবাঁধই আমার নানাবিধ ছুর্গতি হইতেছে। 
৫ ও 
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সাধু হাসিয়া কহিলেন, আরে পাগল! আমি তো'কে দংশন করিতে নিষেদ 
করিয়াছি বটে, কিন্তু ফেৌষকরিতে নিবারণ করি নাই। ঘযেকেহ তো'র 
নিকটে আসিবে, তুই তখনি ফোস করিবি, তবে কেহ আর অত্যাচার 
করিতে পারিবে না । সেই প্রকার £-_ 

২১৮। সংসারে থাকিতে হইলে ফৌষ চাই । নিতান্ত 


নিরীহ ব্যক্তিদিগের সমাজে কল্যাণ নাই। কাহারও সর্ধনাশ 
কর। উচিত নহে, কিন্তু কাহারও কর্তৃক উৎ্পীড়িত হওয়াও 
কর্তব্য নহে। 

২১৯ । ভূত্যকে সর্ববদ। শাসনে রাখিবে। যে ভৃত্য 
মনিবের সহিত সমাঁন উত্তর প্রত্যুন্তর করে, তাহাকে 
বাটীতে স্থান দেওয়! কর্তব্য নহে। যেমন গুহের ভিতর 
কালপর্প বান করিলে সেস্থান আর বাসোপযোগী হয় 
ন1, সেইরূপ মুখর) ভূত্যকেও জানিতে হইবে। 

২২০ | ত্রঙ্টা-স্ত্রী লইয়। বিশুদ্ধ শোণিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তি কখন সহবান করিতে পারে না। ভ্ত্রী ভ্রষ্ট। হইলে 
তাহাকে গৃহে কাঁলপর্প জ্ঞান করিয়। পরিত্যাগ করিবে। 

২২১। যেমন, কামারদের “নাই”-এর উপর কত 
হাতুড়ির আঘাভ পড়ে, তথাপি তাহার স্বভাব পরিবর্তন হয় 
ন।; তেমনি সকলের সম্হা গুণ হওয়]? চাই। ঘে যাহাই 
বলুক, যে যাহাঁই করুক, সমুদায় সহ করিয়া! লইবে। 

২২২। £“ঘেমন, স্প্শিংএর গাদ্রর উপর যতক্ষণ বসিয়! 
থাক। যায়, ততক্ষণই সম্কুচিত থাকে, কিন্তু উহা! পরিত্যাগ 
করিবার পরক্ষণেই আপন আকার ধারণ করে, মনও 
তন্রপ। ইহা! সতত স্ফীত হইয়া থাকিতেই চাছে। যখন 
ইহার উপর শ্রীহরি আসিয়া, উপবেশন করেন, তখনই 
স্ব-ভাব চু[ত হুইয়। সঙ্ষুচিতা বস্থা প্রাপ্ত হয়।” 
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মনুষযোর।, যে পর্যন্ত মনের পরামর্শে, মনের আদেশে প্রতিনিয়ত 
পরিচালিত হইতে থাকে ঃ যে পর্যাস্ত মনের) মীমাংসা, মনের যুক্তি দ্বারা 
মতামত স্থির করিয়। লয়; যে পর্যন্ত মনের আবেগে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান 
করে, ০ পর্যন্ত প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটী বর্ণ ৪ তাহাতে 
স্কর্তি পাইতে পারে ন]। এই নিমিত্ত আমাদের শান্্রেতেও, ঈশ্বর মনের 
অভীত বলিয়া কথিত হইয়াছেন । 

মনের কার্য সীমাবদ্ধ । যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিমাদির গোঁচর, মন তাহ! 
হইতে অধিক দূরে গমন করিতে অপ।রক হইয়! থাকে, অর্থাৎ জড় ও জড়- 
চেন্তন পদার্থ এবং তৎসন্বন্ধীয় ভাব ব্যতীত, অপর ভাব প্রাপ্ত বা চৈন্থলাভ 
হইবার উপায় এবং তাহা ধারণা করিবার শক্তি জড়রাজ্যে পসর্ধ 
প্রথমে কুত্রাপিও লাভ করা যায় নাঁ। কারণ, জড় ও জড়-চেতন পদার্থে 
জড় ও জড়-চেতন ভাবই উদ্দীপন করিয়া দেয় । যেমন, কাঁষ্টের দ্বারা কাঁ্ঠ 
বাতীত অন্ত কোন ভাব আসিতে পারে না; অথব1 তাহাকে যে ভাবে পপ্সি- 
ণত কর! হইবে, যথা_-নৌকা, দরজ।, জানাল! কিন্বা বক্স, তখনই সেই 
জড়-ভাবই অবিচলিতরূপে বিরাঞজিত থাকিবে; অগব1 মনুষ্য দ্বার! মনুষ্যে- 
রই নানা জাতীয় ভাবজ্ঞাত হওয়! যাঁর । 

বাহিক জড় পদার্থ ও জড়ভাব ব্যতীত আভ্যন্তরিক বা মানসিক ভাবও 
আছে। যথা-_-দয়া, ক্ষমা, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা! ইত্যাদি ;বাহাদিগকে জড়ভাব 
বলিয়াও উল্লেখ করিতে পার। যাঁয়, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে জড়-চেতন 
ভাবের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকি । কারণ, দয়া, ক্ষমা, প্রীতি, প্রভৃতি 
যাবতীয় ভাব জড়-চেতন পদার্থেই আবদ্ধ রহিয়াছে । যখন দয়।র কার্ধা 
হয়, তখন তাহ1 জড়-চেতন পদণর্থে হইরা থাকে । যেমন দরিদ্রের ছুঃখ 
বিমোচন করিলে দয়ার কাব্য কহা যায়; অথবা কাহার কোন অপ- 
রাধের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমার কাধ্য করা হয়, কিম্বা গুরুজনের 
গ্রতি সম্মান দ্বার! প্রীতি ও ভক্তির পরিচয়" দেওয়। হয় । এই নিষিত্ত 
এ সকল ভাঁবকেও আমর! জড়-চেতন সম্বন্ধীয় বা মনুষ্যদিগের পার্থিব ভাব 
বলিয়া! নিরূপণ করিয়! থাকি । 

যতক্ষণ মন এইরূপ প্রকার পার্থিব ভাবে অবস্থিতি করিয়। ঈশ্বর বিষয়ক 
সীমাংস। করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পধ্যস্ত তীঁহায় ম্বরূপতত্ব কোনমতে 
উপলব্ধি হইৰে না, বরং মনকে ক্রমশঃ উদ্ধত বা ক্ষীত করিয়। তুলিৰে। 
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ফালে, এ অবস্থায় অহনঙ্কার অর্থাৎ পাঞঙ্ডিভ্ঞাভিমান আলিয়া! তণ্জ্ঞান লাভ 
করিবার পক্ষে একেবারে অচন্গবৎ প্রাচীর হইয়] উঠে । যদ্যপি কাহার তন্তু 
জ্ঞান লান্তের প্রভ্যাশ! হয়, যদ্্যপি কাহার ঈশ্বর লাভ করিবার ইচ্ছ! জন্মে, 
তাহা হইলে মানদিক সিংঙ্কাসনে শ্রীহরিকে উপবেশন করাইতে হইবে । 
দ্বিনি তথায় অধিষ্ঠান ভইলে, তাহার গুরুত্বে স্ফীতমন একেবারে আকুঞ্চিত 
হইয়া] ভুনিনাৎ হইয়। ধাইবে। তখন মনের কাখা দ্বারা চলতে হইবে ন! | 
ঈশ্বর যাহ) করাইবেন দ্কাাই সে করিতে বাধা হইবে। তিনি যেরূপে 
রাখিবেম সেইবগে সে থাকিতে বাপা হইবে । 


এপ্সথে বুঝা যাইবে যে, মনের কর্তৃত্ব মনের প্রতি না রাখিরা ঈশ্বরের 
প্রতি অর্পণ করিবার হেহু কি? ঈশ্বব (বিহীন মন আপনাকেই সকল কার্স্যের 
নিদান জানিয়া, অহং মিশ্রিত পার্থিব ভাবে প্রতিফলিত করিয়া থাকে, কিন্তু 
যে মুহুর্তে ঈশ্বর তাঁহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, সেই ষুভ্র্ভ হইতে সকল 
কার্ধ্য ও সকল ভাঁব, চৈতগ্ত-ভাব খিমিশ্রিত হইয়। যায়। তখন সেই ব্যক্তির 
প্রীতি ও ভক্তিকে লা জড়-চেতন ভাঁব বলা যায় না; কারণ তাহ! জড়- 
চেতন মনুষ্যে প্রয়োগ না ভইয় শুদ্ধ চৈতন্ত-প্রভূতে অর্পিত হইতেছে । 
তন্নিমিত্তই প্রন বলিভেন বে, “নূনের অগোচর ঈশ্বর, এ কথা অন্য কারণ, 
সে মন নে, পর্যন্ত বিষ়।স্মক অর্থাৎ জড় ও জড়-পদার্থে অভিছ্নুহ থাকে 
পে পধ্যন্ত সে মনে শ্বদীকভাব প্রন্ষটিত হইতে পাবে না। বেমন 
পুষ্ষরিণীর জলে কর্দিমমেশ্িত থাকিলে, হৃর্ধয কিন্বা চক্রের মুর্তি দেখ! বার 
না, কিন্ত কর্ছম অধঃপতন হইয়। পড়িলে তখন হুর্য ও চন্দ্র দেখিতে পাঁওগ। 
যায়; মন হইতে জড় ও জড়-চেতন ভাব-রূপ কর্দম একেবারে পরিস্কৃত 
না হইলে চৈতগ্ত দর্শন হয় ন1” (সেই জন্তই ঈশ্বর, মনোরাজ্যের ঈশ্বর না 
হইলে, তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার আর কোন উপায়ই নাই। 


২২৩1 নাঁপিতের ন্যায় জম! খরচ বৌধই অনেকের 


হইয়া! থাকে, ছুই এক জন৷ প্রকৃত জমা খরচ বুঝিয়া থাকে । 

আমরা জম খরচ শব্ধ দুইটী অতি শৈশবাবস্থা হইতেই শিক্ষা করিয়। 
থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জমা খরচ ধাহাকে বলে, তাঁছা! আমর! জানি 
না, আমাদের প্রভু কহিপ্নাছেন, “একদা গ১নক্ক নাপিত, কোন নিজ্জন স্থান 
দিয় গমন ক্রিতেছিল । এমন সময়ে অস্তরীক্ষ হইতে ,কে বলিল, "ওহে 
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বাপু! সাত ঘড়া টাক। লইবে %গ”৮ নাপিত, আশ্চর্য্য ভইয়। দশদিক চাহিয়! 
দেখিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তরু কে আবার বলিল যে, “সাত 
ঘড়! টাকা লইবে ? নাপিত কিঞ্চিৎ ভীত হইল বটে কিন্ধ সাত ঘড়! টাকার 
কথা শ্রবণ পথে প্রতিধ্নলিত ভইয়1 তাঙাকে আশ্চর্্যান্থিত কপির] ভুল এবং 
অপরিধাপ্ টাকা, সাত ঘছ। ছুই এক ঘড়া নঙে,অম্‌নি দিতে চাহিনেছে, 
ইন্কাতে লোভের উদ্রেক শুইয়া] উঠিশ। নাপিত তখন ভন, আশ্চর্য এবং 
লোভ প্রস্তন্ত্র হইরা বলিস) “হ্যা আমি লইব |” এই কগ! খধলিবামান্ব উত্তব 
আসিল, “যাও, ভোলার ঘন টাকা রাগ! আমিলাম |” 

নাপিত যে কতদূর আনান্বত হইল তাহা বণনা করাপেক্ষা অচ্গমান 
করিয়া লগয়া যাইতে পারে । দেতখন দিক্‌ বিদিকৃ দৃ্টি না করির! 
উদ্ধশ্বাসে কুটরে আসির! দেখল, সেসাঁতটী ঘড়া রহিয়াছে । নাপিত 
প্রথমে তাহার ভাগোর প্রাত বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টি 
বৈলক্ষণ্য ঘটিপাছে বলির! সাবস্থ করিল এসং মন্তিক্ষের স্থিরত1 সম্বন্ধে ও 
সন্দেত জন্মিল কিন্তু এই কুচিন্ত! আর 'অধিকক্ষণ গাকিল না। সে, ঘড়াগুলি 
স্পর্শ করিল এবং আবরণ মোচন করিক্সা টাকা দেখিতে পাইল ও হস্তে 
লইয়! আশা নিবুন্ত করিল । 

»াতিটী ঘড়াও মধ্যে একটা ব্যতীত সকলগুলিই পরিপুর্ণ ছিল । এই 
অপূর্ণ ঘড়াটী পুর্ণ করিতে তাহার নশে স্পৃহ! জন্মিল। নাপিটতর নিকট 
যাঁ" কিছু অর্থ হিল তত্সঘুদান্ন তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াও তখাপি ঘড়ু:টা 
পূর্ণ করিতে পারিল ন।। 

নাপিত রাজসরকাঁরের ভৃত্য ছিল। সে একদিন রাঁজার নিকট দুঃখের 
কাহিনী জ্ঞাপন করার, তাহার নির্দিই বেতনের দ্বিগুণ বুদ্ধি পাইল কিন্তু 
বেন পাইপামাত্র সমুদ্র টাকাগুলি এ ঘড়ার নিক্ষেপ হরিয়া'ভিক্ষা করিয়' 
দিন যাপন করিতে লাগিল । রাজা, নাপিতের হীনাবস্কা দেখিনা এক দিন 
তাহাকে জিজ্ঞান। করিলেন, “ই্যারে ভোর এ গ্রকার দুরবস্থা ঘটিবার ভেতু 
কি? পুর্বে যে অর্থের ঘ্বার। দিন নির্বাহ হইত এক্ষণে তাহার দ্বিগুণেও কি 
সম্কলান হয় না? ইহার মধ্যে কোঁন কথা আছে তাহার, সংশয় নাহ।” 
নাপিত নানাবিধ কাল্পনিক কথ! দ্বারা রার্জীর মনে অন্ত ভাবের উত্তেজন। 
করিতে চেষ্টা]! পাইল কিন্ত তিনি তাহ] বিশ্বাস না করিয়! বলিলেন “তুই কি 
সাতঘড়া টাকা আনিয়াছিদ্‌?” 'নাপীতের মুখ শান হইয়া গেল এবং 
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রুতাগ্রলিপুটে বলিল, “ন। মহারাজ ! একথ। আপনাকে কে বলিয়া দিল ?” 
রাজা তখন সহ্থান্তে বলিলেন” "ওরে নির্রবোধ ! আমি সকল কথাই জানি। 
প্র টাক1 খরচের নহে, উহ জমার টাক1। দেই যক্ষ প্র টাক আমার নিকট 
পাঠাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? কিন্তু আমি তাহাকে “ভাম। ন! 
খরচের এই কথা জিজ্ঞাস। করায়, সে 'জমার” কথ বলিয়াছিল। জমার 
টাক! লইয়। কি করিব। তাহ! আমার খরচের জন্য নহে । তবে সেটাকা 
লইয়! কেন যক্ষের কার্য করিয়। যাইব 1৮ নাপিত এই কথা শুনিয়। বক্ষের 
শ্থানে আপিয়া টাঁকাগুলি ফিরাইয়। লইবাঁর জন্য বলিয়। আসিল এবং গৃহে 
পিয়া দেখিল যে, সে টাক চলিয়! গিয়াছে । তখন নাপিত বুঝিল যে, 
কি কুক্ষণেই সাঁতঘড়ী টাক। আনয়ন কর! হইয়াছিল। এ টাকায় কোন 
ফল ছইল ন1 বরং বাহ কিছু পূর্বসঞ্চিত ছিল তাহাতেও বঞ্চিত হইতে 
হইল । 

এই দৃষ্টান্তের বিবিধ তাৎপর্যা আছে। ১ম সংসারিক হিসাবে, যাহা" 
দিগকে কপণ বলির! উদ্বেখ করা যায়, তাহারা বাস্তবিক নির্দোষী । তাহার! 


সদ্বায়াদি ন। করিয়! যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহ উপরোক্ত যক্ষের অর্থ 
রক্ষা করার ন্যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যক্ষ যেমন জমার টাকাঁকে নানাবিধ 


উপায়ে বৃদ্ধি করিয়। রাখে, তাহার খরচ করিবার অধিকার থাকে না, অথব। 
সেই অর্থ নাপিতের নিকট রক্ষা করণকাঁলীন তাহাকে যেমন কেবল বৃদ্ধি 
করিয়া দিতে হইয়াছিল কিন্তু খরচ করিতে পারে নাই ; ক্ৃপণের। "অবিকল 
সেই কাঁধ্যই করিয়া যায়। তাঁহার ষদ্যপি চক্ষু খুলিপ! দেখে যে, যে টাঁক। 
মস্তকের ঘর ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়। সঞ্চয় কর হইতেছে তাহা খরচের নহে, 
অন্য লোকের জমামাত্র; তাহ! হইলে অনর্থক ভূতগত পরিশ্রষ করিয়! 
মরিতে হয় না'। জমাখরচের জ্ঞান লাভ করিয়া যদ্যপি কেহ অর্থ ব্যবহার 
করে, তাহ। হইলে সেই স্তুচতুর ব্যক্তি কোন কাঁলেও ক্লেশ পায় ন!। 

জমার টাকা ফেমন খরচ রুর়া যায় না|! অথব। তাহ ব্যয় করিলে তজ্জনা 
দায়ী হইতে হয়, তেমনি খরচের টাক জম কর! যাগ না এবং জম। করিলে 
তাহার জন্ত পরিতাপ করিতে হয়। যেমন কেহ দরিদ্রশালায় সহজ্ত মুদ্রা 
প্রদান করিল । যাহার প্রতি উক্ত টাক] ব্যপন করিবার ভার দেওয়া হয় 
সে যদ্যপি তাহা না করিয়া নিজে জম! করিয়| লয়, তাহ হইলে তাহাকে 
পরিণামে, তহবিল ভঙ্গের অপরাধে রাজদও পাইতে হয় এবং দরিজ্রাদদগের 
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ছুঃথের জন্ত অপরিমিত পাপ আসিয়া তাহাকে নিরয় কুণ্ডে লইয়া যাঁর । 
এই নিমিত্ত প্রচত্যকের জমাথরচ বোধ থ্মুকা সর্বতো্ভাবে বিধেয । 
বিশেষতঃ সাংসারিক নিয়মে ইহণর দ্বারা আর একটী সুকল লাভের সম্ভাবনা 
আছে। যাহার যে পরিমাণে মাসিক আদর তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইতেছে 
কি না, তদ্বিবয়ে যদাপি বিশেষ করিয়া! মনোযোগ রাখে, তাহা হইলে তাহাকে 
কখনই খ্গগ্রন্ত হইতে হয় না। ইহাঁও মনুষ্দিগের আর একটা কলাণের 
হেতু হইয়া! থাকে । 

২য়। পারমার্থিক হিসাবের জমাখরচ এই ষে, আমরা যখন পৃথিবীতে 
প্রেরিত হই, তখন আমাদের জীবন থাঙায় ছুইটী জম। এবং একটা খরচের 
বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে । একটা বিষয় জম। করিয়া, উহাকে ক্রমশঃ বৃন্ধ 
করণপুর্বক তাহা হইতেই খরচ করিয়! যাইতে হইবে। আর একটা বিষয় 
বত্বপূর্বক যাহাতে জমার স্থানে সম্িবিষ্ট ন1 হয়, এনপ একপ্রকার সাবধানে 
হিসাব রাখিতে হইবে কিন্তু আমর! ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার বিপরীত কার্য 
করিয়া থাকি। প্রকৃত জমার বিষয় ভুলির। তাহাকে জীবন খাতায় ন! 
জম। করিয়া অপর জমার হিসাব হইতে জমা বাড়াইয়! দিয়া পরিশেষে 
নাপিতের ন্তাঁয় আপন জমার হিসাব হইতে খরচের টাক] আদায় দিয় 
শেষে মুর্খতার পরিচয় দিয়া যাইতে হয়। 

আমাদের নিজ জমা ধর্ম, বাজে জমা পাপ এবং খরচ পরমায়ু। পৃথিবীতে 
পাপ বলিয়া যাহ! পরিগণিত তাহা যত্রপূর্বক গৃহে আনিয়া জমা করা 
কর্তব্য নহে, কারণ পাপ জমা হইলে সুতরাং ধর্ম জম! কমিয়। আইসে * পাপ 
জমার জন্য পরমাঁরু খরচ.হুইয়। যাইলে সুতরাং তঃখের অবধি থাকে না। 

জমাখরচ বোধ হওরা অতি সুকঠিন ব্যাপাঁর। ইহাতে সহস! ভূল 
জন্মিয় ঘায়। সময়ক্রমে ধর্ম জমা করিতে বাইয়া পাপ জম! হইয়। পড়ে । 
পৃথিবীতে দেখা যায়, যে ধনোপার্জন করিয়া সেই ধনের নানাবিধ ব্যবহারের 
দ্বারা সুখ শাস্তি লাভ করা যাক্স কিন্ত ধনরাশির স্উপরে শয়ন করিয়! থাকিলে 
দেক্ধপ সুখের উদ্ভাবন হওয়ার সম্ভাবনা! নাই। সেই প্রকার পুণ্য উপাজ্জন 
করিয়৷ অঞ্জিত পুণ্য বায় করিয়া মন্গয্যের দৈনিক আনন্দ,.সন্ভোগ কিয় 
থাকে। যেদিন হুইতে পাপ জম গৃহে আনিয়! উপাস্থত করে সেই দিন 
হইতেই দেই প'রমাণে পুণ্য-কর্ম গত হইয়! যা, সেই পরিমাণে তাহার 
অসুখের কাবণ হইয়া থাকে । 
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যক্ষ যেমন পাত ঘড় টাকার লোভ দেখাইয়া নাগিতের খরচের টাক? 
হরণ করিয় লইয়াছিল, সেইরূপে আবদ্যা-পাঁপিনী নরনারীর লমক্ষে কামিনী- 
কাঞ্চনের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের মোহ জন্মাইয়া দেয়। সেই 
মোহ বশতঃ কর্তব্যাকত্তব্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া তাহার! অবৈধ কাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিম থাকে । ক্রমে আপন উপাজ্জিত পুণ্যধন ব্যর়িত হইয়। 
যায় এবং পরিশেষে পুণ্যম্প হ! পর্ধ্ন্ত তথায় আর স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে ন1। 

অবিদ্য। যক্ষিণীর কাধ্য অতি কুটিল। তাহাকে নিজ কার্ধ্য সিদ্ধি করিবার 
জন্য সব্বদূ! নান প্রকার সুযোগ অন্বেষণ করিয়! বেড়াইতে হয়; এমন কি 
পুণ্য কার্য্যেও সুবিধা পাইলে তাহার দ্বারাও স্বীয় অভনষ্ট সম্পূর্ণ করিয়া লইয়। 
থাকে। কোন ধন সম্পন্ন সঙ্গান্ত ধর্মশাল ব্যক্তি, চব্ধ চোব্য লেহ্া পেয় চাতু- 
ব্বিধান্গে দ'রদ্রাদগকে তোজন ক্রাইহেছিলেন। যদিও দর্িদ্রিগকে তৃপ্তি" 
সাধন কর। কর্মকর্তার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু কার্ধাক্ষেত্রে তভ। ঘটে নাই তিনি 
মনে মনে আপনাকে শঞ্তিবান পুরুষ বলনা জ্ঞান করিতেন। এই নিমিস্ত 
সাধারণ লোকের গায় কেবল দ্বরিদ্রকে বাছিয়। না লইয়। যে ফেহ যেরূপে 
আবসিষ্বা ভিক্ষার্থ সমাগত হইতে ছিল তাঁহাদের কাহাকেই বিমুখ করেন 
নাই । সেই বাটার সনুখ দিয়া জনৈক কসাই একটা গাভী হনন করিবার 
নিমিত্ত লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু গাভী তাহার সংহার কণীকে চিনিতে 
পারিয়! পলায়ন করিবার মানসে প্রাণপণে চেষ্টা করার কসাই কিঞ্িং 
শ্রাস্তঘুক্ত হইয়। পড়ল এবং গাভী লইয়া একপদ অগ্রনর হওয়া পক্ষে ৪ 
তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিগ্ন। গেল। কপাই নিকটস্থ একটা বৃক্ষে এ 
গাভীটীকে বন্ধন পৃর্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিবার জঙ্ত বৃক্ষ ছায়!য় উপবেশন 
করিল; এমন সময়ে এ গৃহস্থের বাটাতে ভোজনের সংবাদ পাইল। সে 
তৎক্ষণাৎ তথায় গমনপুব্বক চাতুব্বিধান্নে উদর পুর্ণ করিয়া গাতীটাকে 
লইয়1 যাইবার সামর্থ লাভ করিল। কসাই কর্তৃক & গাভীর যখন মৃত্যু 
সংঘটিত হয় তখন" গাভীবধের পাপ চারি আন রকম কসাইকে এবং 
বার আন। রকম দানশীল গৃহস্ককে আক্রমণ করিল। গৃহস্থেরে এত 
দানের ফল একটী কমাই ছার! বিনষ্ট হইয়া গেল। 

যদিও দান কর! পৃণ্যকণ্ম্ম বলিয়। পরিগণিত কিন্তু এস্থানে ব্যক্তির 
দানের উদ্েশ্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া অর্থের মত্ততায় পরিচালিত হওয়ার 
পরিণামে বিদ্যা ষক্ষিণীর করকবলিত হইতে হইবাছিল; এই নিমিত্ত অতি 
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সাবধানে 'জমাথরচের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ কর] উঠিত। 
যদ্যপি ইহাতে সামান্য রূপেও অননোযোগিষ্ঠী উপস্থিত হয় তাহ] হইলে 
বিপদের ইয়ত্ত। থাকে ন।। 

আমরা ঘদ্যপি জমাঁথরচ না বুঝিয়া কাধ্য করি, অথবা টৈনিক তাহা 
বাকি কাঁটিয়া না! দেখি যে, কি বা জম! এবং কিরূপেই বা পরমানু ব্যয় কব! 
হইতেছে, অথবা যদ্যপি নাপিতের ন্যার মূর্থতা বশতঃ আমরা বাজে জমার বন্ধু 
পাঁপকে, গুহে আনিয়। আপন পুণ্যজমা অপচয় করি, তাহ হইলে রাজার 
পরামশের স্তাঁ গুরুকরণ ভিন্ন অন্ত উপায়ে এ পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার সম্ভাবন। থাকে না। নাপিছ্ের ভাগ্যর হার অনেক স্থলে গুরু 
আপনি আপিয়! ভ্রম বিদূরিত করিয়! দেন বটে, কিন্ত পুর্ধা হইতে সত্তর্ক 
হইলে অপর জমার টাকা অজ্ঞতাবশত গৃহে আনিয়া সোপার্জিত ধন পর্য্যন্ত 
তাহার সহিত বিসর্জন দিতে হর না। অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানের এই লাভ ও 
ক্ষতি । 

প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের জমাখরচ বোধ থ।কধ কর্তব্য । মন্ষ্যদেভ 
ধারণপুর্বক কি হিসালে কত জমা এবং ক খত্রচ কর হুইল, 'প্রভাহ তাহার 
বাকী কাটিয়া! দেখা অনস্য কন্ভব্য। একদিন হিসাব দাগিল করিতে হইতে 
তাঁহার ভূল নাই । তখন জম! খরচেব জুটি হইলে হজে দারী হইতে হইবে। 
সে সময়ে মননে হইলে বে, কেন অগ্রে এ পিষে মাণধান হওয। যার নাতি । 
অতএব ননয় থাকিতে নাহাতে আপনার জনা খরচের প্রতি স্থচারুরূপে দৃষ্টি 
রাখিয়। দিন বাপন করিয়া বাইতে পার। যায়, তজ্জন্ত প্রস্তত হওক! নকলেরই 
মঙ্গলের কারণ স্বরূপ হইলে, তাহাণ সন্দেহ নাই । 

এই জম! খরচের সাহায্যে আনর। আর একটী বিষয়ের স্ছনদর উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকি । অনেত্েেই পলিয়। থাকেন ঘে, ধর্ম কন্ম হর না। যতক্ট 
শান পাঠ কর! হউক, রতই জপ ধ্যান করা, হউক পিস্থ কিছুতেই কিছু 
হইবার নহে, এই সকল ব্যক্িদ্িগকে তাহাদের জীবনের জমা খরচ দেখিতে 
অনুঝোধ করি । বিষয় লাভ করিবার জন্ত বিদ্য। শিক্ষা হইতে অর্থোপ জ্ছন্‌ 
করা পর্যন্ত, যে প্রকার মানপিক ও কারিক ব্যক্চ কর ভুইয়া থকে, ধর্্ো- 
পার্জনের জন্য কি“সেই হিপাবে কার্ধা করা হয়? কখনই নহে । এইজন্ঠ 
বলি যেমন ব্যবপায়ীর! সন্ধ্যার সময় &দনিক জঘা খরচের বাকি কাটির। 
খাত! মিলায় এবং অনয বায় দ্বার। ব্যবসার উন্নতি ও ত্ববনতি স্থির করিতে 
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পারে, সেইরূপ প্রত্যহ কাধ্যাদি হইতে শত্বন কালে আমাদের আপনাপন 
জীবন খাতায় ধর্দ্ধ এবং অধন্্ং জমাগরচের হিসাব দেখ। কর্তব্ ; অর্থাৎ 
সমস্ত দিনে কি করা হইল । কতগুলি মিথ্যা? কথা খাতে, কতগুল পরগ্রানি 
খাতে, কতগুলি পরানিষ্টপাতখাতে, কতগুলি পরদ্রবা হরণ খাতে, কতগুলি 
বিশ্বাসঘাতক ত খাতে, কতগুলি পরদার গমন ও গমনেচ্ছা খাতে, কতগুলি 
ধনাভিমান খাতে, কতগুলি খিদ্যাভিমান খাতে, কতগুলি মর্য্যাদাভিমান 
খাতে এবং কতগুলি ধন্মাভিমাঁন খাতে জমা হইয়াছে ও বিশুদ্ধ ধর্দ বা পরখ" 
রীক জ্ঞানোপাজ্ঞন খাঁতেই বাকি জম হইরাঁছে ; পরমাধু খরচের সহিত 
বাকি কাটিতে হইবে। পরমাধু প্রত্যহ বায়িত হইয়া যাইতেছে । ধর্সর 
জম! হইলে ধন্মই থবচ হইয়! থাঁকে কিন্ত পাপ জনা করিলে জীবন খাতান্ব 
ব্যতিক্রম ঘটিয়া যায় । গ্রহে ধন থাকিলে সেই ধন ব্যয় করিয়। যেমন 
খহারীয় দ্রব্যের মংস্থান করা ষ*য় কিন্তু ধন নাশ হ্ইয়। যাইলে তাহাকে 
উপবাস করিয়। থ!কিতে হয়। উভয় স্থলেই দিন কাটিয়া যাঁয় কিন্ত এক 
স্থানে স্থুথে এবং'অণর এক স্থানে মহাকষ্টে; এই মাত্র প্রভেদ দেখ! 
যাইতেছে। 
মন্গষ্য জীবনের উদ্দেপ্ সুখ-শান্তি লাভ করা। যাহাতে অন্থুখ ও 
অশান্তি উপস্থিত ন। হয়, যাঁহাঁতে আপন জমায় ভুল ন। হয়, এরূপ সতর্কতার 
সহিত জমা স্থির করিয়া লইতে হইবে । ধর্মই জম! করা! আমাদের উদ্দেশ্য, 
তাহাই এই সংদার স্থলে প্রয়োজন । তাহাই আমাদের স্বাস্থের কারণ, 
তাহাই আমার্দের কল্যাণের নিদাঁন স্বরূপ। 
যেস্থানে যে কেহ এই জম বিস্মত হুইয়। পাপ জমার প্রশ্রয় দিয়াছে 
ভাহাকেই পরিতাপ যুক্ত হইতে হুইরাছে; ভাহাকেই বিপদাপন্নাবস্থার 
পতিত হইয়। অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া ধাইতে হইয়াছে; অতএব জমাখরচ 
জ্ঞান লাভ করিয়ঃ, তবে জীবন-থাতায় অঙ্কপাঁত কর! গ্রাত্যেকেরই র্তব্য। 
যখন কোন বাবসায়ী জমা খবচ ন! মিলাইয়। বিপন্নাবস্থায় পতিত্ত হয়, 
ঘখন সে দেখে যে. ভাহার মূল ধন খরচ হইয়! খণগ্রস্ত হইয়াছে তখন তাহার 
আর ব্যবসা চলিতে পারে” নাঁ॥ এ অবস্থায় তাহার পরিত্রাণের একটা 
উপায় আছে । . তাঁহার যাহা কিছু সম্পন্তি থাকে তাহ রাজার নিক্ষটে 
প্রদ্থান পুর্বক খণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ব উপস্থিত হইলে 
বাজ ভাহাকে আশ্রয়, দেন। সেই দিন হইতে সে খণমুক্ক হইব। খাকে। 
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ধর্দ জগতেও সেই প্রকার নিয়ম আছে। যদ্যপি কেহ ভগবানের গ্রতি 
আত্মোৎসর্থ করিতে পারে, তবে তাভার সকলঃবিপদই কাঁটির। যায় । 

২২৪ । যেমন, ছেলের। বখন খুঁটি ধরিয়। ঘুরিতে থাঁকে 
তখন তাহার] বয়স্তদ্িগের সহিত নান। প্রকার কথাবার্ত। ও 
নানাবিধ রঙ্গ-রহস্য করিয়া! থাকে কিন্তু কখনও খু'টি ছাঁড়িয়! 
দেয় না, তাহার! জানে যে ছাড়িলেই পড়িয়া যাইবে ; 
তেমনই সাংদারিক জীবের! হরি-পাদপদ্মে দৃঢ়মতি রাখিয়। 

নারে কোলাহল করিয়া বেড়াইলেও তাহাদের কোন বিস্ক 
হইবে ন।। 

২২৫। লুকাঁটুরি খেলিবার সময় যে বুডিকে স্পর্শ 
করিতে পরে, মে আর চোর হয় না। সংস।রে যেকেহু 
হরিপাঁদপদ্মে শরণাগত না হইয়। সংসার-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া 
বেড়ীইবে, তাহাকে বার বার গর্ভ যাতনায় পড়িতে হইবে । 


২২৬। জন্মিলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। |] 


ড় 


২২৭। যেমন, ধান পুতিলেই গাছ হয়, তছুৎপন্ন ধাঁনে 
আবার গাছ হয়, তাহার ধানেতে পুনরায় গাছ হয়, অর্থাৎ 
অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ধান পুনঃপুনঃ জন্মিয়। থাকে, কিন্ত 
যে ধানগুলি অগ্নির উত্তাপে জলের সহিত সিদ্ধ 'করা যাঁয়, 
তদ্দারা আর ধানের অক্কুরও হইতে পারে না । তেমনই যে 
জীব তত্ববিচাররূপ জ্ঞানাগ্রি দ্বার! ভক্তিবাঁরি সহযোগে সিদ্ধ 
হইতে পারিবে, তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে না। 

২২৮। হে জীব! দেখিও যেন ধোপাতীড়ারী হইও 
না। ধোপার! সকলের ময়লা কাপড় পরিক্ষার করিয়! 
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আপনার ঘর পরিপুর্ণ করে কিন্তু পরদিন আর তাহা থাঁকে 
ন।। পগ্ত হওয়।ও কব্রপ। লোকের মনের ময়ল। পরি- 
স্কার করিয়াই দিন কাঁটাইয়। যায় কিন্ত নিজের কিছুই উপ- 
কার হয় না, বরং অভিমান সঞ্চিত হুইয্পা ক্রমে আরও 
অধোগামী করিয়া! ফেলে । 


২২৯। যেমন, হাড় গিলা ও শকুনি উর্দে অনেক দুর 
উঠিয়া যাইতে পারে কিন্তু তথায় যাইয়া তাহার নিঙ্গস্থ 
গো-ভাগাঁড়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, আমাদের ব্রাহ্গণপণ্ডিতে- 
রাও তেমনি শান্্রাদি অধ্যয়ন করিতে শিক্ষা! করিয়। কেবল 
«কামিনী-কাঁঞ্চন, কাঁমিনী-কাঞ্চন” করিয়। ঘুরিয়। বেড়ায় । 


২৩০ | য্যেন, ভাঁগাড়ে গরু মরিয়! যাইলে, পালে পালে 
শকুনি আপিয়। টানাটানি করে, তেমনই কোন দাত কিছু 
দান করিতে চাহিলে পণ্ডিতের! তাহাঁকে বিরক্ত করিয়' 
থাকে |. 


২৬১। পণ্ডিতদিগের এরূপ দুর্দশ। হইবার হেতুই 
ভগবান। শাস্্রপাঠের দ্বার যদ্যপি তাহাদের ততুজ্ঞান 
উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে তাহার আর কাহাকেও উপ- 
দেশ দিতে যাইবে না, আঁর কেহ গ্রহ-ফাড়। কাঁটাইতে 
স্বীকার হইবে ন।। ভগবান এই নিমিস তাহাদের ছুই 
চাঁরিটা পেঁচ কসিয়। রাখেন। 

একদ। প্রভু কছিয়াছিলেন,_-কোঁন রাজাকে এক পণ্ডিত যাইয়! কহিলেন, 
"মহারাজ ! আমার নিকটে ভীমপ্তাগবৎ শ্রবণ করুন । রাজ উত্তর করি- 
লেন, আপনি আশ্রে বুঝিতে চেষ্টা করুন, তাহার পর আমার বুঝাইবেন।* 
ব্রাক্মণ ফিরিয়া! আসিয়! শ্রীমস্তাগবৎ 'খানি আদ্যত্ত উত্তমরূপে পাঠ করিয়! 
আপনাপনি হাঁলিতে লাগিলেন যে, রাঁজা কি নির্বোধ, ঘোর বিষয়ী এবং মুর্খ 
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ভাহা না হইলে গুরুর নিকট যাহ! অধান্নন করিরাছি, তাহাতে তাহার 
অমন কথ বলায় অর্বাচিন্তার' পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । রাঁজাজ্ায় 
পুনরায় পাঠ করিলাম, তাঁহাতে লাভ কি হইলঃ গুরুর মুখে যাহা শিথি- 
য়াছি, ভাহাতে কি ভ্রম জন্বিতে পারে? তিনি তদনস্তর পুনরায় বাজার 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজ! পণ্ডিতকে দেখিব। মাত্র কহিলেন, মহা. 
শয়! এখনও আপনার ভাল করিয়া পাঠ করা হয় নাই। পর্তিত ক্রোধে 
পরিপূর্ণ হইয়! রাজনমীপে কিছু বলিতে না পারির] গুহে প্রত্যাগমন পুর্র্বক 
চিন্তা! করিতে লাগিলেন যে, রাজ কিজন্ত আমায় উপর্ণ.াপরি একথ। বলিতে - 
ছেন ; অবশ্তই ইহার ভিতরে কোন অর্থ আছে। তিনি চিস্তা করিতে করিতে 
প্রথমেই বুঝিলেন যে, শ্রীমদভীগবৎকে “পারমহংস-সংহিতা” কহে । অতএব 
এ গ্রন্থ গৃহীর্দিগের পাঠ্যই নহে, দ্বিতীয়তঃ এ গ্রন্থের বক্তা শুকদেব, যিনি 
সাক্ষাৎ নারাপ্নণ সর্বত্যাগী পরমহংস এবং আোতা পরীক্ষিত যিনি সপ্তাহ- 
কাল জীবনের সীমাজ্ঞাত হইয়া! পুতনীরের তটে প্রায়েপবেশন করিয়!- 
ছিলেন। ছি! ছি! কি করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ অর্থের লোভে আমি 
এমন পবিজ্র গ্রন্থ লইয়া বিষদীর নিকট গমন করিয়াছিলাম। ব্রাঙ্গণ 
প্রীমস্ভাগবতের অপুর্ব রস পাঁন করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিভো 

হইননা রাজার কথ বিস্বৃত হইয়া! যাইলেন। অতঃপর রাজ ব্রাহ্মণের আর 
গতিবিধি নী হওয়ায় তিনি দত প্রেরণ করিয়া তাহাকে ডাঁকাইয়া পাঠাই- 
লেন। ব্রাহ্গণ তখন বিনীতভাঁবে বলিম্ন1! পাঠাইলেন যে, রাজ। আমার 
গুরুর কার্ধয করিয়াছেন, তাহাকে আর আমি কি শিক্ষা দিব। রাজাকে 
কহিবে যে, শ্রীমড্াগবৎ যেকি! তাহাই আমি অদ্যাপি একবর্ণ৪ও বুঝিতে 
পারি নাই । 


২৩২। “সকল জলই এক প্রকার, কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্র 
তাহাদের ব্যবহার সমান নহে / কোন জলে ঠাকুর পুজা! 
হয়, কোন জল পান করা চলে, কোন জলে স্নানাদি হইবার 
সম্ভাবনা! এবং কোন জলে হস্ত পদ 'ধৌত করাও নিষিদ্ধ 
সেইরূপ সকল ধর্ম এক প্রকার হইলেও ইহার মধ্যে উপ- 
রোক্ত জলের হ্যায় তারতম্য আছে ।” 
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প্রতু জলের যে দৃষ্টান্তটী দিয়াছেন, সর্বপ্রথমে তাহাই বিচাঁর কর 
হউক । জল এক পদার্থ-_দর্ধন্রেই এক পদার্থ) রসায়ন শাস্ত্র তাহ আমাদের 
শিক্ষা দিয়।ছে কিন্ত যে স্থানে ইহা যখন অবস্থিতি করে সেই স্থানের 
ধর্দান্সঘায়ী ইহার্‌ও ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া থাকে । বৃষ্টির জল পুথিবীর জল 
অপেক্ষা অতিশয় পরিফার, নির্ধল ও দোষশূন্ত । এই জল যখন ভূমগুডলে 
পতিত হয়, তখন তাহার ধর্ম বিচার করিয়া দেখিলে, বিশুদ্ধ" বৃষ্টির জলের 
সহিত কোন অংশে সাদৃশ্ত পাওয়। যাঁয় ন|। বৃষ্টির জল ঘদ্যপি সাগরের জলে 
নিপতিত হয় তাভা হইলে তাহাকে পাগরের জল কহ! যাইবে, গঙ্গার সহিত 
মিশ্রিত হইলে গঙ্গাজল, কুপে কুপজল এবং ছর্গন্ধযুক্ত খাল মালায় খাল ও 
নালার জল বলিয়। উল্লিখিত হইয়া! থাকে । এস্বানে, স্থান বিশেষে এক 
বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের ভিন্ন ভিন্ন আখ্য! হইয়া যাইল। এক্ষণে বিচার করিয়! 
দেখিলে, বুঝ! যাইবে যে, যদিও বুষ্টির জল এক অদ্বিতীয় ভাবে, সাগর, নদী 
ও কৃপাদিতে মিশ্রিত রহিয়াছে তথাপি কাধ্যক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের হ্যাক 
কাহার ব্যবহার হইতে পারে না। 
এক্ষণে এই উপমার সহিত ধর্ম মিলাইয়! দেখ! যাইতেছে। বৃষ্টির 
জলের ন্যায় ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় তাহার সংশয় নাই। তিনি যখন যেমন 
আধারে প্রবিষ্ট হন তখন সেই আধার গত ধর্মই লাভ করিয়া থাকেন, 
প্রভূ বলিভেন,__“সাপ হয়ে খাই আমি রোজ! হয়ে ঝাড়ি, হাকিম 
হয়ে হুকুম দিই, পেয়ার হ»য়ে মারি 1” অর্থাৎ সাপের আধারে ব্রহ্ম জীব- 
হিংসা করেন, বোজাঁর আধারে সর্প দংগ্রজীবের কল্যাণ সাধন করেন, 
হাকিমের 'আধান্ে প্রবেশ করিয় স্াক়ান্তায়ের বিচার করেন এবং পেয়াদার 
আধারে প্রহার কর্তীর কার্য করেন।” তিনি আরও বলিতেন, “পঞ্চ ভূতের 
ফাদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে।” অর্থ!ৎ স্বয়ং পাম ও কৃষ্ণ অবতারাদিতে সময়ে সময়ে 
তাহার সামান্য মনুষাদিগের হ্যায় স্বভাবের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 
স্তাহাদের হাসা, কাঁদা, যে ভাবেই হউক কিন্তু দেখিতে মনুষ্যদিগের স্তাঁয় 
ছিল। এই নিমিত্ত ধর্মও আঁধার ব। পাত্র বিশেষে পরিবর্তিত হইয়1 
থাকে । “যেমপ ছাদের জল থেরূপ নল দিয়। পতিত হয়, তাহাকে তদাকৃতি 
খুক্ত দেখায় |”. | 

: ক্বামানেরএ প্রদেশে যত. প্রকার ধর্ম দেখা যার, উহ! ভ্বারা শ্বতত্ 
আঁধারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়$ ফলে তাহার। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদাক্ন 
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বলিয়া সাধারণ ভাষায় পরিগণিত হইয়া থাকে । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ 
শ্বতগ্ত প্রকার এবং কার্য সুতরাং স্বতন্ত্র প্রকঠর। আমাদের কথিত উপ- 
মায় বৃষ্টির জল, ধর্ন্বরূপ এবং স্থান উদ্দেগ্ত-ম্বত্ূপ। যেস্কানে যত বিচির 
প্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তথাঁকার জল যেমন কলুাষত হর, সেই প্রকার 
যেআনার ব1 সম্প্রদায়ের ধত বহুবিধ উদ্দপ্ত থাকে, ধর্মজলও সেই পরিমাণে 
বিকৃত হইয়া যাঁয়। এই নিমিত্ত হিন্দু শাক্সে নিষ্কাম ধর্যের এত গৌরব ! 
এই নিমিত্ত শ্রীকৃঞ্চ বলিয়াছিলেন যে “দকল প্রকার কামন। বিশিষ্ট ধরব 
পরিত্যাগ করিয়া! আমার প্রতি একান্ত অনুগত হও১” 

বর্তমান ধন্ম সম্প্রদায়ের মধো বিশেষতঃ হিন্দু সম্গ্রধায়ের মধো এই উদ্দে- 
শ্যর এত বাড়াবাড়ি পড়িপা গিয়াছে যে, ধর্মজল আর তাহার! ধারণ করিয়! 
রাখিতে পারিতেছে ন1। মেমন, এক €সর জলে দশ নদের চিনি জবীভূত 
কর। যাঁয় ন।, পে স্থানে জল বিলুপ্ট হইয়া কেবল চিনিই দেখিতে পাওয়! 
যায়, হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ে সেইন্ধপ কেবল উদ্দেগ্তই শোভা পাউতেছে। 

ধর্মের উদ্দেগ্ত ধর্ম, ধর্মের কার্ধা ও ধর্ম, কিন্ত হিন্দু,সম্প্রদায়ের ধর্দের 
উদ্দেস্ত স্বার্থ চরিতার্থে পর্যবসিত হওয়ায় তাতারই কার্ধ্য হইয়া যাইতেছে । 

ইংরাজী-বিদ্যা শিক্ষা ও থৃষ্টধর্্ম প্রচারকদিগের ন্বা্থগরতাপুর্ণ এক" 
পক্ষীয় ধর্মপ্রচার দ্বার! হিন্দু উদ্দেম্তের সংখ্যা বৃদ্ধ হইবার পক্ষে বিশেষ 
আনুকূল্য হইয়াছে । পু 

ইতি পূর্বেই হিন্দু-উদ্দেপ্ত সাংসারিক উন্নতি লাভ পক্ষে ধাবিত হইয়া- 
ছিল । কি ধর্ম করিলে পু্রলাভ হয়, কি ধন্মে ধন প্রাপ্তির সুবিধা জন্মে, 
এইরূপ ধর্ম্েরই বিশেষ প্রাছুর্ভাব হইরাছিল | ধর্দপাধন বলিস! যাহা ছিল 
ভাঁহাঁতেও উদ্দেশ্তের নিতান্ত প্রাবল্য দেখা যাইত। বৈরাশীদিগের সখিভাৰ 
তান্ত্রিকদিগের ভৈরবীচক্র, এবং জ্ঞানপস্থীদিগের ঈশ্বরত্ব অভিখানে বিশুদ্ধ 
হিন্দুধর্ম কিয্ৎ পাঁরমাণে দূষিত করিয়। রাখিয়াছিল। বর্তমান ইংরাজী 
উদ্দেশ্ত গুলি তাহার সহিত সংযোগ হইয়। হিন্দী ধর্ম্টাকে বিশিষ্টরূপে পদ্ধিল 
করিয়া তুলিয়াছে। বেদের অর্থ বিকৃত হইক্লাছে, পুরাণের ভাব আধ্যাত্মিক 
তীয় পরিণত হইয়াছে, যোৌগসাধন ভৌতিক শক্তির অন্তর্গত হইয়াছে, 
মুনি খধির কথ! উড়িয়া! গিয়া শ্রেচ্ছদিগের বাঁকা বেদবাকা হইয়া উদ্ভি- 
যাছে। যে সকল ধর্দ্দোপদেশে সব্ধ্ত্যাগী বরক্ষষীদিগের মতামত গ্রাহ্য হইত, 
এরক্সণে তথায় শ্রেচ্ছ মহোৌদক্মদিগের নাম শোভা পাইতেছে। শ্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট 
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ধর্ম বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে; শ্ুতরাঁং বিশুদ্ধ হিন্দু- 
ধর্মে বহুবিধ আবর্জনা] সন্গিবিষ্ট হুইয়। গিরাছে । এইন্ধপ ধর্মসম্তদায়ই 
চতুর্দিকে দেদীপামান রহিয়াছে । অবোধ হিন্দু সন্তানেরা ধর্ম পিপাপা চরি- 
তা করিবার জন্ত, যে সম্প্রদায়টী নিকটে দেখিতে পাইতেছে, তখনই তাহ! 
হইতে ধর্বারি পাঁন করিয়া পিপাসা নিবারণ করিতেছে নতা, কিন্ত নে জলে 
যে ক্লেদাদি দ্রবীভূত আছে, তাহ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। নানাবিধ 
নিবর ব্যাধির উত্তেজন| করিয়া কত গলাপই যে দেখাইতেছে, তাহার ইয়ত্ব। 
কেকরিবে? 

বিশুদ্ধ জল যেমন, জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, বিশুদ্ধ ধর্মও তদ্রপ ; 
তাহাতে ধর্ম ভন্ন আর কিছুই নাই। বিশুদ্ধ ধর্মে যে ধর্মই হউক তাহা 
এক । স্থান ভেদে স্বতন্ত্র দেখাইলেও প্রকৃতি গন্ত প্রভেদ হইতে পারে না। 
সুতরাং তাহাদের উদ্দেশ্টও এক এবং কাধ্য ও এক । এমন ধন্ম যাহা, তাহাতে 
ভেদাভেদ নাই, দ্বেষাদ্বেধী নাই, ভাল মন্দ কোন কথাই নাই। 

বর্দিও কথিত হুইল যে, হিন্দুধন্ম বিশিষ্ট রূপে কলুষিত হুইয়| গিয়াছে, 
কিন্ত প্রভূর জলের তুলনায় অতি সুন্দর বধৈজ্ঞানক জ্ঞান লাভ কর। 
গিয়াছে । জলের ধর্ঘ্--পদার্থ দ্রবীভূত করা; কিন্ত যদ্যপি সেই জলে 
ভত্তাপ প্রয়োগ কর! যায়, তাহা হইলে সে জল তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত আবজ্জন! 
পরিত্যাগ পূর্ধ্বক বাম্পাকারে পুনরায় বিশুদ্ধ জলীয়রূপ ধারণ করে। 
অবতারদিগের দ্বারা এই কার্ধটী সমাধ। হইকা থাকে । তীহার। জ্ঞানাগ্নি 
প্রজ্ছলিভ করিয়। দেন, লেই জ্ঞানাগির উত্তাপে বিশুদ্ধ ধর্মভাব, বিষয়াদি 
বিবিধ সাংসারিক উদ্দেশ্য হইতে বিষুক্ করির] দিয়া থাকেন। এন্ধপ 
দষ্টাস্ত আমাদের দেশে অপ্রতুল নাই এবং এইজন্তই অদ্যাপি হিচ্দু- 
ধর্ম সংরক্ষিত হইয়। রহিয়াছে । 

পরিশেষে হিন্দুনরনারীদিগকে বক্তব্য এই যে, হিন্দু সন্তানের বিজা- 
তীর উদ্দেস্ত হিন্দুধর্ম প্রবিষ্ট করাইয়া, যে সকল অভিনব ধর্মের গৌরব 
প্রতিঘোষিত করিতেছেন তাহ! বাস্তবিক বিশুদ্ধ নহে। বিন্দুধর্ম সত্য, যে 
বন্ম মুনি খাবি কথিত, যে ধর্ অবতার দিগের হৃদয়ের সামগ্রী, ভাহা কখন 
মিথ) নহে। হিন্দু ষেকোন শ্রেণীভুক্ত হউন, ব্রাহ্মণ হইতে মুচি মেথর পর্যন্ত 
সকলেরই পক্ষে সেই সনাতন হিন্দুধর্মই একমাত্র পরিআণের উপাগ্, 
তাহাতে একাল সন্দেহ নাই । 


$ 
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২৩৬! যেমন ক্ষত স্থানের মাষ্ড়ী ধরিয়! টানিলে রক্ত 
পড়ে এবং রোগ বৃদ্ধি পাঁয় তেমনি ইচ্ছ। করিয়। জাতি ত্যাগ 
করিলে নানাবিধ উপসর্গ জন্মিয়। থাকে । 

২৩৪ 1 যেমন আব পাকিলে আপনিই পড়িয়। যায় 
তেমনি জ্ঞান পাকিলে জাত্যাভিমান আপনিই দূর হইয়! 
যায়। ইচ্ছ! করিয়। জাতি ত্যাগ করায় অভিমানের কার্ধ্যই 
হইয়া! থাকে । 


জাতি বিভাগ হওয়। স্বভাব সিদ্ধ কার্য । ইহ মনুষ্য কর্তৃক কখন সম্পী- 
দিত হয় না। যেমন আমর! এক্ষণে জানিয়াঁছি যে, জড় জগতে ৭০ প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন আদীম জাতি (6197901065) বা রূঢ় পদার্থ বাস করিতেছে । ইহারা 
পরস্পর আদান প্রদান দ্বারা নানা প্রকার স্বতন্ত্র জাতিতে (০০011500075 ) 
বা যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে । এই আদধীম জাতির যখন 
একাকী বাদ করে, তখন তাহাদের দেখিবা মাত্র অনায়াসে চিনিতে পার! 
যায় কিন্বা! ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ পরিধাঁনপুর্বক প্রকাশ পাইলেও স্বজাতিব 
ধর্ম বিলুপ্তের কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় ন! কিন্তু তাহারা যখন অন্ত 
জাতির সহিত সহবাস করে, তখন তাহাদের স্বজাতির আর কোন লক্ষণ 
থাকিতে পারে না, এক অভিনব জাতির স্থষ্টি করিয়া দেয়। যেমন 
রৌপ্য । ইহাকে শিটির। গোলাকার করাই হউক,' কিন্ব। টানিয়। তারই 
কর হউক, অথব। নান! প্রকার তৈজবপাত্র ও অলঙ্কারাদিতে পরিণত করাই 
হউক, রূপার ধর্ম কদাপি জষ্ট হয় না কিন্তু যখন রূপাকে গন্ধকের 
সহবাস করিতে দেওল যায়, তখন রূপা এবং গন্ধক উভয়ে উভয়ের আক্কৃতি, 
এবং প্রকৃতি হইতে একবারে বঞ্চিত হুইর। থাকে । তখন রূপার চাকৃ- 
চিক্যশালী শুভ্রবর্ণ এবং গন্ধকের হরিদ্রাভা যুক্তি রূপ লাবণ্য কোথায় অস্ত- 
র্িত হুইয়1! এক কৃষ্ণবর্ণ কিভূত কিমাকার ভাবে পরিদৃশ্ঠমাঁন হইয়। থাকে। 
তখন ভাঁহা হইতে আর তৈজষ পাত্র প্রস্তুত করা যায় না, আর তাহাতে 
অলঙ্কার গঠিত হইতে পারে না, অথব গন্ধকের স্বভাঁবসিদ্ফ যথা বাকুদূ 
দেশলাই ইত্যাদি কোন কার্ধে প্রয়োগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 

মনুষ্য সমাজেও অবিকল এ নিক্বম চলিতেছে । ইতিপূর্বে অনেক ন্ছলে 

৫২ 
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আমর! দেখাইয়াছি যে, মন্তুষ্যের। জড় এবং চেতন পদার্থের যৌগিক মাত্র। 
ভড় জগতের নান! জাতীয় পদার্থের একত্রিত হইয়! উপরোক্ত গন্ধক এবং 
রৌপ্যের গ্াঁয় মনুষ্য এবং পৃথিবীর বিবিধ পদার্থ উৎপাদন করিয়াছে । এই 
সকল গঠিত পদার্থের গঠন-কর্তাদ্দিথের সহিত কোন সংশ্রব রক্ষা করে নাই । 
তেমনই পদার্থ পরিচালনী যে শক্তি আছে তাহ। জাতি বিশেষে শ্বাভাবেক 
ধঙ্দের বিপর্যয় করিয়া! থাকে । যেমন কাঁষ্ঠের সহিত উত্তাপ শক্তি মিলিত 
হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়৷ অগ্নির স্থষ্টি করে ও ধাতু বিশেষ যথা! বিসম্থ 
(75050 ) এবং ক্্যান্টিমনি (2120202%) একত্রে সংস্থাপিত হইয়! 
তন্মধ্যে উত্তাপ প্রবেশ করাইলে তাড়িতের জন্ম হয়। মনুষোরাও তদ্রপ। 
কথিত হইল মন্ুষ্যেরা নান। জাতীয় পদার্থ হইতে গঠিত হইয়াছে সুতরাং 
তাহারা জাতীর ধন্ম বিশিষ্ট। জড় জগতের শক্তির ন্যায় চৈতন্য 
জগতেও একপ্রকার শক্তি আছে, যাহা গুণ শর্ষে অভিহিত। জড় 
জগতে যেমন এক শক্তি অবস্থাভেদে উত্তাপ (1)6৪ 6) তড়িৎ (০1০00101 ) 
চুস্থক €:77980909 ) ও রসারণ শক্তি (01)9101910 ) বলির! কথিত 
হয়, তেমনই চৈতন্য রাজ্যে একগুণ, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ নাম 
ধারণ করিয়াছে । কিন্তু স্থুল রাজ্যে যেমন রসাঁয়ণ শক্তির কাঁধ্য কালে 
অথব। তড়িতের বিকাশ হইলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আধখ্যাঁয় উল্লিখিত 
হয় তেমনই এক গুণ সচরাচর সত্ব, রজঃ এবং তমঃ বলিয়া ব্রিবিধ শব্দে 
নির্দিষ্ট হইক্লা থাকে। যেমন কোন জড় পদার্থ শক্তির সহবাসে অনস্ত 
প্রকার অবস্থায় 'অনস্ত,প্রকার আকার ধারণ করিয়া অন্ত প্রকার ধর্মের 
পরিচয় দিতেছে তেমনই এক গুণ চৈতন্ত পদার্থের সহিত অনস্ত প্রকারে 
প্রকাশ পাইতেছে । মনুষ্যেরা যে জড় পদার্থ হইতে দেহ লাভ করিয়! 
থাঁকে তাহ মনুষ্য সমাজে অদ্বিতীয় অর্থাৎ দেহের উপাদান করণ সম্বন্ধে 
কোন দেশের বা কোন জাতিতে কিম্বা কোন অবস্থায় কিছুমাত্র প্রভেদ 
হইতে পারে না। ' শোনিত ফাহার স্বতন্ত্র নহে অস্থি কাহার স্বতন্ত্র নহে 
এবং মাঁংসপেশীও কাহার স্বতন্ত্র নছে। সেই প্রকার চৈতন্ত পদার্থ 
ও শুণ কাঙ্জার পৃথক হুইবার নহে। কিন্তু পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য 
কৌশল ! কি কুটিল মহিমা! ষে এই এক জাতীয় পদার্থ সর্ব শথ স্ব ধর্স 
রক্ষা করিয়াও কাহার নহিত কাহার এঁকাত! রক্ষ। করে নাই) অর্থাৎ মন্ু- 
যৌর। এক জাতীর পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হইস্পা কেন পৃথক পৃথক্‌ স্বভাবের 
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পরিচয় দিয়া থাঁকে তাহা এপধ্যন্ত নির্ণয় করা কাহারও শক্তিতে সংকুলান 
হয় নাই। 

শুণভেদে স্বভাবের স্থষ্টি হয়। এই স্বভাব বাহার সহিত যতদূর সিলি়! 
থাকে তাহাদের ততদুর একজাতীয় বলিয়। পরিগণিত কর! যায়। যেমন 
গোলাকার পদর্থ, পদার্থ যাহাই হউক--কিস্তু গোলাকার বলিয়। তাহাদের 
একজাতীয় কহ! বার । ত্রিকোণ কিন্ব। চতুফ্ষোণ বিশিষ্ট পদ্র্থও গ্ররূপে পরি- 
গণিত কর! যায় । অথবা যে দেশে যেজাতি কিম্বা যে পদাভিশিক্ত মনুষ্য 
হউক. মনুষ্য বলিলে তাহাদের এক জাতিই বুঝাইবে। অথব! যে পদার্থ 
ঘার! বিছাুৎ কিম্বা উত্তাপ অনায়াসে পরিচ।লিত হইতে পারে ভাহাঁদের 
এক জাতীয় ধাতু ধলে। মূর্খ মাত্রেই এক জাতি, যে যে বিষয়ে মূর্খ 
তাহারাও এক জাতি ; পণ্ডিতের! এক জাতি, সাহিত্যের পণ্গিত এক জাতি, 
গণিতের প্ডিত এক জাতি; বিজ্ঞান শাস্ত্রের পণ্ডিত এক জাতি; চিকিতৎস- 
কেরা এক জাতি; উকীলের! এক জাতি; চোরেরা এক জাতি ; সাধুরাও 
এক জাতি; ইত্যাদি । ১. ৯ 

উত্ভীদরাজ্য নিরীক্ষণ করিপেও জাতি ভেদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
স্থল কলেবরের উপদান কারণ কাহারও স্বতন্ত্রনহে। যে এক জাতীয় 
পদ্দার্থ অঙ্গার আত্ম বুক্ষে, মেই এক জাতীয় পদার্থ-অঙ্গ'র পদ্মের মুণালে, সেই 
অঙ্গার গোলাপ ফলে, নেই অঙ্গার পুরীষে* কিন্তু গুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিতে পরিণত হইরাঁছে | 

জান্তব রাজ্যেও এ প্রকার জাতি বিভাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 

যেমন রণায়ন শাস্ত্রের উন্নতি ক্রমে ৭০টা এক জাতি পদার্থ হইতে 
পরস্পর সন্মীলন দ্বারা অনন্ত প্রকার নূতন জাতির স্থট্টি হইয়াছে ও 
হইতেছে, আল্কাতর1- এক জাতি, তাহার সহিত অন্তান্ত জাতির 
সংযোগে জন্দর লোহিত জাতি মেজেন্ট। জন্মিয়াছে) পরে এই মেজেপ্টা 
এক্ষণে অশেষ প্রকার স্বতন্ত্র জাতিতে পরিবর্তিত হইয়। গিয়াছে, যথা 
গোলাপি, হরিদ্রা, সোপালী, বেগুণী যেজেপ্ট। ইত্যাদি। সেইগ্প ৫ষ 
দিকে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় সেই, দিকেই নূতন নূতন জাতির 
সহিত সাক্ষাৎ হুইয়1 থাকে । 

মনুষা সমাজের শ্ত্রপাত হইভ্ে গ্যে কি প্রকারে জাতি সকল পরিবর্থিত 
হইয়ুছে তাহার "তিহাপিক বিখরণ প্রদান কর! একেবানেই অসাধ্য! 
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হিদ্দুশান্্র মতে দেখা যায়, প্রথমে ব্রহ্মা হইতে চারি গকার স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি 
হইয়াছিল, যথা মুখ হইতে ত্রাঞ্জণ, বাছ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং 
চরণ হুইতে শূদ্র। এইচারি প্রকার জাতিদিগের মধ্যে, গুণ ভেদই প্রধান 
কায়ণ। ব্রাহ্মণের গুণ ব্রঙ্গনিষ্ট হওয়া, ক্ষত্িয়ের বরাজকাধ্য, বৈশ্ের 
বাণিজ্য ব্যবস। এবং ইহাদের দেব! কর শূড্রের কার্ধ্য ছিল। 

স্পষ্টই দেখ! যাঁয় যে এই ধকল জাতিদিগের পরম্পর সংসর্শে নানাবিধ 
নৃততন নৃতন জাতির সৃষ্টি হইয়। গিয়াছে । কেবল সংসর্গই জাতি বিভাগের 
একমাত্র কারণ কিন্তু গুণ ভেদের জন্য যে জাত্যন্তর উত্পন্ন হইয়া থাকে 
বলিয়৷ পুর্বে কথিত হইয়াছে, তাহ।কে প্ররুতপক্ষে জাতি ন1। বলাই উত্তম। 
কারণ, ব্রাহ্মণ হইতে শুদ্র পর্যন্ত হিন্দুজাতির অন্তঃরঁত। ব্রাহ্মণ শুদ্রে যে 
উপাধির প্রভেদ আছে তাহাই গুণ দ্বার সাধিত হইয়া থাকে । ফলে গুথের 
দ্বার যে পার্থক্য ভাব উপস্থিত করে, তাহাকে তজ্জন্ত জাতি না বলিয়। 
আমর! উপাধি শব প্রয়োগ করিলাম । 

গুণ ভেদের ঝারণে যে উপাধির উৎপত্তি হইয়। থাকে, তাহ। বর্তমান 
কালে নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ হইবে । যে সকল হিন্দু এবং মুমলমান জাতি ছিল 
তাহার! পাশ্চাত্য বিদ্যায় গুণাম্বিত হইয়! পূর্ব উপাধি পরিত্যাগ পূর্বক 
এক অভিব উপাধির অন্তর্গত হইয়। যাইতেছেন। তাহা ইংরাজ, হিন্দু 
কিন্বা মুসলমান নহে । স্থুতয়ীং নূতন উপাধি বিশিষ্ট হিন্দু কিম্বা মুসলমান 
জাতিকে জাতি ন1 বলায় কোন দোষ ঘটিবে না । 

এই গুণ ভেদের জন্য আবার আর এক উপাধি উৎপন্ন হইতেছে। তাহা- 
রাও পুর্বোল্লিখিত নৃওন উপাধির স্তায় অদ্যাপি বিশেষ জাতিতে অভিহিত 
হন নাই। তীহারা খৃষ্টান, মগ, চিণ, যবন প্রভৃতি কোন জাতির অন্তর্গত 
নহেন। 

অতএব জান্তি বিভাগ যে একটা স্বাভাবিক কাঁধ্য তাহার সংশয় 
নাই । জাতি বিভাগ যদ্যপি স্বাভাবিক নিয়মাধীন হয়, তাহা হুইলে 
তাহ। বিলুপ্ত হইয়! যাইবার প্রসঙ্গ কর! নিতান্ত উপহাপের বিষয় হুইবে। 
কিন্ত কি জানি ভগবানের কি ইচ্ছা; যে আজকাল এই মতের অনেক লোকই 
দেখ যাইতেছে । তাহারা দেশোন্নতি লহয়। যখনই ব্যতিব্যস্ত হন তখনই 
জাতিবিভাগ বিলুপ্ত না করিতে পারিলে ভারতের কল্যাণ হইবে ন! 
ঘলিয়া আর্তনাদ করিষ্গ! থাকেন। ফলে তীহারা জাতিলোপ করিয়া 
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নূতন একটী জাতি সংগঠত করিতে যাইয়া কেবল উপাধি বাঁড়াইয়! বসেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর! ত্রান্ধদিগকে গ্রহণ ব্রিলীম। তাহার! হিন্দু'দগের 
সামাঞ্জিক এবং ধর্ম বিষয়ে সহানুভূতি করিতে অশক্ত এবং তাহাদের 
সহিত কোন কার্যে মিলিত হইতে পারেন না। পৃজাদি উৎসবে বাইলে 
পৌত্তলিকতাঁর প্রশ্রয় দেওয়' হয়, শ্রাদ্ধাদতেও পৌত্তলিকতা, ফলে হিন্দু- 
দিগের প্রায় সকল উত্সবার্দি দেবদেবী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া 
তাহাদের সংযোগ দান কর! নিষিদ্ধ হইয়াছে । এইরূপে জাতিলোপ 
করিতে যাইয়া আপনারাই অপর উপাধি স্থষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন কিন্ত 
নূতন জাতির গঠন হয় নাই। 

পূর্রবে কথিত হইয়াছে যে, জড় জগতে নুদ্তন জাতি উৎপন্ন করিতে হইলে 
এক পন্দার্থ অপর পদার্থের সহিত রাপায়নিক সংযোগ বিয়োগ করিয়। থাকে ; 
কিন্ত যখন তাহার। কেবল পরম্পর মিলিতাবস্থার থাকে তখন তাহারা 
মিশ্রণ বলিয়। কথিত হয়। 

দান প্রদান দ্বার সমাজ গঠন করিলে নূন *জাতির সৃষ্টি হইতে 
পারে, কিন্ত উপরোক্ত পদার্থ মিশ্রণের স্তায় হিন্দুরা শ্লেচ্ছ স্বভাবের 
সহিত আপনাকে সংঘুক্ত করিয়। হিন্দু-শ্নেচ্ছ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া? থাকেন। 
তাহাদের মধ্যে ছুই ভাবেরই কার্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলে বলিবেন যে তাহার! হিন্দু ।* হিন্দুর সাহত সামাজিক সকল 
কার্য্যই করিবেন। পিত। মাতার স্বর্গারোহণ হইলে শ্রদ্ধাদিও কাঁরবেন, 
বাটাতে নিয়মিত দেবসেবা হইবে; কিন্তু হিন্দুজাতিয় নিষিদ্ধ আহার 
বিহার, অর্থাৎ গো, শুকর, ভক্ষণ এবং যবন ও শ্লেচ্ছ গমন করাকে 
কোন আপত্তি হইবে ন!। হিন্দুর! তাহা পারেন না ও করেন না এবং শ্নেচ্ছর 
দেবসেবা বাহক হইলেও তাহ! কখন করিবেন না। “ তখন ইহাদের 
মিশ্রণ জাতি ব্যতীত কোন নির্দিইট জাতি বলিতে পারা যায় না। 

আর এক মিশ্রণ জাতির স্থষ্টি হইয়াছে । *তহারা হিন্দু বটে। হিন্দুদিগের 
সামাজিক সকল নিয়ম ইচ্ছায় হউক, আর কার্যে বাধ্য হুইয়াই হউক, 
প্রতিপালন করিনা থাঁকেন, কিন্তু হিন্দু জাতির থে 'দেবদেবীর প্রতি 
শ্রদ্ধা! ও ভক্তির ভাব আছে, তাহ! তাহার করেন না। সকল দেব 
দেবীকে আধ্যাত্মরক অর্থে মন্তুষো প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হিন্দু- 
'বিগের সর্বন্থ বন্প ধর্শশীস্ত্র, তাহাও কবির কল্পন! প্রচ্ছত ন্বলিক়। নীতিশাপ্ত 
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মধ্যে পরিগণির্ভ করেন । তাহারা শ্বজাতি অর্থাৎ সম ধর্মাবলন্বী বাতীত 
পরের সহিত আহার করেন ভ1, অপরের প্রনাদ এমন কি পিত। মাতার 
উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন না, কিন্তু সধম্্মাবলম্বী হইলে দে যে জাতিই হউক, ব্রাঙ্গণ 
কিন্ব। চগ্লাধম হউক, ধোপ| কিঘ্বা নাপিতই হউক, তাহার অধরামৃত মিশ্রিত 
পদার্থ অমৃত্ত তুল্য ভক্ষণ করিবেন। হিন্দুরা তাহা করেন না, সুতরাং 
শ্রেণীকে নুতন মিশ্রণ জাতি বলা যাইতে পারে। মনুষ্য সমাজ লইয়। 
এইকপে যদ্যপি বিশপ্লিষ্ট কর! করা যায়, তাহা হইলে জাতি বিভাগের আর 
লীম। থাকিবে না । 

এক্ষণে কথ! হইতেছে যে, জাতি বিভাগ হয় হউক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
কর কাহার সাধ্য নহে, কিন্তু যে, যে জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি 
তাহারই পরিচয় দিন, তাহাতে ক্ষতি নাই। যদ্যপি এক জাতি হইয়। 
গুপ্তভ।বে অপর জাতির সহিত সর] সহবাঁস করেন, তাহ! হইলে কোন 
জাভিরই স্বভাব রক্ষা হইবে না। যেমন, মুসলমান হইয়। হিন্দর বেশে 
হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিলে তাহার সম্বন্ধীয় ব্যক্তির হিন্দু যবনের মিশ্রণ 
জাতি হইবেন! তেমনই গুপ্ত ভাবের ভিতর বাহির ভাবালম্বীদিগের দ্বারা 
(যে জাত্তিই হউক) স্বজাতির বিলক্ষণ অনিষ্টের হেতু হইয়া! থাকে । 

যখন শ্রেচ্ছেরা হিন্দুঙ্ছানে প্রথমে রাজছত্র স্থাপিত করেন, তখনকার 
হিন্দু এবং এই ১৮৯১ সালের, হিন্দুদিগের সহিত তৃলনা করিলে কি এক 
জাতি বলিক়। প্রত্যক্ষ হইবে? (আমরা এস্থানে উন্নতি অবনতির কথ! 
বলিতেছি ন।) যে হিন্দুর ধর্মই একমাত্র সম্বল ছিলঃ হিন্দুকে দেখিলেই 
ধর্মের ন্ধূপ বলিয়া! জাঁন। বাইত, সে হিন্দু এখন নাই । ঈশ্বর ও ধণ্ন মান্য না 
করাই এখনকার হিন্দ্ুর-লক্ষণ হইয়াছে । যে হিন্দুর, পিতা ও মাতাকে 
ইহলোকে ব্রহ্মশক্তির রূপ বলিয়া! ধারণা ছিল, এবং তদনুবূপ শ্রদ্ধা ভক্তি 
করিতেন, সে হিন্দু এখন কোথায়? অধুন! পিত। মাহাকে বাটা হইতে 
বহিষ্কত করিয়। দিতে পারিলে পুঁরুষার্থ এবং স্বাধীন চেতাঁর আদর্শ দেখান হয়। 
ষে স্্রীলোক্র। বাল্যাবস্থাক্র পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্য পুন্ধের 
আব্রয় ব্যতীত' জানিতেন না, সেই ধিন্দুরমণী এখন স্বাধীন ভাব ধারণ 
, ক্ষরিয়াছেন। ম্বামীকে ইন্দ্রিয় সুখের হেতু জ্ঞান করিয়! যখনই তাহাতে পুর্ণ 
মনোরথ না হইতে পারেন, তথনই অপতুরর দ্বার1 যে সাধ মিটাইয়। লয়েন। 
থে লারীচন্দ্রাদ্খন ব্যতীত দেখিতেন না, তাহারা এক্ষণে প্রাভাকরের নম্ক্ষে 
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গ্রভান্নিত হইতেছেন। এ রমণীদিগের কি তখনকার মহিলাদের সহিত 
কোন সাদৃহ্া আছে? যে হিন্দুঙ্াতিৎ বৃথা জীবহিংস। করিতেন ন!, 
অদ্যকাঁর হিন্দুরা তাহার চুড়ান্ত করিতেছেন। ন্তরাং তাহাদের 
একজাতি কিরূপে বল! যাইবে? ঘদ্যপি তাহাই হয়, যদ্যপি বর্তমান 
হিন্্দিগের প্রকৃত হিন্দু-ভাব বিলুপ্ত হইয়া যবন ও শ্পেচ্ছাদি নানা 
ভাবের মিশ্রণাবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের 
একটা কার্য করিতে হইবে । আর পূর্বের নিয়মে এই প্রকার মিশ্রণ 
জাতিকে বিশুদ্ধ হিন্দুনামে অভিহিত করিতে পার! যায় না এবং শান! 
কারণে যাহা পশ্চাতে বলিব তাহাতে হিন্দু বালক! হিন্দু সমাজে পরিগণিত 
হইতে দেওয়! উচিত নহে। 

জড়জগতে রূঢ় পদার্থদিগের ন্যায় ছিন্দুজাতি, ভাব জগতের একটী 
রূঢ় ভাব। স্থতরাঁং তাহা মনুষেোর দ্বারা যৌগিক ভাবে পরিণত করা! 
বাতীত কম্মিন কালে বিকৃত অথবা একেবারে বিলুপ্ত হওয়! কোনমতে 
সম্ভাবনা নাই। ভাষানভিজ্ঞেরা যেমন পুস্তকের মধ্যাদা বুঝিতে অসক্ত 
হইয়! কতই নিন্দা, কতই হতাদর করেন, সেইরূপ ভাবানভিজ্ঞের ভাবের 
বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করিয়া থাকেন। সেইজন্য যে সকল ব্যক্তির! মিশ্রণ 
ভাবে পরিণত হইয়াছেন, তাহাদের যে ভাবটা প্রবল হয় তখন বাহিরে তাহা" 
রই অধিক কার্য হইয়া! থাকে । যেমন সোরা, এবং গন্ধক ও করল! মিশ্রিত 
করিলে এক প্রকার বর্ণের উৎপত্তি হয়; কিন্তু যাহার পরিমাণ অধিক হইবে 
তাহারই আধিক্যত। দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । অথবা যেমন লবণের 
সহযোগে অন্ন পদার্থের অম্ত্ব দূর হয়, কিন্তু ইহার আধিক্য হুইলে লাবনিক 
ব্বাদ প্রবল ভাবে অবস্থিতি করে; কিন্বা তাহার স্বল্পতা ঘটিলে অন্নতাঁই 
প্রকাঁশ পাইয়া! থাকে । জাতি ভাবের মিশ্রণ সংঘটিত হইলেও তন্রূপ হইয়া 
থাকে । হিন্দুজাতির মধ্যে পুর্বে যাধনিক ভাব কিন্₹ৎ পরিমাণে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! সর্বস্থানে সমান ভাবে কণর্যযকারী হইতে পারে নাই, 
শ্লেচ্ছাধিকারের পর এই হিন্দুজাতি কেমন শ্বল্লে শ্বল্লে শ্লেচ্ছ ভাবে পরিণত 
হইয়া! আদিতেছেন তাহ। মনোযোগ পূর্বক দেখিলে ভাবের আশ্চর্য্য 
মহিম। দেখিয়। বিম্মিত হইতে হইবে । ্ 

হিন্দুদিগের মতে ছুই কারণে স্বৃভাব বিচ্যুত হইয়া! থাকে । ১ম সংশ্রৰ 
এবং দ্বিতীয় প্রকৃত-ক্্ধ্য। সংজঅবে কেবল মানসিক ভাবাস্তর হয়, 


৪১৬, তত্ব-প্রকাশিক । 


এবং “কার্ষো মানদিক এবং শারীরিক উভয় লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । যেমন কোন লম্পটকে দেখিলে লাম্পটা অতি ভয়ানক পাঁপ মনে 
হইয়াই হউক, অথবা তাহ সুখের প্রশস্ত পথ জ্ঞানে তাহার ভাবান্তর 
উপস্থিত হইয়া] থাকে। এই ভাব বে পর্যন্ত থাকে বা যখনই তাহ উদয় 
হয় গখনই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়া! যায়, তাহার সন্দেহ নাই? 
কিন্তু ষে ব্যক্তি লাস্পট্য ভাব কার্যে পরিণত করেন, তাহার মন একেবারে 
' পরিবর্তিত এবং শরীরে দূঘিত রস প্রবেশ করিয়া নানাবিধ ব্যাধির সুক্র- 
পাত করিয়। রাখে । যেমন, চুন্ুকের সংস্বে লৌহে চুম্বকের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়! থাকে, অগ্নির সংশ্রবে কৌন পদার্থ অগ্রিম না হউক তথাপি 
উত্তপ্তত। প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনই সংস্রব এবং প্রকৃত কার্ধ্য দ্বার! স্বভাব 
বিনষ্ট হয়। এই নিমিত্ত হিন্দুর। অন্ত কোন বিজাতীয় আহার ভক্ষণ কিম্বা 
কোন বিঙ্গাতীয় দেশে গমন অথব। বিজাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস করি- 
তেন না। লুন্চরাঁং তখন প্রাকৃত হিন্দুজাতি দেখিতে পাওয়া যাইত কিন্ত 
বর্তমানকালে সংজর দে!বের কথাই নাই, বাস্তবিক বিজাতীয় কার্ধযই 
হইতেছে। সহরের প্রার প্রত্যেক ব্যক্তি বলিলে অতুযুক্তি হয় ন। যে, শ্্রেচ্ছ 
আহার, শ্নেচ্ছ বিহার, ম্নেচ্ছ ঢংএ আপন স্বভাব সংগঠনপুর্বক বাস করিতে- 
ছেন। তাহাদের পক্ষে হিন্দুজাতি অতি ঘ্বণিতঃ হিন্দুর সকল বিষয়ই 
কুসংস্কারাবৃত, সকল কা্ধ্যই আসভ্যতায় পরিপূর্ণ । হিন্দু রীতিনীতি যারপর- 
নাই কলুধিত। ধর্ম সর্বপেক্ষ। নিকৃষ্ট ভাবে গঠিত। কোন হিন্দুগ্রন্থ কর্ত। 
হিন্দুর্দিগের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতে গিয়া বিবাহ উল্লেখপুর্বর 
লিখিয়াছিলেন, যে বিবাহের সময় লেখাপড়া হয়। লিখিবার পুর্বে প্রজা- 
পতি পতঙ্গের আবিভভাব (11500261018 01 096515 ) করান হইয়। থাকে । 
পিতা মাত। প্রভৃতি আত্মীয়ের পরলোক প্রাপ্ত হইলে উপরোক্ত গ্রস্থবর্তী 
লিখিয়াছেন, ভূতের ভয় নিবারণের নিমিত্ত লৌহ ব্যবহার করিবার নিয়ম 
আছে। এই প্রকার নান।*প্রকাঁর হিন্দুদিগের কুসংস্কারের কথ। লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এ প্রকার যে সকল হিন্দু জন্মিয়াছেন, তাভাদের কি বিশুদ্ধ 
ছিন্দু বলা যাইবে? ন! হিন্দু যবনাদি বিবিধ জাতির এক প্রকার মিশ্রণ 
জাতি হইয়া! খিক্াছেন। 

এক্ষণে দিজ্ঞান্ত হইন্ডেছে যে দেশে কি কেহ হিন্দু নাই? কেহ কি নিজ 
মর্যাদা রক্ষা করিতে ইচ্ছ! করেন ন1? তাহাই, ব। কৃরিপে বলা যাইবে । 
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ধাহার1 প্রকাশ্ঠ শ্রেচ্ছবস্থায় রহিয়াছেন, যাহাঁদের বাট়ীতে মুসলমান পাঁচক 
বেতন ভোগ করিতেছে, তাহারা হিন্দুকুল চড়ামণী, ঘিন্দুসমাজ তাহাদের 
হুন্তে, হিন্দুর রীতি নীতি আচার ব্যবহারের হর্ভাকর্ত। তীহারাই ) সুতরাং 
হিন্দুরানী আর থাকিবে কিরূপে? কুকুট ভক্ষণ এক্ষণে মতন্তের স্তাঁস্ব 
নির্বিরোধ আহার হইয়া! উঠিয়াছে। হিন্দুসস্তান গো-মাংস ভক্ষণ করিয়! 
হিন্দুনমাজে ম্পর্ধ। করিয়া! বেড়াইতেছেন, তথাপি হিন্দুসমাজ যেন বধির 
হইয়। বসিয়া আছেন । 

ধর্ম সন্বন্ধেও তদ্রপ | গঙ্গা--হুগলী নদী, দেবদেবীর উপাঁসনাকে পৌন্ত- 
লিকতা বলিয়া উপহাস করা । নারায়ণ পুঙ্গ! ঘের অজ্ঞনের কাঁধ্য, গুরু- 
ভক্তি করিলে হীনবুদ্ধি মন্গষ্য-পুজার পরিচায়ক, ইত্যাদি হিন্বুভাঁবের বিপ- 
রীত কথ শ্রবণ করিলে এ প্রকার জাতিকে হিন্দূজাতি কে বলিতে পারেন ? 

হিন্দুজাতি যে আর প্রকুতিস্থ নাই, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ত্রাক্ষণেরা, ধাহাঁর1 হিন্দুসমাঁজের জীবন, তাহারাই হিন্দ্রভাব বিকৃত 
করিয়! অশিক্ষিত বাক্তিদিগক্ষে উপদেশ প্রদান করিক্েছেন, সুতরাং এ 
সমাজের মঙ্গল কোথায়? 

বর্তমান হিন্দজাতি বিসমাসিত করিয়া দেখিলে অধিকাংশ স্থলে শ্রেচ্ছ" 
ভাঁবই অধিকার করিয়াছে বলিয়। দেখিতে পাওয়া! যায়, কিন্ত শ্নেচ্ছ 
জাতির সহিত হিন্দু ও গ্রেচ্ছ-জান্তির স্বাভাবিক* যে কি পর্য্যন্ত প্রভেদ আছে 
তাহা বিচার করিয়। দেখ। আবশ্তাক | 

পরীক্ষার নিমিত্ত একটা বিশুদ্ধ-শ্লেচ্ছ এবং একটা প্রেচ্ছ-হিন্দু পরি- 
গৃহীত হুউক। অর্ধ প্রথমে কি দেখা যাইবে ? বর্ণের প্রভেদ, শারীরিক 
গঠনের গ্রভেদ, পরিচ্ছদের প্রভেদ, দৈহিক শক্কির প্রভেদ, আহারের 
প্রভেদ, কার্যে প্রভেদ, বুদ্ধির প্রভেদ, বিদ্যার প্রভেদ, অধ্যবসার 
গ্রাভেদ, সামাজিক রীতিনীতির প্রভেদ এবং ধর্ধের প্রভেদ। হিন্দু যতই 
রূপবান হউক কিন্ত শ্লেচ্ছের স্তায় শ্বেতাঙ্গ হইতে*পাঁরে না. কারণ রূপাদি 
হওয়া নক্ষত্রের অবস্থার কথা। তাহা সেই জন্ত ঈশ্বরাধীন কর্ম, মন্থুষ্যের 
ইচ্ছাক্রমে হইবার নহে । আজকাল অনেকে যদিও ম্নেচ্ছ হইয়াছেন, কিন্তু 
স্বভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কে সক্ষম হইবেন? কতই সাবান" 
ঘূ্ষণ করিলেন, এবং চর্মোপরিস্থিভু হুক্মাংশগুলি ধ্বংশ প্রাপ্ত হুইল 
তগ্রাণি শ্বেতাঙ্গ হইল ন1। কেহ বান্্রী গর্ভবতী হইনামান্, মেঙ্ছদেশে 


৫৩ 
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তাহাকে প্রসব করাইবার নিমিত্ত গাঠাইতেছেন। তথাপি সে সম্বান 
শ্লেচ্ছের সভায় বর্ণ লাভ করিতে পারিতেছে ন। অতএব এ স্থানে ইচ্ছা! ক্রমে 
এক জাতি হইতে অপর জাতি হওয়! গেল না। গঠন সন্বন্ধেও তক্দরপ 
যে হিন্দু সন্তানেরা শ্্েচ্ছ হইয়াছেন তাঁহার কি শারীরিক উন্নতি লাভ করিতে 
পারিয়াছেন ? না পারিবার কোন সম্ভাবনা আছে? ব্যায়াম কিন্ব। ক্রোড়। 
বারা কোঁন হিন্দু-শ্নেচ্ছ বিশুদ্ব-শ্নেচ্ছের হায় আকার ধারণ করিয়াছেন ? 
কখনই না। তাহ হইবার নহে। 

পরিচ্ছদ অন্বাভাবেক কাধ্য শ্তরাং তাহ সুচারুরূপে অন্থকরণ কর! 
যাইতে পারে এবং কার্য্যেও তাহা স্ুচারুরূপে পরিণত করা হইয়াছে । 

আহার, তাহ? অন্বাভাবিক বিধায় পরিচ্ছেদের ম্বায় অনারাসে অবলহন 
করা যায় এবং ফলে তাহ হুইয়। গিয়াছে । 

দৈহিক-শক্তি স্বাভাবিক কথা । তাহাতে নকলেই পরাভূত হইযাছেন। 
উহ] মন্ুষ্যর আয়ত্বাধীন নহে। 

কার্যে গ্রভেদণ . শ্লেচ্ছের। স্বাধীন কাধ্যে বিশেষ দক্ষ, কিন্ত হিন্দুিগের 
বর্তমান পরাধীন অবস্থা হেতু, তাহাদের মানমিক-ভাব এব্ধপে পরিবর্তিত 
হইয়াছে যে, শ্বাধীন কাধ্যের কোন ভাব আসিবার উপায় নাই। এই 
নিমিত্ত হিন্দুর! শলেচ্ছ হুইয়াও পরাধীন ব্যবসায় দীক্ষিত হইয়া আ(িতেছেন। 
সরকারী ভৃত্য হওয়াই মুখ্য উদ্দেষ্ত । তাহাতে বিফল হইলে আইন ব্যবস! 
শিখিয়। একমাত্র স্বাধীন কার্ষের পরিচয় দিয়। থাকেন, কিন্তু ইহাকে আমরা 
'্বাধীন্‌ কার্য বলিছে পারি না। কারণ স্বাভাবিক চিস্তাই উন্নতির একমাত্র 
উপায় । মেচ্ছের? এই আইন ব্যবসান্ন পৃথিবী-ব্যাপী সাআ্রাজ্য বিস্তার করিতে 
পাঁরেন নাই । আইনে বারুদ প্রস্তত হয় না, কামান পরিচালিত হয় না, 
ব্যোমক্ান বাক্পজান প্রস্তত হয় না। সুতরাং তাহা স্বাধীন কার্য বলিম। 
কেমন করিয়। নির্দিষ্ট হইবে? অতএব হিন্দু-স্েচ্ছের কার্ষ্যে প্রভেদ রহিল। 

বুদ্ধির প্রভেদ এই যে যে জাতি ব্যবস! করিতে আসিয়। একাধিপত্য 
গ্াপন করিয়া ফেলিলেন, যাহারা এই বিশাল ভারতবর্ষের অগণন প্রাণির 
বস্ত্র, আহার, 'পাঠোপষোগী পুক্তকাদি, গৃহ নির্খীণের সামগ্রী সকল, ওষধ 
প্রভৃতি দৈনিক ব্যবহারের যাবতীয় পদার্থ আপন হস্তে রাখিয়া দিয়াছেন, 
'ভীহার। 'যদ্টপি অদ্য. বস্ত্র না দেন,, সমগ্র ভারতবর্ষ উলঙ্গ হইবে, বদ্যপি 
উধধ. দা পাঠাইয়া দেন, তাহ! হইলে হাঁহীকার উঠিবে, যদ্যপি তথখ। হইতে 
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পুস্তকাঁদি না আইসে তবে আমরা মূর্থ হইব? এমন অবস্থায় কোন্‌ জাতি 
বুদ্ধিমান হইলেন? হিন্দুর সে বুদ্ধি হয় নাই১। 

বিদ্যার পরিচয় দিবার আবশ্যক] নাই। বিদ্যাবলে ছয় মাসের পথ 
একদিনে গমন, সহজ যোজন ব্যবধাঁনের সংবাদ এক মুহূর্তে প্রাপ্ত হওয়া, 
পক্ষীর গতি খর্ব করিয়া ব্যোমমার্গে বিচরণ করা, নিমিষের মধ্যে গিরি 
চূর্ণ কর মুর্ধের কর্ম নহে । কোন্‌ হিন্দু-শ্্রেচ্ছ এমন বিদ্যায় শ্রেচ্ছের দম্কক্ষ ? 

অধ্যবনা। কোথায় শ্লেচ্ছাধিকার আর কোথায় হিন্দৃস্থান! যে মহ! 
মহ! অতলম্পর্শ জল অতিক্রম করিতে কত ব্যক্তির প্রাণ সংহার হইয়াছে, 
ও অদ্যাপি হইতেছে, তথাপি সে জাতির অধ্যবসা অবিচলিত ভাবে 
রহিয়াছে । 

শ্লেচ্ছদ্িগের সাঁমাঁজিক রীতিনীতির সহিত হিন্দুদিগের একবারেই সম্পর্ক 
নাই, কিন্তু পুরাতন হিন্দ্রশান্ত্রে যে প্রকার রীতিনীতি দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়, তাহার সহিত অনেক পরিমাণে সাদৃশ্ত আছে। বথা,-বিদ্যাভ্যাস, 
বিবাহ, শরীর পালন, ইত্যাদি নান বিষয়ে শ্ীক্যতা দুই হয়। 

আহার, বিহার ৪ পরিচ্ছদ্বাদি তাহাদের দেশের অবস্থান্ুসাঁরে নির্ধারিত 
রহিয়াছে । হীমপ্রধান দেশ বলিয়। শরীরের সমুদায় অংশ আবৃত করা 
প্রয়োজন বশতঃ ঘে পরিচ্ছদের ব্যবহার হইয়াছে, তাহ! অভ্যাসের নিমিত্ত 
উষ্ঃপ্রধান দেশেও ব্যবহার করিতে হর। আহারে ও সেই উদ্দেশ্ত আছে, 
কিন্ত হিন্দুরা উষ্ণদেশে বাঁস করিয়া! কিজগ্ গর প্রকার পরিচ্ছদের প্রতি 
অনুরক্ত হইয়াছেন, তাহার অন্ত কারণ কিছুই নাই, কেবল অনুকরণ করার 
পরিচক়্ মাত্র । ঈশ্বর লাভ কর] উদ্দেষ্ত বটে, কিন্তু ভাহার মধ্যে স্বভাবের 
গঠনান্ুসারে সাঁধন-প্রণালী হিন্দু হইতে পার্থক্য হইয়াছে; কাঁরণ ধর্মের বর্ণ- 
মাল! পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মন স্থির করাই সাধনের প্রথম উদ্দেহা 
শারিরীক অবস্থাক্রমে মন পরিচালিত হয়। যেমন, নিক্তির কাটা, উতপ্ন 
প্গীয় তুল পাত্রের লঘু গুরুর হিসাবে স্বস্থানচুর্তি হইয়। থাঁকে। সেই প্রকার 
উষ্ণতা ও শীতলতা প্রধুক্ত শারীরিক নাধুবৃন্দের কাধ্য পরিবর্তন সংঘটনায়, 
সুতরাং মন বিশৃঙ্খল হইয়! পড়ে; শরীরের নচ্ছন্দত স্বপন করা মন্‌ 
স্থিরের প্রথম সোপান । 

কথিত হুইয়াছে যে, শীত প্রধান দেশে শ্লেচ্ছদিগের বাসন্থ!ণ, ভন্িমিত্ত 
তাহাদের পেন্ট লেন ব্যবহার করতে হয়। গেন্ট,লেন পরিধা নপুর্র্বক 
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হিন্দুদিগের গ্তায় আসনে উপবেশন করা যারপরনাই হুর্ধহ ব্যাঁপার। অগত্যা 
চেগ়্ারে অর্থাৎ উচ্চানে লন্িতপদে উপবেশন করিতে হয়। প্রাভঃন্গান 
করা শীতল দেশে নিষিদ্ধ, কিন্তু উ্ণ-প্রধান-দেশে তাহাতে শারীরিক উত্তা- 
পের লাঘবত] হইয়া! মনের হ্র্য্য ভাব লাত হইবার পক্ষে, বিশেষ আন্ুকুল্য 
হইয়। খাকে। 'এই নিমিত্ত হিন্দুদিগের ভাবের সহিত কোন মতে মিলিতে 
পানে না ভাঁছ। স্বাভাবিক নিয়মাধীন ; কিন্তু ঘ্নেচ্ছ-হিন্দ্ুরা! অস্বাভাবিক 
ভাবকে আরও স্বাভাবিক করিতে যাইয়! সুতরাং বিকৃতাবস্থায় পতিত 
হইয়াছেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত হইতেছে, বর্তমান হিন্দ-শ্লেচ্ছেরা কি করিতেছেন ? 
তাহার! কি প্লেচ্ছদের সমুদায় গুণ লাভ করিতে পারিয়াছেন ? তাহার! 
কি স্বাধীন চিন্তাশীল হইতে পারিয়াছেন ? তীহার। কি বৈজ্ঞানিক আবি- 
ফারকের শ্রেণীভূত হইয়াছেন? তাহার! কি ন্নায়বীর-শক্তি লাভ করিতে 
পারিয়্াছেন ? তাহারা কি অধ্যবসায়ী হুইয়। স্বাধীন জাতিদিগের স্াঁয় 
আপনাদের অবস্থ! প্ররিবর্তনের উপায় করিতে পারিয়াছেন ? আমরা দেখি- 
তেছি যে, তাহান্ন কিছুই হয় নাই । সেদিকে কাহার দৃষ্টিপাত নাই । পুর্ব্বেই 
বলিয়াছি যে, পরাধীন জাতির সে শক্তিই থাকিতে পারে না। তাই তাহার! 
দবাস্বৃত্তি শিক্ষার জন্ত এত ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছেন এবং কিঞ্চিৎ উচ্চ রকমের 
দ্বাস্তাবৃত্তভি শিখিতেছেন ; কিন্ত কি আশ্চর্যা, এই গুণে আপনাদের কেমন করিয়। 
তাহারা গ্লেচ্ছের পরিচ্ছদ ও আহার বিহার দ্বারা ঘেই বর্তমান উন্নত জাঁতি- 
দ্বিগের সমকক্ষ মনে করেন ? যেমন অভিনেতার নানাজাতির সাজ সাজিতে 
পারেন কিন্তু তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন 
না। সেই প্রকার হিন্দু-শ্নেচ্ছের ব্লেচ্ছদিগের অনুকরণ সুলভ পরিচ্ছদ ও 
আহার অবলম্বনপূর্ববক এক প্রকার নূতন অভিনম্ম আরস্ত করিয়াছেন । 
তাহাদের একথা স্মরণ রাখ! আবশ্তক, যেমন অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন চরিপ্র 
অভিনয় করিয়া আপনাদের« স্বভাব, পরিত্যাগ করিতে পারেন না, 
তাহাদের পক্ষেও তাহাই হইতেছে ও হইবে। তাহার কারণ এই ধে, দেশ 
কাল ও পাত্র বিশেষে মন্ুষ্যের শ্বভাঁব উৎপন্ন হইয়। থাকে.ঃ অর্থাৎ যেমন 
দ্বেশে ঘেষন মাতা পিতার ওরদে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহার আকৃতি 
প্ররুততিপ্রায়ই তরনুরূপ হইয়| থাকে । কাকের শাবক ময়ুর হইতে পারে না, 
বিংহের' শারকও মেষ হইবার নহে। কেহ বলিতে পারেন, যে ছূর্বলের 


তত্ত-গ্রকাশিক1। ৪২১ 


বলিষ্ঠ সন্তান হইয়াছে, অথবা যক্ষা পোপীর সন্তান যক্ষা! রোগ হইতে 
মুক্তিলাত করিষাছে ? কেহ কি দেখিয়াছেন মলে, বাহার সন্তান তাহার লক্ষণ 
ন! হইয়। পার এক অনের ভাব পাইয়াছে? হিন্দু গৃহে ক্লেচ্ছ অথব। কাফ্রির 
সাল তেন সম্তান এপর্যন্ত জন্মিমছে কিন্বা। কাফ্রি এবং ঘ্নেচ্ছের দ্বার! হিন্দুর 


লক্ষণাক্রাস্ত সম্ভতান উৎপন্ন হটাত % তাহা কখনই হয় ন1, হইবাঁরও নহে। 
তাহ] ব্বভাব-ধিঞ্দ্ধ ধধ্য। তত বলতেছি, হিন্দু শ্লেচ্ছেদা কি করিতেছেন ? 
তাহাদের বিবেচনা? কাত, সখা উচিত যে, যেমন লৌহকে কোন 


প্রকারে পারদ কিম্বা রৌপ্য করা যায় না, যেমন জল.ক মুত্তিকায় পরিণত 
করিবার কাহার পাধ্য নাই, সেই প্রকার একজাতি কখনই আর এক 
জান্তিতে পরিবর্তিত হইতে একেবারেই পারে না । তাহ বিজ্ঞান-শান্ত্রের 
সম্পূর্ণ বিরোর্ধী কথা, কিন্ত লৌহ্‌কে অন্তান্ত পদার্থ যোগে যেষন তাহার 
ধন্মের, আকৃতি এবং গ্রাকৃতিব বিপর্ধায় কর! যায় ; যথা, গন্ধকাম (5911317110 
2০10) সহযোগে হিরাকল প্রস্তৃত হয়, তখন তাহাতে লৌহের কিন্বা গন্ধ- 
কামের কোন লক্ষণ থাকে না, সেই প্রকার খৌগ্সিক,জাতিদিগের মধ্যে 
যোগোৎ্পাদক জাতির কোন ধন্ম থাকিতে পারে না। হিরাকসে বাস্তবিক 
লৌহও আছে এবং গন্ধকাম্্রও আছে, কিন্তু সে লৌহে কি অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত 
হুইতে পারে, ন! গন্ধকান্ে তাহার নিজ ধর্মের আর কোন কাধ্য হইর! 
থাকে? 

পুর্বে আমরা মিশ্রণ এবং যৌগিক জাতির উল্লেথ করিয়া এই বর্তমান 
স্লেচ্ছভাঁবাপন্ন হিন্দ্দিগকে মিশ্রণ জাতির অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছি । 
কেহ জিভ্ঞাসা করিতেও পারেন যে এই শব্দটা প্রয়োগ করিবার আমাদের 
উদ্দেখ্য কি ?. ্‌ 

রসায়ণ শাজ্ের মতে যখন একজাতি-পদার্থ অপর জাতির সহিত মিশ্রিত 
হুইপ] থাকে, তাহাকে মিশ্রণ-পদার্থ কহে । কারণ তাহ1 হইতে সহঙ্গেই 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে স্বতন্ত্র কর! যাইতে পারেঈএবং মিশ্রিত পদার্থের অস্থা- 
ভাবিক নিয়ষে একত্রিত হইয়। থাকে । যেমন, কাস, পিতল, বারুদ ইত্যাদি । 
কিন্ত যখন একজাতীয় পদার্থদিগের সহিত, স্বাভাবিক সংঘোগ স্থাপন হন়্ 
তখন তাহার লক্ষণ আর পুর্বের পদার্থের কোন লক্ষণের সাদৃশ্ত থাকে না] 
যেমম, বারুদে অগ্নিষ্পর্শ করিলে আর কি কেহ তাহাকে বারুদ বলিতে 
পাতিবেন? তখন কয়লা, সোরা এবং গন্ধকের কোন চিহুই প্রাপ্ত 


৪২২ তত্ব-প্রকশিকা | 


হওয়া যাইবে লীঃ কিন্ত এক প্রকার শেতবর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ অবশিষ্ট 
থাকিবে, ভাহা কয়ল1, গন্ধরু প্রভৃতির সহিত একেবারে বিভিন্ন প্রকার 
ভাবাপন্ন তাহার সন্দেহ নাই। সেইরূপ এক জাতির সহিত অপর জাতির 

এব দ্বার গুগাবলম্বন করিলে যিশ্রণভাঁব লাভ করা যাক, কিন্তু 
নৃতন জাতি ল!ভ করা যায় না। নূতন জাতি স্থষ্টি করিতে হইলে স্বাভাবিক 
নিয়মে যাইতে হইবে; অর্থাৎ যে জাতির ধর্ম যে জাতিতে আনয়ন করিতে 
হইবে, সেই জাতির সহিত সংযোগ হও! আবগ্তক । পরম্পর বিবাহাদি ঘবার! 
যে সন্তান জন্মিবে, তাহাক্ন ছুই জাতির মধ্যবন্তা জাতি হইবে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, জাতি--মনুষ্য কর্তৃক স্থষ্টি হইতে পারে না। এক্ষণে আমাদের 
হিন্দ-শ্লেচ্ছ-মিশ্রণ জাতির কি বলিতে চাছেন ? তীহার! হিন্দুজাতিকে ত্বণই 
করুন আর বিজ্রপই করুন, যখন ভগবান তাহাদের হিন্টুকুলে প্রেরণ করিয়ণ- 
ছেন, ভখন তাহার! স্বীয় ইচ্ছাক় জীতির বিরুকধে দণ্ডায়মান হইলে যে, কতদূর 
কৃতকার্য হইতে পারিবেন, তাহ) চিন্তা করিয়! বুঝয়! লউন। ইচ্ছ1 করিলে 
যখন সংসাজা ব্যতীত শ্লেচ্ছ হওয়া! যায় না, তখন (সে আশ কর বৃথ। হই- 
তেছে। ঘদ্যপি একথ1 বলেন যে, তাহার নুতন জাতিস্থ্টি করিবেন, তাহ? 
হইলে তাহ! স্বতন্ত্র কথা; কিন্ত ষে প্রকারে বর্তমান সময় চলিতেছে, 
তাহাতে কেহই পুর্ণ মনোরথ হইতে পায্জিবেন না। তাহার! বে পর্য্যস্ত 
আপনাদের কন্ত1 শ্লেচ্ছ কৰে সমর্পণ করিতে ন। পারিবেন এবং আপনার! 
শ্নেচ্ছের কন্তাঁর পানিগ্রহণ করিয়া সম্তানোতৎপাদন করিতে ন। পারিবেন, সে 
পর্্যস্ত নুতন যৌগিক-জাতি কখনই উৎপন্ন হইবে ন।। 

আমরা হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কি এক্ষণে বুঝিলেন যে, হিন্দু- 
জাতি একটা জাতি বিশেষ? তাহা সত্য, ত্রেত।, দ্বাপর, কলি এই চারি ধুগ 
পৃথিবী বক্ষে বিরাজ করিতেছে । কত যুগান্তর দেখিল, কত রাজ্য বিপ্লব 
দেখিল, কখন স্বাধীন কথন বা পরাধীন হইল, তথাপি অপ্রতিহত প্রভাবে সে 
জাতি দগ্ডায়মান হইয়! রহিয়াছে । টীাড়কাঁক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলে কখন 
তাহাতে মম্ুরত্ব সম্ভবে না। বিস্তর পুণ্যফলে বিশুদ্ধ জাতিতে জন্ম হুইয়! 
থাকে, ভ্রমক্রমে তাহ! পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত নুর্খতার কর্মী? 
, জাতিমর্ধ্যাদ। সর্ধস্থান্মেই। আছে। অমুকের পুত্র, অমুক জাতিতে জন্ম 
প্রাহণ রিস্াছি বলিতে কাহারও-সক্কোচুভাব আসিবে না, কিন্ত একজন 
বেশ পুত, তাহার পরিচয় দিবার সময় যদিও উচ্চঙ্স!তি এবং কুলের 


তত্ব-প্রকাশিক। । ৪২৩ 


আশ্রয্ন লইয়! সাধারণের নিকট বীচিক়! বায় কিন্তু মনে মনে জানে যে কি 
কেশে তাহার দিন যাপন হইয়া! থাকে । একজন উচ্চপদস্থিত কর্মচারী 
যদ্যপি নীচ জাতি কিন্ব। হীন কুলোছৰ হয়,তাভ] হইলে তাহার পরিচয় দেওয়] 
অতিশয় বিড়ম্বনা হইয়া থাঁকে। যাহার! শ্রেচ্ছ হইয়াছেন তাহারাও কি 
বুঝেন না যে, কয়জন সুজাত ঈংরাঁজের সহিত তাহার! আহার করিতে পাইর1 
থাকেন ? তাহার বুঝিম্বা থাকেন যে, যাহার1 যে জাতিতে জন্মিরা যে মাড- 
শোণিত পান করিয়া লালিত পালিত হইয়াছেন, আত্ম-ম্থখের অন্ত যাহারা 
কৃতজ্ঞত! হ্ত্র, সচ্ছন্দে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন, তাহারা! আর একদিন যে, সে 
কুলেও কালি দিয় যাইতে পারিবেন, তাঁহাঁও তিলাদ্ধ সন্দেহের বিষয় নহে। 
যেমন, ত্রষ্টা-স্ত্রী কাঁহীর৪ নহে । যখন যেমন সমর উপস্থিত হর, তখন সে 
তেমনই পরিচালিত হইয়। থাকে । জাতিত্যাগীরও তন্জরপ স্বভাবের লোক । 
এই নিমিভ্তই বোধ হয় যে, €য সকল ইংরাজদিগের কুল মর্ধ্যাদ1। আছে, 
তাহার! হিন্দ-শ্লেচ্ছদিগের সহিত বিশেষরূপে মিলিত হইতে চাঁহেন না। এই 
সফল দেখিয়। শুনিয়া! কি কাহার জান-দৃষ্টি হইন্তেছে ন্‌ ?, 

ইংরাজি লেখাপড়1 শিখিলে যে, জাতি ত্যাগ করিতে হইবে কিস্বা' পিতা 
মাঁতাকে দূর করিয়! দিতে হুইবে, তাহার অর্থ কি? ইংরাজের আজ ছুই 
দিন আসিয়! বলিয়? দিল যে, হিন্দুদের ধর্মকর্ম নাই, অমনই যে তাহাই 
দেববাক্য বলির! ধারণ করিয়া লইন্তে হইবে,, তাহার হেতু কি? জীবিকা! 
নির্ধাহ এবং বিজ্ঞানাদি-শাস্ত্র শিক্ষার স্থবিধার জন্য বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা; 
এ কথ! বিস্মরণ হইয়া যাইলে কি হইবে ? আমর আশ্চর্ধা হইয়াছি যে, এই 
হিন্দু-ক্নচ্ছের! বড়ই পণ্ডিত ; বড়ই বিজ্ঞাশী এবং বড়ই বুদ্ধিমান! তাহারা কি 
এ কথ। বুঝিতে পারেন যে, যে জাতি যে জাতির উপর একাধিপতা স্থাপন 
করেন, সেই জাতিকে বিকৃত করিতে পারিলেই তাহাদের মনোরথ সর্ব্ব- 
বিষয়ে পূর্ণ হুইয়! থাকে । 

এই নিমিত্ত ইংরাঁজের1 আমাদের সর্ববিষয্মে দিকৃত করিয়া দ্িতেছেন। 
আঁমরা৪ এমনই বালকবৎ অজ্ঞান যে, মাঁকাল ফল দেখিয়। আহ্র পরিত্যাপ 
করিয়। যাইতেছি। তাহার! ধর্ম বিকৃত করিয়া! দিতেছেন, তীস্ার1 সামাজিক 
রীতি নীতি বিকৃত্ত করিয়। দিনেছেন, তথাপ তাহার্দের কথাই আমাদের 
শিরোধারধ্য হইতেছে । আমর! প্রত্যক্ষ করিয়া, এ দে।ষ সচ্ছন্দে স্বীকার 
করিয়া লইতেছি; তখন তাহা আমাদেরই মুর্খভার ফল বলিতে হইবে । 


৪২৪ তন্ব-প্রকাশিকা। 


সে যাহা হউক, যখন ভগবান আমাদের এই অবস্থায় পতিত করিয়াছেন 
তখন ভাহাতেই নতশিরে তীর আশির্বাদ বিবেচনায় আনন্দ প্রকাশ করাই 
উচিত কিন্তু তাঁই বলিয়া স্বজাতি, শ্বকুল, স্ব-স্থভাঁব, দ্বধন্্ম পরিত্যাগ করিব 
কেন ? তাই সবিনয়ে আমাদের হিন্দ-য়েচ্ছ ভ্রাতাদিগকে অনুরোধ করিতেছি 
আর হিন্দুসমাঁজে এবং হিন্দুপর্শে শ্্েচ্ছ-ভাঁব সন্নিবি্ট না করিয়! যাহাতে 
আপনাদের আধ্য গৌরব বিস্তৃত হয়, যাহাতে পিতামহ কুলের সম্মান 
রক্ষা হয়, যাহাতে হিন্দুস্থানের হিন্দু-সম্তান বলিয়! দশদ্দিকে প্রতিঘোধিত 
হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা কর্তব্য । বিস্তু গর কি 
পরিতাঁপ! এ আঁশ! যে পুনরায় ফলব্ভী হইবে, তাহা! অতিশয় 
হ্দুরবর্তা বলিয়া বোঁধ হইতেছে । যেমন, সুস্থ দেহে বিষ প্রয়োগ করিলে 
বিষের বিক্রমে তাহাকে আচ্ছন্ন করির। ফেলে, আমাদের হিন্দুসম্বন্ধে তেমনি 
অবস্থা ঘটিপাছে। যদিও পে বিষ বিনাঁশের উপায় আছে কিন্ত প্রয়োগ 
কর্তীর অভাব হইয়! পড়িয়াছে। কারণ, শিশির মধো ওষধ খাকিলে কর্থন 
রোগ আরোগ্য হইতে পাঁরে না, ত।ই মনে মনে আশঙ্কা হইতেছে; সে 
যা! হউক, আমাদের আবেদন এই যে স্বজাঁতি ত্যাগ করিবার পুর্বেবে এক- 
বার পরিণাম পর্যযালোচন। করিয়া দেখিলে বিজ্ঞের গ্াঁর কাধ্য কর! 
হইবে। 

ধাভার! এখন হিন্দু আছেনু তাহাদের নিকট বক্তব্য এই সে, তাঁহার 
এই বেল! সতর্ক হউন। আমাদের সর্বনাশ হইয় যাইতেছে । আর রক্ষা 
নাই, হিন্দুজীতির মিশ্রণাবস্থা বিধায় প্রক্কত হিন্দুভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়া 
হিন্দুর গৌরব অস্তমিত হইতে চলিল। এখনও বদ্ধপরিকর হইয়া যদাপি 
চেষ্টিত হওয়া যাঁয়, তাহা হইলেও কিয়তপরিমাণে কলাণ লাভের সম্ভাবন1; 
অতএব এক্ষখে আসাদের কর্তব্য কি? ট 

জাতিরক্ষ। করিতে হইলে হিন্দুদিগের রীতি নীতি এবং ধর্মশান্ত্র, বর্তমান 
অবস্থান্থ্যারী প্রস্তত্ত করিয়। «লইতে হইবে। এইরূপ পরিবর্তন করিবাগ 
বিশেষ হেতু আছে। 

পুর“কালেহন্দুর! হ্বাধীন ছিলেন, মাতৃভাঁধায় তাহাদের সকল কার্যযই 
নির্বাহ হইভ, স্থতরাং তখন্ন তাহাই শিক্ষার বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহ! 
চলিবে না। ইংরাজ রাজ্যধিকঁরে বাস করিতে পাইলে তাহাদের ভাষা শিক্ষা! 
করা অনিবাধ্য। এই জ্ডাযা শিক্ষা করিরার বিবিধ উদ্দেস্ত আছে; আমর! 
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ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, জীবিকা নির্বাহ এবং জড় বিজ্ঞান পাঠ কৰিবাঁর 
পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়। থাকে । 

যাহাতে বিশুদ্ধ* হিন্দুভাব, হিন্দমাত্রেই অবলম্বন এবং প্রতিপালন 
করিতে বাধ্য হন, তাহ! সমাজ-শাসন দ্বারা সম্পাদিত করিতে হইবে । এই 
নিমিত্ত বাঙ্গাল দেশে যেমন নবদ্বীপ এবং ভাটপাড়। প্রতৃতি স্থান বিশেষের 
অধ্যাপক মগ্লী দ্বারা এই কার্য চলিতেছিল, সেই প্রকার বিশেষ ব্যবস্থার 
সহিত তাহু। সংগঠিত হওয়া! উচিত । 

সাম্প্রদায়িক কিন্ব। গোঁড়ামী ভাব চলিবে না; সামাজিক এবং আধ্যা- 
স্বিক প্রত্যেক বিষয়ের হেতু নির্ণঘ্ন পূর্বক, কাধ্যর ব্যবস্থ!' দের 
হইবে । কেবল অমুকের মতে এই কার্ধয করিতে হইবে, এ প্রকার কথার 
কোন অর্থ থাকিবে না। 

নীতি ও ধর বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ সরল ভাষায় সুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক 
গৃহে এবং বিদ্যাপয়ের পাঠ্য পৃস্তকরূপে ব্যবহৃত হইবে। 

শরীর-রক্ষা! এবং যাহাতে সম্তানাদি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে দু সংকল্প করিতে হইবে এবং তথকার্যে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। আমাদের দেশের লোকদিগের যে প্রকার শারীরিক অবস্থা 
ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার! পৃথিবীর সকল জাতি হইতে অধঃপতন ভ্ইয়! 
গিয়াছেন। হিন্দুদিগের অন্যান্ত উপাধিধারী হইতে বাঙ্গালীর! বিশেষ 
পশ্চাতে পতিত হইয়াছেন । এই হীনতাবন্থা। হইতে উত্থিত হইতে হইলে 
সম্তানোৎ্পাদন করিবার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থ। করিতে হইবে, তাহ। বিবাস্ন 
বিষয়ক প্রস্তাবে আমরা অ'লোচন! করিয়াছি । 

যে সকল বিজাঁতীয়*ভাব হিন্দুভাঁবের সহিত মির্রিত হইয়। গিয়াছে, 
ক্রমে তাহা হইতে পরিমুক্তি লাভ করিতে হইবে । স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি 
যাহাতে পুর্ণরূপে হিন্ট-মস্তিফে পুনরায় কার্ধযকার* হইতে গারে, তদ্িষয়েও 
মনোযোগী হইতে হইবে । 








* -আজ কাল হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়! অনেকে আপনার ইচ্ছামত ". 
তাঁবের কাঁধ্য করিতেছেন। তাঁহারা যে সঙ্গল হিনদুশাস্ত্র ভাষান্তর করি-': 
তেছেন, তাহাতে নানাবিধ বিজাতীয়-তাব দন্নিবিষ্ট হইগ্স। গিয়াছে। 
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দ্াস্বৃত্ভি বা তইসংক্রাস্ত কোন কাঙ্যের জন্ত কাহাকেও সাধ্য শিক্ষা মতে 
দেওয়! হইবে ন1। 
ধর্মই জীবনের পূর্ণ উদ্দোষ্ঠ, এই মন্খে সমাজ-বন্ধন করিতে হইবে । কারণ, 
ংসারকে ধর্মম-ভিন্তির উপর সংস্থাপন করাই হিনুঙ্গাতির বিশেষ চিহ্ন । এই 
নিমিত্ত ভোজনে জনার্দন, ধাত্রাকালে দুর্গা-শ্রীহরি, শয়নে পদ্মনীভ, অর্থাৎ 
থেছে, শুতে,বেতে, ঈশ্বব-স্মরণ করিবার আজিও ব্যবস্থা আছে ? কিন্তু পাশ্চাত্য 
বিদ্য। শিক্ষায় আমাদের সে ভাব বিকৃত হইয়াছে। হিন্দু-ক্লেচ্ছেরা তাই 
কথায় কথায় কুসংস্ক।'বক বলিয়। হিন্দুর্দগকে বিদ্রপ করেন। তাহার যে 
সকল বিয়ে হিন্দুদিগকে দুষি করিতে চাহেন, তাহণর মম্ম বুঝিলে আপনাঁকে 
আপনি ধিক্কার দিবেন । ফলে, এ প্রকার খটনাও সময়ে সময়ে দেখিতে 
পাওয়া যায় । 
হিন্দুদিগের শাস্্াদি অতি উচ্চ এবং পুর্ণ বৈজ্ঞানিক। বর্তমান কালে 
যদি৭ বিজ্ঞান-শাস্ত্রেব উন্নতি হইতেছে বলিয়া সকলে স্বীকার করেন কিন্ধু 
হিন্দুদিগের শান্সে ষে' প্রকাব সামঞ্জন্ত ভাব লক্ষিত হয়, অর্থাৎ মনুষ্য দেহের 
সহিত, তাঁরা» নন্ষত্র,প্রভত সকলের সঙ্বন্ধ ও তাহাদের কার্য্যের ফল, এই চুর্ণ 
বিচুর্ণিতাবন্থায় যে প্রকার প্রতিয়মান হইতেছে, তাহাঁও অদ্যাপি শ্লেচ্ছ-বৈজ্ঞা- 
নিকের! অনুধাবন করিতে অনক্ত হুইতেছেন। সামান্ত হরণ পুরণ দ্বাবা 
যেজাতি অদ্যাপি ছইবৎসর পুর্বে, কবে, কোন্‌ স্থানে, কিরূপে ধূমকেতু 
উঠিবে, সু্যগ্রহণ কিরূপে হইবে বলিয়। দিতেছেন; সেই সকল গণন। শিক্ষার 
জন্য উনতিশীল জাতির। গণিহবিদ্যায় মন্তক আলোড়ত করিয়। 
ফেলিতেছেন । যেজাতির! কুস্তকাদি যোগদ্বার। শ্বাসরুদ্ব করিয়। যুগাস্তক 
পর্যযস্ত অনান্ধারে জীবিত থাকিবার প্রণালী বহির্গত করিয়াছিলেন? হিন্ছু- 
ল্েচ্ছের। বলিতে পারেন, ইহার বিজ্ঞানশান্ত্রকি উনবিংশ শতাববীর পণ্ডিতের! 
বুঝিতে পারিয়াছেন ? তাহষ্দের মতে না--ভূবাযুব অ ক্পজেন, ফুস্ফুস্‌ মধ্যে 
প্রবিষ্ট ন। হইলে দুধিত শোণিত পরিশ্ুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না? কিন্ত 
িন্টুবাকি বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই স্বভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিতে 
গারিতেন, তাহার কি /সাঁক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ করিতে পারেন? 
একথ1 বাস্তবিকই ঠাঝুরনীর গল্প নহে। ভূটকলাসের রাঁজাবাবুর] ষে 
সমাধিস্থ সাধুকে আনিম্বা ছিলেন, তাহ'র বৃত্তান্ত এ প্রদেশে অনেকেই অবগৃত 
আছেন। এক্ষণে এমন অনেক বৃদ্ধ দেখিতে পা1ওয়। যাঁর, যাহারা সেই মহা- 
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পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমান কালের পণ্ডিতের কি ইহার গুঢ়- 
রহস্ত ভেদ করিতে সমর্থ, না হিন্দুদিগের এই , শক্তির পরিচয় পৃথিবীর আন্ত 
কোন জাতির ইততিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয় ? 
হিন্দুজাতি বিশ্লিষ্ট করিয়! দেখিলে, দয়! বুত্তিই হিন্দ্ুদিগের একটী বিশেষ ধর্ম 
ভাব। তাহাদের উপাজ্জনের এক চতুর্থাংশ দরিদ্রকে দান করিবার 
নিরম ছিল। হিন্দুর নিকটে ভিক্ষুক আসিলে আপনার মুখের আহারঞ& 
তাহাকে দিয় অতিথি সৎকার করিবেন। অতিথি বিমুখ করা৷ অতি গর্হিত 
পাঁপ বলিয়া তাহাদের ধারণ ছিল । ৃ 

ক্ষমার আশ্রয় স্থান হিনুঙজাতি। শরণাগত পালন এমন আর দ্বিতীয় 
জাতি ছিল না। অতি প্রবল শক্র শ্রণাগত হইলে ভাহাকেও অব্যাহতি 
দিয়াছেন। এমন কি পালিত পশুকেও তাহারা হনন করা মহাপাতক বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন । 
ধর্মের তুলনা! নাই । হিন্দজতিরা ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিতেন, তাহাকে তাহারা ূপ-বিশেষে লইয়া, শান্ত) দাস্ত, সখ্য, বাঁসল্য 
ও মধুরাঁদি ভাবে বিহার করিতেন বর্তমানকাঁলে কোন্‌ জাতি এ বিষয়ে 
সাক্গ্য দিতে গ্রস্ত আছেন? এ সন্ধল কথা কেবল উচ্চহাস্তে উড়াইখর 
বন্ম নহে। 

উত্তরকেন্দ্রে যে কত বর্ষ জনিয়া আছ এবং তগাঁকার অবস্থাই ব1 
কি প্রকার, কলিকাতায় বলিয়। মানচিত্র দেখিয়া কে তহার জ্ঞান লাভ 
করতে পারিবে? ভগবানের রূপার্দিও তদ্রাশ। 

হিন্দুর! রাজভক্ত, তাহাদের বিশ্বাস 'এই যে, ঈশ্বরের বিভুতি রাগদেহে 
বিরাজিত থাকে । 

হিন্দুরা এই পবিত্র মহান ধর্মশীল বৈজ্ঞানিক বংশধর । যাহরি। 
সত্তর বদর কাল বিজাতীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাঁকিত্া অদ্যাপি একে- 
বারে ম্বভাবচ্যুত হইতে পারেন নাই। দ্ধে জাতির" ধ'্ঠভার অদ্যাঁপ 
কি যবন, কি শ্্রেচ্ছ কাহার দ্বারা বিনষ্ট হইল না, সে জাতি তে কতদূর দৃঢ়মূল, 
তাঁা কি বলিয়া দিতে হইবে? কত লোকে হিন্দধন্ম বিকৃত করিতে 
চেষ্ট1। পাইলেন. তাহার! প্রকাহ্ত ভাবে হিন্দু হেন বলিয়া নাম বাহির 
করিলেন, কিন্ত এমনই জাতীয় ভাব যে, তাহারাই হিন্দদিগের সমুদয় ভাব 
নত শিরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও কিন্ত ঘোষের মধ্যে এই ঘটছে, 
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গলে তাহার সহ্ছিতত অন্তান্ত বিজাতীম্ন ভাবের লক্ষণ দেখা গিয়াছে; তাঁহার 
কার মিশ্রজাতি বলিয়া আমর! পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। 
হিন্দুদিগের যে সকল ভাব বর্ণিত হইল, তাহাতে মে পর্যস্ত সকলে 
বদ্ধ ছিলেন, তখনকার অবস্থা এবং তাহ। পরিত্যাগ পূর্বক বিজাতীয় ভাব 
*1রণে যে অবস্থা! ঘটায়াছে, তাহাতে যে উপকার ক্রিম্বা অপকার হইয়াছে, 
মে নিষয় লইয়1 বিচার করিয়। দেখ! অতি প্রয়োজন; কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, আমা-দর সে বিচারের শক্তি নাই। আমর! ষে অবশ্থা-দেখি নাই। 
ভবে শাজ্াদিতে যে প্রকার শ্রবণ করা যায়; তাহাতে আমর অতি 
শোচনীবস্থায় পতিত হুইয়াছি বলিয়! জ্ঞন হুইয়] থাকে । হিচ্দুরাঁজত্ব 
সময়ের কোন কথ! বলিবার উপায় নাই, যবনদিগের সময়ের যৎকিঞ্চিৎ 
বৃত্তান্ত ইতিহাসে এবং পুরাতন পরিবারের বংশ শ্রতিক্রমে অবগত 
হওয় যায়। তখনকার লোকের দীর্ঘজীবী ছিলেন, রীতিমত আহার 
করিতে পারিতেন। ব্যাধির আড়ুম্বর ছিল না| সকলের গৃহেই অন্নের 
স্থান ছিল; সুতরাং তাহাদের স্গুখশাস্তির অবিরাম শ্রোত চলিত। রাজার 
জত্যাছার কিম্বা দণ্ট্যুর উতৎপীড়ন ষময়ের কার্য, তাহা অগভ্য1 সহ্য করিতে 
হইত, কিন্তু বর্তমান কালে সুখসচ্ছন্দত। কি কাহার৪ ভাগ্যে ঘটিয়াছে? 
অন্নের সংস্থান কাহার আছে? বলিষ্ঠ কে? ৫৭ বতমর উত্তীর্ণ হওয়া কাহার 
ভাগ্যে ঘটে ? ব্যাধির এমন বিচিত্র গতি হইয়াছে যে, শতকরা ৫ জন 
কূস্থকার় ব্যক্ত প্রাপ্ত হওয়! যায় না $ যাহাকে জিজ্ঞানা কর, আস্ততঃ একটা 
ব্যাধির কথাও তিনি বলিবেন। 
তখনকার হিন্দুর একত্রে দলবদ্ধ হুইয়! থাকিতেন। পিতা, মাতা, 
ভাঁই, ভগ্ী, কাঁহাকফেও পর ভাবিতেন নী । সকলের জন্ত সকলেই দারীত্ব 
'্বীকার করিতেন। সে ভার আর এখন নাই, ইহ1 দ্বারা কি লোকের 
সচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইয়াছে ? না অর্থ পক্ষে সাহাযা হইয়াছে? ধাহারা অদ্যাপি 
একতে আছেন, তাহাদের সুখ শাস্তি অপেক্গা একাকী থাকায় যে কতন্গথ 
ভাহাও.অনেকের জ্ঞান আছে। সংসারে একাকী থাকিলে চলিতে পারে 
না কারণ ,নির্বাক হইয়াকেহ আপেন নাই, চিরদিন সমভাবে যাইবে 
. এন কাহার ভাঁগো বিধাতা লেখেন নাই। সময় অলময় সকলের পম্চাৎ 
 শিশ্চাৎ ফিরিতেছে, এই মনে করিয়া হিন্দুজাতি একদে থাকিতে ভালবানি- 
তেন। কিন্ত সেই হিন্দুভার পরিত্যাগ করিয়া দাস দাসীর সাহাধ্য 
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গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং দূরবস্থ ঘটিলে পুনরায় আতীক় স্বজাতির আশ্রয় 
ব্যতীত অর কোন উপাক্স থাকে না। 

অভাবই অশান্তির কাঁরণ। হিন্দুর! এমন ভাবে সংসার গঠন করিতেন 
যাহাতে অধিক অভাবের সস্তাবন। থাকিত না, কিন্তু আমরা যে পদ্ধতি 
অবলম্বন করিরাছি, তাহাতে অভাব হইবে কি সর্বদাই হইয়া রহিয়াছে। 
িনি মাসে দশ সহম্র মুদ্রা উপাজ্জন করেন, তিনিও বলেন অভাঁধ এবং 
যাহার পাঁচ টাকার অধিক সংস্থান নাই, তীহার মুখেও অভাবই শুনিতে 

পাওয়া যায়। তবে সুখী কে? জাতিত্যাগ করিয়া লাভ হইল কি? 

হিন্দুরভাব দেখিবার এখনও অনেক মহাত্মা! জীবিত আছেন। দয়া 
এবং পরোপকারের অবতার-স্বরূপ পৃজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তাহার 
অর্থের কি প্রকার ব্যবহার হইয়। থাকে, তাঁহ। বাঙ্গাল দেশে পরিচয় সাপেক্ষ 
নছে। তিনি এক সময়ে সং্কৃত কালেজের প্রিন্সপ্যাল ছিলেন। মাসে 
আটশত মুদ্রা বেতন পাইকাছেন কিন্ত তথাপি তিনি অভাব বৃদ্ধি করেন 
নাই। বেভন ব্যতীত তাহার প্রচুর আয় ছিল। তিনি মনে করিলে কি 
গাড়ি ঘোড়। চড়িয়। বেড়াইতে পারিতেন ন! ? ইচ্ছা! করিলে কি গোলাপ 
জলে স্নান করিতে পারিতেন না ৫ কিন্তু কেন তাহ1 করেন নাই? 

তিনি জানিতেন যে, অর্থ ইথারের ভ্তায় ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। এই আছে 
আর নাই, কিন্তু একবার শারীরিক কোন বিষয়ে আশক্তি জন্মাইলে 
তাহ। চিন্নকাল থাকিবে এবং তজ্জন্ত পরিণামে হুঃখের অবধি থাকিবে না। 
এইজন্য বলি বে, হিন্দুভীব পরিত্যাগ কর? কখনই যুক্তি সঙ্গত নছে। 

হিন্দুদিগের যে সকল ভাব আছে, তাহাঁন্তে কিছুমাত্র দোষ নাই। 
হিন্দুস্বানে যাহ। প্রয়োজন ভাঁহ!*্সামপ্রন্ত রূপেই নিদ্ধারিত আছে। বুঝিবার 
দোষে সময়ে সময়ে প্রকৃত-ভাব লাভ করা যায় ন।। 

হিন্দুদিগের বর্তমান অবস্থা! ষে প্রকার দাড়াইয়াছে, তাহাতে আগ 
প্রতিকার কামন। দ্বারা কোন ফল ফলিবে না, এবং প্রতিকার করিবারও 
উপায় নাই। অমর] দশঙজনে যদ/পি বলি যে, শূকর গরু ভক্ষণ করিও 
লা, দেবদেবী অমান্ত করিও না, স্বজাতির কুৎসা করিও না, তাহ হুইলে 
দশহাজার ব্যক্তি মিপিয়! আমাদের গ্রীবা ধারক পূর্বক সাভনমুদ্রের জলপান 
ক্ষরাইয়! ছাড়িবেন। জ্েচ্ছের! যেরপে অজ্ঞাতস্রে আমাদের ভারত-রাঁজ্যে 
প্রবেশ করিয়াছেন; সেইরূপ অজাঁতস[রে পুনরাঠ বিশ্ুভাব প্রদান করিতে 
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হইবে । : এই কার্য সাধনের জন্ত পূর্বোক্ত মতে সমাজ সংগঠন করা 
অতীৰ প্রয়োজন । 

বদ্যপি এই প্রস্তাব কাহার অনুমোদিত না হয়, যদ্যপি বর্তমান শ্্রেচ্ছ 
ভাব, হিন্দু পরিবারে ক্রমশঃ প্রবন্তিত ক্র! যায়, তাহা হইলে যে ছুর্ঘটন! 
ঘটিবে তাহ! ইতি মধ্যেই স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে ; অতএব আমাদের 
এক্ষণে দুইটা প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে। 

ইতিপূর্বে আমর! যে প্রকাঁর জাতি, মিশ্রণ জান্টি, এবং যৌগিক জাতির 
বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে আমাদের বর্তমান অবস্থা মিশ্রণ ভাবেই চলি- 
তেছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ ছুই নৌকার প1 দিয়া 
দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে । এইজন্ত উপরোক্ত ছুইটী প্রশ্ন মীমাংসা করা 
বিশেষ গ্রয়োজন । 

স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিতে যাইলে, হিন্দু- 
জাতিতে থাকাই সিদ্ধান্ত হইবে, তাঁহার কারণ আমর বলিয়াছি; কিন্তু 
ম্নেচ্ছঢং কিয়ৎ পরিনাণে অভ্যাস হইয়। গিরাছে বলিয়। যদ্যপি দ্বিতীয় পথে 
ধাবিত হওয়া] বায়, তাঁহ1 হইলে মিশ্রণ-ভাব পরিত্যাগপুর্বক যৌগিক হইবার 
প্রয়াস পাওয়। উচিত; কিন্তু চিন্ত। করিয়। দেখিতে হইবে যে, উচ্চব'শীয় 
প্লেচ্ছের। তাহাতে সম্মত আঁছেন কি না? উচ্চবংশ বলিবার হেতু এই যে, 
ধোঁপা, লু, মুচি শ্রেণীস্থ শ্লেচ্ছদ্রিগের সহিত শোণিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে 
অতি পিকৃষ্ট ধরণের সন্ভানই জন্মিবে, কিন্তু সে জাশা কতদূর ফলবতী 

হইবে তাহাও পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

যদপি হিন্দুক্নানী রাখিতে হয়, তাহ। হইলে বাস্তবিক হিন্দুয়ানী যাহ] 
তাহার মতে এবং বর্তমান দেশ কাল পাত্র বিচারপুর্বক সমাজ সংঘটিত 
হইয়! তদচুযায়ী কার্ধ্যকলাঁপ প্রচলিত হউক। এ কথাও আমরা আভা 
দির়। আসিয়াছি কিন্ত এখন আমাদের অভি প্রায় খুলিয়। বলিতেছি। 

শ্নেচ্ছের আমাদের রাঁজা*ন্ুতরাং তাহাদের সংসর্গে সর্বদাই আমিতে 
হইবে, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে ন1। যে প্রকার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত সম্তানদিগকে ইউরোপ খণ্ডে পাঠাইতে 
হইবে। এই. সৃস্তানের! যর্গীন দেশে প্রত্যাগ্রমন করিবে, তখন তাহাদের 
সমাজচ্যত. কর! ছুইবে না কারণ, সংশ্রব-দোষ এবং হিন্দু-নিষিদ্ধ ভোজ্য 
গদাথ ভক্ষপাপ্রাধে যে দর্তবিধান করা হয়, তাহা শ্বদেশে এক্ষণে গৃহে গৃহে 
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চলিতেছে । যদ্যপি পুনরায় সমাজ বদ্ধন কর। হয়, তাহ! হইলে এই হিন্দু 
বহির্গত, গে!,শুকরাদি ভক্ষণ একেবারে নিবিদ্ক হইবে । যে কেহ তাহ! অমান্ 
করিবে, তাহাদের সমাঁজে স্থান দেওয়। যাইবে না। আমার ভরসা আছে, 
যদ্যপি হিন্দুধর্মের গুঁঢ়ভাঁব ভাল করিয়া কার্যকারী হয়, তাহ! হইলে কেশব 
বাবুর মত অনেকে শ্রেচ্ছদেশ পরিভ্রমণ করিয়াও হিন্ুচরিত্র রক্ষা করিতে 
পারিবেন। শ্লেচ্ছ আহারাদি করা যে ইউরোপে যাইয়াই শিক্ষা করে তাহা 
নহে, বাটীতেই তাহার হাতে খড়ি হইয়া থাকে। পিতা মাত! যদ্যপি 
সতর্ক হন, তাহা হইলে তাহাদের সম্তানেরাও সুসস্তান হইবেন। 

হিন্দু-সমাজকে এই পর্য্যন্ত সহা করিতে হইবে, তাহ! না করায় অধিক 
অনিষ্টের হেতু হইয়া! যাইতেছে । কারণ, যে ব্যক্তি শ্লেচ্ছদেশে গমন 
করিতে কৃঙসম্কর হন, তিনি তখনই বুবিয়। থাকেন যে, তাহার সহিত হিন্দু- 
সমাজ সেই দিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। গেল ; স্থুতরাং অন্ত সমাজের অন্তর্গত 
হইবার নিমিত্ত আপনাকে তদন্ুরূপ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়। থাকেন। 

বিদেশে গমন করিলেই যে জাতি বিনষ্ট হইয়া মলাইবে, এক্ষণে তাহার 
হেতু কিছুই নাই। কারণ যে সময়ে হিন্দুদিগের এই নিয়ম দেখ! যায়, 
তখনকার ভারত স্বতন্ত্র ছিল। হিন্দুস্থানে শ্লেচ্ছের বান ছিল না; পাছে 
শ্নেচ্ছদেশে গমন করিলে হিন্দুভাবের মলিনত জন্মে, সেইজন্য তাহার! 
শ্লেচ্ছদিগের সহবাস করিতেন না, কিন্তু এফণে কি আমাদের সেই অবস্থ! 
আছেঃ স্থুল দেহের সকল বিষয়েই শ্লেচ্ছভাব_অধিকার করিয়! বসিয়াছে। 
কেবল ধর্মভাবে ইতিপুর্রবে ততদূর প্রবেশ করিতে পারে নাই কিন্ত বেদাদি 
হিন্দুশীস্ত্র শ্নেচ্ছ-ভাষায় পরিণত হওয়াবধি সে পথও পরিক্ষার হুইয়। গিক়াছে। 
তখন ছুই এক বৎসর সন্তান দেশ ছাড়া থাকিলে কতই বিক্কৃত হুইবে। 
তাহার স্বভাব কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত হুইতে পারে বটে, কিন্তু শোণিত 
বিকৃত হইবার আঁপস্কী থাকিবে ন1। হিন্দু শোণিতে হিন্দু ভাবই আপিবে, 
তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দ্-সমাজের জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, বাটার 
সন্তানদ্িগকে বিদেশে গমনাপরাধে পরিত্যাগ করিতে থাকিলে জাতির 
উন্নতি না হইয়। ক্রমে অবনতি হইয়। ষঃইৰে । আজকাল অনেকে শ্রেচ্ছ- 
দেশ হইতে প্রত্যাগমনপুর্ধক হিন্দুভাবে দিনযাপন করিতেছেন। অহ" 
দের প্রতি হিন্দু-সমাজ কিঞিও সহানুতৃছি "রিলে, তীহারাগ সমাজের 
নিকট করযোড়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন। 
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ম্নেচ্ছেরা আপন দেশ পরিত্যাগ করিয্া ভারতবর্ষে আসিয়! অনেকে 
জীবনান্ত করিয়া যাইতেছেন, তাহারা কি তাই বলিয়! ভারতবাসীদিগের 
সহিত আদান প্রদান করিতেছেন ৪ না বিশুদ্ব-স্লেচ্ছ ফৌগিক-জাতির সহিত 
উদ্বা্থ 'বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন? ইহাঁও দেখা যাইতেছে যে, কেহ 
স্বজাতি ত্যাগ করিয়। অন্য জাতির সহিত বিবাহাদি করিয়। থাকেন, তাহাকে 
প্রায় পরোক্ষ সম্বন্ধে সমাজচ্যুত হইতে হ্য়। তাহাদের জাতিমধ্যাদ। এতদূর 
প্রবল বে বিশুদ্ধ-শ্নেচ্ছচ পিতা মাতার ওরসে জন্মগ্রহণ করিলেও স্থান মাহা- 
আমের তারতম্যে মর্যাদার হানি হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত শ্্রেচ্ছদিগের 
স্ত্রীলোকের? অস্তত্বত্ত। হইলে স্বদেশে গমন করির] থাঁকেন। এই সামাজিক 
বৃদ্বাস্ত, যখন আমর! কলে বিশে করিয়। বুঝিতে পারিব, তখন কে এমন 
অর্থ থাকিবেন,দ যিনি আপন জাতিমধ্য। 1 পদদলিত করিয়। মেচ্ছজাতির 
অতি হীন সম্প্রদীয়ভুক্ত হইতে অভিলাষ করিবেন? 

ক্নেচ্ছেরা কখন ধর্মের দ্বার সমাজ গঠন করেন নাই স্থৃতরাং হিন্দৃ- 
দিগের সহিত এই স্থ্নে'মিলিবে না। তাহাদের পদম্ধ্যদ। সকল বিষয়েরই 
নিদান। 

যদ্যপি দেশের এবং স্বজ(তির কল্যাণ সাখন বিষয়ে বাস্তবিক অভিপ্রাপ়্ 
হয়, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষ।-প্রণালী পরিবর্তন করিতে হইবে। 
ভূত্যের দল পুষ্টি করিলে কম্মিনর্কালে জাতির উন্নতি হইবে না। ভূত্যের 
স্বভাঁবই সর্ধদা আজ্ঞা! পালন করা । ্থচারুরূপে আজ্ঞাপালন শিক্ষায় 
যদ্যপি একজনের মস্তিষ্ক প্রস্তত কর! হয়, সে মন্তিক্ষে স্বাধীন চিন্তা আসিতে 
কখনই পারে ন!। তন্নিমিস্ত বর্তমান কালের এই ভাব পরিবর্তিত করিস! 
পুরাতন হিন্দুদিগের স্তায় স্বাধীন চিত্ত! শিক্ষা করিতে হইবে । দেশে বাহার! 
ধনী আছেন, তাহাদের ধনের সদ্বাবহার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
কেবল কোম্পানীর কাগজ কিনুন ঘরের টাক! বাহির কারয়! দিলে সে 
টাকার কার্ধ্য কিছুই হইবে না। সে টাকা বায থাকিবে, তথায় তাহার ফল 
ফলিবে। 

এই টাকার দ্বার! শ্বদেশে প্সরিল*ও আপনাদের দৈনিক প্রয়ৌজনীকপ পদার্থ 
প্রস্তত -ক্রিভে চেষ্ট! করা উটিত। সরকার ব্যহাঁছরের এ পক্ষে সাহাষ্য 
থাকুক আন নাই থাকুক,/ আপনার] একতা হারে গ্রথিত হইতে পারিলে 
কার্ধ্যর কোন বিগ্ন বাঁধা ন] হইবাঁরই সম্ভাবন!। 
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আমাদের দেখিতে হইবে, হিন্দুজাতির কতদূর হীনাবস্থ। হইয়া বাই- 
তেছে। বাবসা বাণিজ্য একেবারে বিকুত হইয়া গিকাছে। সহরের 
ব্যবলয়ীদগের দোকানে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার 
প্রপ্তত কর্ভ কাহার! ? কাহাদের দ্রবা আনর। বিক্রন্ন কগিতেছি ? ব্যবসার 
মধ্যে আমর পাটের কার্য্য খুব বুঝিরাছি। পাট বেচিয়1 ব্যবসায়ী শ্রেণী- 
ভুক্ত হুইয়ছি কিন্তু এ কথা কি কেহ বুঝিতে পারেন যে, আমাদের দেশে 
পাট জন্মে, তাহা শ্লেচ্ছ দেশে লইর। গিয়? বন্ত্াদি রূপে পুনরায় আমাদের 
নিকটই প্রেরিত হইতেছে 2 কিন্তু পাটের প্রথমাবস্থা। হইতে ইহার শেযা- 
বস্থা পধ্যন্ত যে সফল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটে এবং তদ্্ারা শত শত লোক 
কত অর্থ উপাঙ্জন কিয়া লইন্। থাকে, তাহ কি আমরা দেখিতেছি ন! ৪ 
এই পাট লইয়। ষদ্যপি আমরী। বন্ত্রাদি প্রস্তত কারতে পারি তাহ হইলে 
দেশের টাক] দেশেই থাকিতে পায় কিন্ত আমাদের এমনই হীন বুদ্ধি 
হইয়াছে, এমনই পরাধীন হইতে স্পৃহা জন্মিরাছে বে, আপনার জন্য আপন!- 
দরিগকে কোন চিন্তা করিতে না হয় এমন ভাবে জীবন গ$ন কর হইতেছে । 
যদ্যপি হিন্দুজাতি পুনরায় স্ব-ভাব ধারণ করিতে চাঁহেন, তাহ! হইলে ব্যবস। 
বাণিজ্য এবং শিক্ষ। কাব্যাদিব প্রতি মনোনিবেশ করাই প্রথম কার্ধয হইবে! 

এতদ্বাতীত যাহার যে ব্যবস! বা কার্ধয আছে ত'হাকে তাঙ্কাই করিতে 
হইবে। ধোপা, কলু, সুচি, হাঁড়ি কথন আপনাপন বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে 
পারিবে না । যে, ষেকুলে জন্মিবে, মে তাহার কুলগত কার্যই রক্ষা করিতে 
বাধ্য হইবে । এ কথায় আজকাল অনেকের আপত্তি উঠিবে,তাহার সন্দেহ নাই। 
আমাদের মধ্যে এই ভাবে বিশেষ কার্য হইতেছে । শ্লেচ্ছ দেশে অর্থকরী 
বিদ্যায় সাধারণ জাতির অধিকার হওয়ায়, কৃষকের ছেলে বা সুত্রধরের 
ছেলেও উচ্চপদাভিষিক্ত হইতেছে । সেই সকল ব্যক্তিদিগের পৈতৃকাবস্থায় 
ভদ্র সমাজে বসিবার আনন হইত না, কিন্তু বর্তমান পদমর্ধ[দায় অনেক সছংশ 
সম্ত.ত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সব্বদ! সংশ্রব হইয়া যাইতেছে । তাহারাই 
কুলমধ্যাদ1! উঠাইবার গুরুমহাশয়। এই সকল ভাব এক্ষণে আমাদের 
দেশেও আসিয়াছে এবং অবিকল তদ্রপ বমর্যাও হুইতে আর্ত হইয়াছে। 
যে সকল ব্যক্তি জাতিলোপ করিতে অগ্রসর হইন্না থাকেন, তাহাদের জন্মহ 
বৃস্তাস্ত দেখিলে কাহাঁকে ধোপা, কান্ধাকে কলু, কাীকে নাপিত, কাহাকে 
জেলে এবং কাহাকে ঘরামী ও চাষ! কুলোভব্‌ বাল, দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

৫৫ 
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সমাজে ইৎদেব মর্যাদা কতদুব, তাহ! সমাজেব চক্ষেই নৃত্য করিতেছে । 
এই সক্গ শোকেবা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষ। দ্বাবা ম্নেচ্ছে। দাহ কাধ্ো 
সন্মানত হুহইশা ভাখাবাভ হিন্দ সমাদের নেতা হইয়া, খাবহীন সামজিক 
বিষ হম্তন্ে। কিতেছে। শোগাও বাকণেব ময় দা কি বুঝিত্ব ৮ সু ও, 
শুড়ি, কু, ক্।নষ ০৩ আজ কিবা আবগত হহখে ? ভাহাবা বগ্যাশ 
এাঙ্সীণ কিনব লা 02 হশ্তত |াবিত। ভাঙা হফইনে জা। 5 নোপ কবিবাও 
কথ। খাশাত না। কে বাণ মেন্ছদেব জা।৩ বিভাগ পাটি? পপ-যযাদা 
নাত?7 ভাবতে খনীল পাববা।।ক ঘশ। স্মবণ কবিষা দেখুন 5৬ 
মহাগ্জার। বাহাতকে বা দখা থাতিশ এপ বাহার হে ঝা পাও পাঠ 
আহার কানন) খাবেন ৯ টিনা তন মহা বঙ্গণ তি সাভব তদ্ধা 
লন্বাস্ক সম্পপাষ বিশেবত কি পহাদশ বশ তই 1 ০৮ ০৭111 খ্দও 
পদদটি ০ হত 2৮৩০৮1৮0711 57 মান ও হি হজ 5) 
মত ৩1 তাহাতে স্থান পাবধ শা এব সহ ভবখতা 11৩1 দ[তাব হণ 
জময়। থাছুক » ক্জ৬এব মংত্বপ্শ শ্গাগ্তানহ জখিবা। কথা। য।দও 
সমদে সমলে ভাবার অগ্চধাচ ৭ ধন দত হারার জঙাত কাত জাতে। 
সেহজগ্ত সোহা অঙ্বোধে তাহ গুদ কপ গে) শত সম ০৭ 
তাহাথ আজাস তে ও৭। 1 [ছে | 

ধেপা বন্দু প্রভ।৩তক শাদা জক পীচজা।£ ব 111 আশপাত সাজা কা 
তেছি না 12শাত্য তাহা জি গগ্রাা সঙ ভরত] হস এ+ 
বপান্তয মাত্রা জঙ নত একান কান বড পথে ( সবশেষ কে) 
এহ ভাব ০প1খতে পাও 01775 অঙ্গ ।২ তাহার চুঠাতত | বা দক কাখিণা। 
যখন অঙ্গার এন্ড ১ করবা কন, তখন ডাহা এ অক্াব অংবব এক গ্রব।র 
কার্য ও এক গুক্ার বম্ম, তুধাও [ থখ্া অপ, বন কাডেব অঙ্গাবে॥ 
হাব কাধাকখ। সহ আহ 1৭ ক'লে অঙ্গ1৭ প্রস্তত য়, তাহার ধন্।ও 
উত্ত, ধিশধ অঙ্গাব হইতে স্বভগ | পাথু।বফা কলা দ্ধ কাৰণে» যে কোক 
অবশিষ্ট থাকে এবং গ্যাস প্রস্তত কাবখাব সনবে পাখুুবষ। কয়ল। হইতে 
নলের অভ্যন্তবে আর এক গপ্রক।ৰ অঙ্গাব প্রাপ্ত হওষা বাধ, যাহাব ধন্ম ও 
'কার্ধ্য বিছিন্ন প্রকাব। সিসকের পেন্সিল বালি যাখ1 আমব। ব্যবঙ্গাদ কৰিব! 
থার্ষি তাহ। গ্রাফাইট/ন।মক আব &এক গ্রাকাব অঙ্গাব। ইহার আকৃতি 
প্রন্কতি এবং কাখ্য পুর্ধ কথিও কান অর্দা,বর য় নকে। হিপিকও 
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অঙ্গারের আর এক প্রকার কপাস্ত । ইহ্থার ধর্ম আকৃতি এবং ব্যবহার 
থে কি, তাহা আমরা সকলেই বুঝিয়া থাকি |, এই বিবিধ গুকর অঙ্গরের! 
এক জাতি, কিন্তু উপাঁধ বিশেষে তাহাদের কাম্যের ভারতমা হইয়া 
থাকে । হীরকই সন্দাপেক্ষা উত্রুষ্ট এবং মুল্যবান। হীরক মহারাজা ধ- 
রাজের মস্তকের উপরে অবস্থিত করে, গ্রাফ্াহটের মর্যাদা তাহার নিজে 
ইহ পেন্সীলরূপে বক্ষঃদেশে শোভা পার, এবং ভূষ। পাঙ্গের ভ্ুতার আশ্রয় 
পাইয়! থাকে । 

এক্ষণে বিচার করিস ঘদ্যপি ন্ঙ্গার এক জাতি ঠিসাবে সকলের কাধোর 
বিপর্যয় করিতে “চা করা বার, তাহ হইলে কেহই ভুবাকে হারকে 
কারে গারিণত করিতে পারে না। 


সি 


হিন্দু্াতির উপাধি ভেদও ভজ্রশ জানিতে হইবে । যেমন অঙ্গাবের 
শ্রেঠ হীরক, তেমনি হিন্দজাতির শ্রেন্ আ্াক্ষণ। গ্রাফাইটের ম্তান ক্ষজিয়ের! 
দ্বিতীর শ্রেণী পাঁইয়াছে। জান্তবাঙার এবং অন্তান্ত অঙ্গার ব্যবসার সহায়তা 
করে। উড্ভিজ্জবর্থবিশিষ্ট গদ্বার্থ বিবরণ করিবার , নিমিত্ত জান্ববাপ্জারের 
তাস কেহ উপযোগী নহে । বৈছ্যতিক যন্্ (1601৮ ) উত্পাদন করিবার 
নিমিত্ত গ্যাগাজার অদ্বিতীর বন্ত্। এই নিশিভ্ত উহাদের বৈগ্ঠের সহিত 
তুলন1 কর] হইল। ভুদার জুতার ক!লি ভর এবং কাঁচের অঙ্গার দুরবন্ধ 
যুক্ত বাঘু পরিষ্কারক বলিয়া দ্র্গন্দ স্থানে স্রন্দিত ইয়া থাকে । বাহার! 
ঘেভিকেল কলেজের ইাদপাতালে গিরাছেন, আউতারা করলার অবস্থু! 
দেখিয়া! আনিগ্লাছেন। শ্ুদ্রেরা এই হেতু নিক উপাধিতে বন্বন্ধ হইন্লাছে। 

এই স্থানে বিচার করির। দেখিতে হইবে যে, হীরক অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিরাছে সত্য এবং ভূষ| হীরকের তুলনান্ সব্বাপেক্ষ। নিক 
বস্থায় পতিত কিন্তু হীরকের দ্বারা কি ভুবার কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে ? 
ভীরক তাহাতে একেবারে অশক্ত সুতরাং হীরা আপনার উপাধিতে যে 
গ্রকার অদ্বিতীর, ভূষাও তাহার উপাধিতে তঁজ্রপ অদ্বিতীয়; এই হিসাবে 
সকল উপাধ আপনাপন ভাবে শ্রেষ্ঠ । 

হিন্দুজাতির উপাধিধারীরাও এই নিমিত্ত উপেক্ষা বা" শিন্দাত্র বিষন়্ 
হইতে পারে না। ব্রাঙ্গণেরা আপনার ভাঁকে ঘেমন অদ্বিতীয়, শুদ্রেরুও 
তেমনই তাহাদের নিক্গ নিজ ভাবে অদ্ধিত্রীয়। আৃঙ্দণ, খোপা কলুর কাঁধ্য, 


করিতে অসুক্ত; £ধাপা কলুও ব্রাঙ্গণের কার্ধা করিতে লঘগ লক্ে» হতনা 
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কণর্ধ্য হিসাবে সকলেই আঁপনাপন ভাবে বড় হইব যাইল। ভাঁই আমরা 
জান্তি এবং উপাধি ভেদ রাঁখিস্বা কাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি নাই। 

আমরা আর একটা দৃষ্টান্ত দ্বার এই উপাধি বিভাগ বুঝাইয়া দিতেছি। 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নান? উপাধি আছে। যে কেহ তাহার যোগ্য 
হয় ভাঁহারাই উপাধি প্রাপ্ত হইনা থাকে । যেমন--এম, ডি, উপাধি বিশিষ্ট 
ব্যক্তি-_-এল, সি. ই, কিম্ব--বি, এল, উপাধির যোগ্য নহে । তাহার! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রকার উপাধি কাজ ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলে 
তাহাতে কৃতকার্য হুইনার সম্ভাবনা; সেই প্রকার সমাজের উচ্চ উপাধি 
প্রাপ্তির'ও উপান আছে । যেমন, বিদ্যা শিক্ষা করিলে পণ্ডিত হওয়া যায়, 
তেমনি নীচ উপাধি হইতে কর্ম ফলে ব্রাঙ্গণ উপাধি লাভ করিবার আশ! 
আছে, কিন্তু কর্মী ছাড়িলে হইবে না। এই বর্দাকে ধর্মপথ কে, 
অর্থাৎ যে যে উপাধিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ধর্মের পথে ভ্রমণ করিতে 
থাকিলে সমরে ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হওয়া? বায়; তথার আর সে পুর্ব 
উপাধি রাখিতে পরে না । 

যেমন, উত্তাপ শক্তির বলে ভূষাকে হীরক করা যাইতেছে, তেমনই ধর্ম 
বলেই উপাধি, কি জাতি পর্য্যন্ত পরিবর্তিত করা যাইতে পারে । হিন্দুজাতি 
খৃষ্টান হইল ধর্ম বলে জান্যাত্তর লাভ করিতেছে । যণন হিন্দু হইল, ধণ্ম 
বলেও ধোপা, মুচি, ব্রাহ্গণ হর & হিন্দ্নমাঁজের উপাধিধারীর সহিত একাসনে 
উপধেশন, একছ্ে পান ভোজন করিতে পারিতেছে। কিন্তু ধর্ম 
ছাঁড়িয়! দিলে তাহাদের উত্তোলন কিন্বা পরিবর্তন করা! কাহার সমর্থ 
হইবে না। 

আর সময় নাই। আমাদের যেদধপ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা! 
সংঘটিত হইতেছে, ইহা স্বর প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত না হইলে বোধ হয় 
অতি অল্পদিবসের মধ্যেই আমরা এক অডত জানোয়ার শ্রেণী মধ্যে পরিবন্তিত 
হইয়া যাইধ। মনুষ্যত্ব এর্কোবারেই লোপ হইয়। যাইবে । জীব মাত্রেই 
জন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু মনুযোর ধর্ম প্রবৃর্তির পরাক্রমে অন্ঠান্ত জন্ক 
হইতে শ্রেষ্ঠত্ব 'লাভ করিয়াছেং। সেই ধর্ম আমাদের ক্রমে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতেছে । যেমর্ন চৈতন্ত বিভীন জীব--জড় ; তেমনই ধর্ম বিহীন 
মহ্ুষ্য,পশু । হিন্দুজাটিচর ধর্মই জীবন, ধর্মই কর্ম, ধর্মই কল্পন। এবং 
ধর্দই প্রখ। শ্লেচ্ছ বাঁয়ুঃ দেই ধর্মভাব বিকৃত করিতে রুসিয়াছে। ততএব, 
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এক্ষণে হিন্দুধর্ম পুনরুখান ক্রিয়া প্রত্যেক হিন্দু জীবনে আয়ত্ত করিতে 
পারিলে আবার বিশুদ্ধ হিন্দুজাতির জয় পতাকু! পত, পত্‌ করিয়া! ভাব জগতে 
উড্ভীবমান হইবে । আবার হিন্দুদদিগের কাধ্য কলাপ দেখিয়া সকলে 
অবাক হইয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে আবার ভারতবর্ষের নবপ্তী 
হইবে । 

হিন্দুগণ আপনাকে বিস্মৃত হইও না। আপনার জাতি ভুলিয়া যাইও না, 
আপনার কুল বিজাতির পাছুকায় দলিত করিও ন1।1 বাজীকরের! যাছু 
বিদায় দর্শকমগ্ডলীর দৃষ্টি বিকৃত করিয়া এক পদার্থকে যেমন আর এক 
ভাবে প্রদর্শন কল্নাইয়। থাকে, অভিনেতাঁবা যেমন কৃত্রিম পদার্থ দ্বার! প্রকৃত 
ভাবের আভান দেয়, তেমনই আমাদের বিজাতীয়দিগের নিকট বৈজান্তিক- 
ভাব সুন্দর এবং আপনাদের অবস্থা সঙ্গত বলয়! উপলব্ধি হইতেছে । এক 
বার বিশ্লেবণ প্রক্রিয়ার সাহাষ্য গ্রহণ কর। হউক, একবার জ্ঞান শক্তির 
সহিত পরামর্শ কর হউক, একবার যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর! হউক, তখন 
দেখিতে পাঁওয়! যাইবে যে, আমর1 কি কুহকেই পৃতিষ্ঠি হইয়াছিলাম, কি 
মাঁয়াই দর্শন করিতেছিলাম, কি ভ্রম তিমিরেই আবৃত করিয়াছিল। শ্রেচ্ছের 
ধর্ম হিন্দুবন্ম্ের নিকট অভি স্ুল। কারণ হিন্দুর ঈশ্বরকে পঞ্চভাবে উপা- 
সনা করেন, কিন্ত শ্রেচ্ছদিগের কেবল একটা ভাবে কার্য হইতেছে | স্বত্- 
রাং শ্্লেচ্ছভাব হিন্দু-ভাবের নিকট লুকাইয়। কুহিল। ঈশ্বরকে দর্শন, স্পর্শন, 
আলিঙ্গন,শ্লেচ্ছর অসম্ভব এবং মায়।র কথ] মাত্রঃ কিন্ত হিন্দু চক্ষে সর্বশক্তি- 
বানের নিকট সকলই সম্ভব এবং বাস্তবিক ঘটনার বিষয়। এ স্থানেও 
হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ট হইল। হিন্দুদিগের যোগ-দাধন শ্লেচ্ছের কি, পৃথিবীর সকল 
ধন্ম-সাধন অপেক্ষা উন্নত । যেমন বিদ্যাঁপয়ের নিয় শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী 
পর্য্স্ত প্রত্যেক বালকের অবস্থা বিশেষে স্বতন্ত্র পাঠের বাবস্থা আছে, হিন্দুধর্ম 
মতেও অধিকারী ভেদে ধর্মের কা্্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, 
এ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ প্লেচ্ছ অথবা খ্ীন্ত কোন জাতিকে দেখিতে 
পাওয়। যায় না ই বালক, পৌগও্ড, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের যেমন বিভিন্ন 
প্রকার ধর্মভাঁব তেমনই বালিকা, যুবতী, প্রৌঢা 1 এবং বৃদ্ধার ও ভিন্ন ভিন্ন তাৰ 
লক্ষত হয়। ফলে বাহার যেমন প্রয়োজন ভাইার জন্য তেমনই আয়োজন 
রহিস্বাছে। ফেহ বলিতে পারেন,না যে, আম এ অভাব হিন্দুধর্দে পুর্ণ 
হ্ই্ল ন1 কিস্ত-আক্ষেপের বিষয় এই যে, সময় গুণে তাহা কেহ চক্ষু খুলিয়! 
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দেখিতেছেন না। একবার বধদাপি হিন্দ জাতির কি আছে এব কিনলাই 
ভাল কগিয়! দেখিক়1 শুনিয়। জাতিতাগ কর। হয়, তাহা হুঈটলে এত দুঃখেৰ 
কাবণ হইত না । বালক", শিত্ষ্যালয় হইতে শ্লেচ্চভাব শিক্ষা কবিতে করিতে 
দ্রই দশখানি পুস্তক প্রান্ত ভইতে না ইইতেই, এই শিক্ষা কিল যে 
হিন্দুজাতিত্র কিছুই ছিল না। মাশমেন সাহেনেল ভ্তাঁয় গ্লেছেব মণ্রে 
আমাদেব পুর্ণপুক্ষধ্গকে সাঁওনাাল ধাঙ্গও বলিষ। ধাঁখণ। হইয়া! গেল 
এবং অন্ন ভট, পট, করিব! ব্রাঞ্ছণ দ্বেৰত1 অগান্য কবিতে আবন্ত কবল, 
শাস্ব সকল বি পল্পন। প্রশ্ন, আকাশকুন্ম বলিব মকুভোভষে প্রহার 
আনন্ত কিল, হিন্দজাতি খিশহিহ পুগা শুকব ভক্ষণ অবাধে চাপপ্ডে 
লা'গল ; পঞ্রমে হিন্দজাতি পরবিতদাগ হ্যা শোন । 

যদ্যপি কেহ হিন্দু দশের কিড় অবনত ভইতে ইচছছা বলেন, তবে অনুনা 
তাহা মলেচ্ছদেব সাহায্যে, হুভখাঁং “স কেরে হিন্দ যে বদর লা ভইঙ্গে 
তাহ] বিন্দু ব্যতীত কে বুঝবেন * এইজন্ত বান (হন্দবভাঁব না! জাশিঘ। আমব| 
ভলিম। কি কবিশাদি এব" প্রলাপ বাঁকশ্েছি ! 

তাই সবিনঘে আমাদের হিন্দদেগকে বলতেছি যে, আমাদের আব সমগ্র 
নাই। আন্তন, ম্মামবা! সবলে একত্রিত হউম| হিন্দর "আাচাল বাবহাধ বাতি 
নীতি এবং ধুদ্ম সমিভি সভা সস্থাপনপ্রন্মন বাঁখ্য আধন্ছ কৰা বাউক। 
আমাদের পণশ্র'ম্ত ঘবকদিপেক্ধ মোকতি'নর 1[+0িত কবি শিন্দুজা। ৩৭ 
জানালোক গ্রদশন করিনা হাঠাদেব বিগধ হ০কে পঠ্যাগ্ভন কিয়া 
হিন্দুজাতিব জবপতাক। (প্রাণ পুন্বক খিশ্বাণাব আহবিব গুণ খান 
কার। 


২৩৫1. সকলই নাবামণ, নারায়ণ ছাড়া কিছুই নাই। 


সকলই নাখাযণ, এই কথা এক গুপ শিব্যদিগকে শিক্ষণ দিযাচিলেন। 
একদ| তীভাব জনৈক শিষা্* বাঁজপণে গমনক!ীন একটী প্রকাণ্ড হ্পীব 
সম্মূণে উপস্থিত হন। মাহ এর ব্যপ্িকে ভস্তী সনুখ হইতে কিঞ্চিৎ পার্শ্ব 
গমন করিতে 'বান বাঁ অন্রনোধ করিল, কিন্তু তিনি তাহ শুনিলেন না, 
বাং তস্তী কনক শাহাল 4বশেষ শিগ্রত হইল । শিষা, অত্যান্ত আশ্চর্ঘয 
হইয়া! গুককে ক্লিন সে/ প্র! আপনি বলিষাছিলেন যে সকলই নারাস্ণ, 
তবে হুস্ত্রী আমায় নিএাহ করিল কেন 8 গুরু কহিলেন ল্বপু। মাহুত কি 
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তোঁমাঁয় কিছু বলে নাই? শিষ্য কহিলেন, আমাকে সরিয়। যাইতে কহিয়াছিল। 
গুরু কহিলেন, তবে তুমি “মাছুত--নারাপ্বণেবু কথ?” শ্রবণ কর নাই কেন? 
এই উপদেশ সব্্ বিষয়ে প্রয়োগ হইতে পারে । সাধারণ হিসাবে যাহার 
মঙ্গলেচ্ছায় যাহা! বাঁলবেন, তাহার সে কথ! শিযোধাধ্য করিয়। লওয়াই 
কতব্য। 

২৩৬। যেমন, সহজ বৎনরের অন্ধকার ঘরে একবার 
প্রদীপ আনয়ন করিলেই ঘর আলোকিত হয়, তেমনি 
জীবের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলেই সর্ব সংশয় বিদুরিত 
হইয়। বায় । 

২৩৭) যেমন, চকৃমকির পাথরকে হাজার বৎসর জলে 
ডুবাইয়া রাখিলে তাহার ধন্ম বিলুপ্ত হয় না । যখনই উত্তো- 
লন করিয়া আঘাত কর! যায়, তখনই অগ্রক্ষলিঙ্গ বহির্গত 
হইয়! থাকে | তেমনি ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি কামিনী-কাঁঞ্চন 
বশে শিমগ্র থাকিলেও ভাহাঁর আভ্যন্তরিক কোন প্রকার 
পরিবর্তন হয় না। 

২৩৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে নানাবিধ গুণে অলঙ্কত | 
সে ষখন যে অবস্থায় পতিত হইবে, তখন তদনুরূপ কাধ্য 
করিতে পারিবে । যথা, ভগবানের নিকট অকপটী বিশ্বাসী, 
বিষয়ে ঘোর বিষয়ী, পণ্ডিত মণগুলীতে পাগ্ডিত্যের পরিচয় 
প্রধান, ধর্মালোচনায় সুন্দরী, পিতা মাতার নিকট 
আজ্ঞাকারী, ভাই বন্ধুর নিকট মিষক্তাধী, প্রতিবাসীর নিকট 
শিষ্টাচারী এবং স্ত্রীর নিকট রমিকরাঁজ, ইহাকেই 
সুচতুর বলে। 


২৬৯1 ঘোড়ার চক্ষের দুই পার্সে ঢাক ন! দিলে সে 
র | সত 
ঠিক সোজা য়ায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও তাঁক্তি অবলম্বনপুর্ববক 
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ংসার পথে চলিতে শিখিলে দ্িক্ভ্রম বা কুপথ-চ্যুত 
হয় ন!। 

২৪০ । যেমন, জুত। পরিধান করিয়া লোকে সচ্ছন্দে 
কণ্টকাদি সন্কুল পথে অনায়াসে চলিয়! যাইতে পারে 
তেমনি তত্বৃ-জ্ঞান-রূপ আবরণ দ্বারা সংসারে মন সংরক্ষিত 
হইয়! থাকে । 

২৪১। যেব্যক্তির স্বভাব যেমন তাহার কার্য্য কলাপ 
ও পরিচ্ছদাদ্দি দেখিলেই জ্ান। যায় । 

২৪২। যাহার যে স্বভাব তাহা কিছুতেই পরিবর্তন 
করা যায় না, এই নিমিত্ত পাত্রগত মত প্রচলিত আছে । 

২৪৩। যাহার যাহাতে আসক্তি ব। মনের বাসন! আছে 
তাহাতে তাহার বিচার কর! কর্তব্য; কিন্তু যেবস্তুর জন্য 
সময়ে সময়ে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে তাহার তাহা সম্ভোগ 
করা কর্তব্য; কারণ ভোগ বাসন! ক্ষয় না হইলে, কাহার 
তত্ব-বোধ হইতে পারে না। 

২৪৪ । মানুষ ছুই প্রকার ; মানুষ এবং মানহুস। 
সাধারণ নর নারীরা মানুষ, আর ভগবানের জন্য যাহার! 
লালায়িত তাহাদের মানহুস কহে; অর্থাৎ তাহাঁদের হুস্‌ 
অর্থাৎ জ্ঞান' জন্মিয়াছে | 

২৪৫1 সত্য কথা কহা সর্বতো ভাবে বিধেয়। সত্য 
না বলিতে ন। শিক্ষা করিলে কম্মিন্কাঁলেও সত্যন্বব্পপকে 
লাভ করা যাঁয় না । 

২৪৬ বিষয়ী স্লৌর্ষের কুত্তীরের ন্যায় । কুম্তীরের 
গাঁত্রে এত কঠিন যে ঠকান স্থানে অস্ত্রের আঘাত লাগে .না 
কিন্তু ভাহার পেটে? আঘাত করিতে পারিলেই তাহাকে 
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পহহার কর। যায় । তদ্রপ বিষয়ীদিগকে উপদেশই 
দাও, কিন্ব! লাঞ্চনাই কর, কিছুতেই চৈতন্যোদয় হয় 
ন।॥ঃ কারণ তাহাকে বিধয়চ্যুত ন। করিতে পারিলে 
কোন ফল হইবে না। 

২৪৭। সংসারের সার-- হরি, অনার--কামিনী-কাঁঞ্চন | 
হরিই নিত্য--তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাঁকিবেন ; 
কামিশী-কাঞ্চন ছিল না, থাকৃচেওনা এবং থাকিবে ও না। 

২৪৮ । সাধু কাহার! £ ধাহার। প্রব্বন্তি নিরন্তির অতীত, 
প্রবৃতভি নিরুভির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে অসাধু বলে। 

২৪৯। তত্বজ্ঞান যাহাতে পাওয়া! বায় তাহাকে শান্ত 
বলে, তত্বজ্ঞান বিরোধী গ্রন্থ, অশান্ত্র জেণার অন্তর্গত । 

২৫০ | যেমন, পিতল কি সোনা, ধোন। কি পিতল 
এই বলিয়। সোনায় জম হয়, জাবও তজ্প মায়ায় আপ- 
নাকে বিস্মৃত হইয়। থাকে । 

২৫১। কক্টিপাথবে যেমন পিতল কি সোম! সাব্যস্থ 
হয়, তেমনি ভগবানের নিকট সরল কিন্ধা কপট সাধুর 
পরীক্ষ। হইয়। থাকে । 

২৫২। দিদ্ধহইলে কি হয? বেগুণ আনু সিদ্ধ 
হইলে যেমন নরম হয়, তেমনি অভিমান যাইলেই লোকে 
নরম হইয়। থাকে । 

২৫৩ | যাঁহ।কে অনেকে জানে, মানে” গণে, তাহাতে 
ভগবানের বিভু বা শক্তি অধিক আছে। 

২৫৪। স্ত্রী মাত্রেই ভগবতীর*অংশ । 

২৫৫ | অবিদযাই হউক আর রি 7াই হউক, সকল- 
কেই মা আনন্দরূপিণী বলিধ। জানিতে 'ছইবে। 
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২৫৬ | যেমন, সাপ দেখিলে লোকে বলে, “ম। মন্সা 
মুখটি লুকিয়ে লেজটী «দেখিয়ে ০ষও১” তেমনি কামিনীর 
সম্মখে কখন যাওয়। কর্তব্য নহে; কারণ কামিনীর ন্যায় 
প্রলোভনের পদার্থ আর নাই। প্রলোভনে পতিত 
হইয। শিক্ষা করা অপেক্ষ। তাহার সংঅ্রবে না আসাই 
কর্তব্য | 


২৫৭। অনেকে কামিনী-তাযাগী হইয়। থাকে কিন্তু 
তাহাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না । যে, জনশুন্য মাঠের 
মধ্যস্থলে মোড়শী যুবতীকে মা বলিমা চণিয়া যাইছে পারে 
তাহাকেই প্রকৃত-ত্যাগী কহ যায়। 


২৫৮। বেশ্ঠা এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদদধ এই যে, 
একন্ানে গোটাকত ফুল দেওয়। হইয়াছে এবং আর এক 
স্থানে তাহা দেওয়া হয় নাই; অতএব বেশ্ট! বলিয়! 


তাহাদের.অবজ্ঞা কর। উচিত নছে। 

বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া! চিবকালই খিশ্ষ হুল স্থুল পড়িয়া আছে। 
তাহাদিগকে দেশের অবনতিব কানণ সাণাক্দপুবর্বক সকলেই ক্ুবাক্য বাণ 
বরিষণ দ্বার! সমাপ্ত হইতে দূর কবিয়। দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্ট। হইব! 
থাকে । 

প্রন্তাবটাগ বাহুদ্দিক দর্শন কশিলে যাবপবনাই সামার্িক এবং আধ্য।- 
ত্মিক মঙ্গপপ্রদ বাঁলয়। বোধ হইবে, ভাহাব সন্দেহ নাই এবং যাহাবা এ 
প্রকার প্রস্তাব করেন তাহা]দগকে হৃদযের দহিত ধগ্ঠবাদ ন। দিয়া থাঁবতে 
পার যায় না। 

কিন্ত আমরা যে কোন বিষয় আন্দোলন করিতে যাই তাহার বাহ্‌ 
দৃষ্টিতে ভৃপ্তনাধন হয় না/ 'আমব। স্থুল, সুক্ম, কারণ এবং মহাকারণু 
অর্থাৎ কার্ধ্যকারণ সকল ;এই রাজ-হুত্র শ্বাবা মিলাইয়া অতিপ্রাক্স প্রকাশ 
করির়। থাকি। সেই বহিদ্রষ্টা অর্থাৎ বাহার] স্কুলের কাধ্যই কবিয়! 
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থাঁকেন, তীহাদের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ অনৈকা হইয়া যায়। ব্সমরা 
সেইজগ্ বারন সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহা। স্ুলের কথা নহে । 

বারাহগনাদিগকে সুুলচক্ষে দর্শন করিলে প্রস্তাব কর্তারা যাহ! বলিয়া 
থাকেন অর্থাৎ জগৎ বিদষ্ট করিবার একমাত্র নিদান, তাহা ভুল নাই; 
কারণ তাহার! সুলাজে সঙ্জিত হন কট।ক্ষবাণ নিক্ষেপণে সরল স্ুুকুমার- 
মতি যুবকের প্রাণ সংগার করিয়া! থাকেন। তাহাদের ভূল্াশ্রয়ে যে একবার 
আশ্রয় গ্রংণ করিয়াছে, তাঁহাদের প্রেষকুপে যে একবার নিমজ্দিত হইয়াছে, 
তাহার আর ইহজ।বনে নিস্ত(প্র নাই বরং পরকাল পধ্যস্ত সেই সংক্রাম- 
কতায় প্রবাহমান থাকিতে ও দেখা যায়। 

বারাঙ্গনার স্ুলভাব পগ্নিত্যাগ পূর্বক স্ক্মভাঁবে পরীক্ষা কৰিলে বেস্তা- 
বৃত্তি অর্থাৎ যে ভা দ্বার বারাঙ্গনারা পরিচালিত হইয়। থাকেন তাহাই 
আলোচ্য হইবার কখা। কিজন্ত তাহার! বেশভূষায় বিভূষিতা হই 
থাকেন? অবশ্ঠ পুরুষদিগকে বিমুগ্ধ করিবার জন্ত | | 

যে পদার্থ অনবরত অযথা ব্যবহৃত হয়, তাহার বাবর কালে ক্ষর়প্রাণ্ড 
হইয়] থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থান্তর জনিতও অবস্থা সঙ্গত দৃশ্ত কটু জন্মিয়1 
থাকে সুতরাং বারাঙ্গনাদিগের এই সুত্র প্রমাণ লাবণ্যের হা সতা প্রযুক্ত 
তাহার নানাবিধ কৌশল এবং উপায় অগত্য। উত্ভতীবন করিতে বাধ্য হইয় 
“থাকেন; সেইজন্য ইহাকে আমর। সুক্ষ ভাব*্বলিলাম। 

তৃতীয়াবস্থা কারণ। কি ভন্ঠ তাহারা পুরুষদিগকে বিশুদ্ধ করিবার 
প্রয়ান পাইয়া থাকেন? তাহার কারণ অথোপাজ্জন এবং মনোবুত্তির তৃপ্ত 
সাধন। 

জগতের অতি কীটণুক্ীট হইতে বৃহোত্তম জীব জন্ত প্রভৃতি উদরান্ন 
বা শারারিক পুষ্টি প্রাপ্ত ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। জীবনযাত্রা! 
নির্বাহের সহিত জীব, বিশেষতঃ মনুষ্যদিগকে ঈশ্বর কর্তৃক অন্তান্ত বিবিধ 
মনোবুত্তি প্রদত্ত হইয়। থাকে । সেই বৃত্তিদ্বার! সকলেই অবিভূত এবং পরি- 
চালিত হইয়া থাকেন । কি যেগী খষি, কি সাধু, কি অসাধু সকপেই 
ন্যুনাধিকয গরিমাণে তাহাদ্দের আরত্বাধীনু।. তবে সিদ্ধপুরুব্দগের কথ। 
কাহার সহিত তুলনীয় নহে। 
ঈশ্বর প্রদত্ত বা শ্বভাবসিছ্ধ প্রকৃতি বা মধ্ের স্পৃহাসমুহ চরিতার্থ কর 
সেইজন্য কারণের অস্তর্থত গণন। করিতে হইবে। 
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চতুর্থ বিচাঁরে মহাঁকাঁরণ আলিতেছে; অর্থাৎ বারাঙ্ষনাদিগের উৎ- 
পণ্ভতি কোথায় ? ৃ 

এই প্রাশ্থ্ের মীমাংসা করিতে হইলে পুর্বোলিখিত রাজকীয় বিভাগ 
দ্বারা তাহা সাধিত কর! কর্তব্য । য্থা,-মহাকারণ সম্বন্ধীয় সুপ, সুক্ষ, 
ফারণ এবং মহাকারণ। সুলভাবে বিচার করিতে দেখা যায় যে, বারাঙ্গনার 
কন্যার দ্বার! বারাঙ্গনার কার্ধা হইয়া! থাকে এবং সময়ে সময়ে গৃহস্থ রমণিরাও 
তাহাদের সহিত সংযোগ দান করিয়া দল পুষ্টি করিয়। থাকেন । 

স্ক্ দৃষ্টি সঞ্চালন দ্বার! তাহাদের সেই 'অবস্থায় আনয়ন করিবার হেতু 
বহির্ধত হইলে, বারাঙ্গনার কন্যা সম্বন্ধে এই নির্ণর হয় যে, তীহাদের কেহ 
না কেহ, কোন সমর়ে কুলকামিনী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যেমন, 
এক্ষণে ধহার। গজ ত্যাগ করিক।] বারবিলাসিনী হইত্েেছেন, তাহাদের ভাবি 
বংশ চিন্তু। করিয়া দেখিলে, বর্তমান কালের পুরাতন বারাঙ্গনাঁদের অবস্থা 
এককালে বুঝিতে পার! বাইবে। 

তৃতীয়, কারণ সর্ঘ+ৎ গৃহস্থ কুলমহিলাগণ কি জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
দুর্ভাগ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ? চরিভ্র-দোষ সংঘটনাই তাহার প্রত্যুত্তর । 
ধে গকল সদ্‌গুণ-সম্পন্না হইলে কুলকামিনী কুলের বিমল ছায়ায় অব- 
স্থিতি করিতে পারেন, তাহা ভ্রষ্ট না হইলে, তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার 
সম্ভাবন। নাই। 

চতুর্থ, মহাঁকাঁরণ। স্বভাব ভুষ্ট হইবার হেতু কি? 

এক্ষণে বিষম সমস্ত উপস্থিত । কেন যে কুলাঙ্গনাদিগের চরিত্র-দোষ 
ঘটে, কেনই বা তাহার কুলে জলাঞ্জলি দিয়! ইচ্ছাক্রমে বা কার্য্যান্নরোধে 
কিশ্বা পরিজন কর্তৃক বিদূরিত হওয়ায়, সমাজ তাড়িত, লোক ঘ্বণিত গন্থ। 
অবলম্বন করিয়া! থাকেন, তাহার তাৎ্পধ্য কি ? 

ইহার প্রত্যুত্তর সংসারে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহে ন1 হউক, 
প্রত্যেক পল্লিতে তাহার দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে । বলিতে কি, 
গুরুষেরাই তাহার মুল। অন্তি পুরাতন*কাল হইতে বর্তমান সময়ে যত স্ত্রীর 
সতীত্ব ধন অপহৃত হইয়াছে, *অপহারক অন্ন্ধান. করিলে এই বর্ধর 
পিশীচরূপী পুরুষদিগকে গ্লোপ্ত হয়] যাঁয়। গুরুপত্ী হরণ করিয়াছিল 
কেছ ভ্রাতৃাক়ায়'গধন 7রিয়াছিল কে? ধীবর কন্যার ধর্মনষ্ট হইয়াছিল 
কাহার অপরাধে ? এনুং অবিকল পীপ্রকার পৈশাচিক বুতির দৌর্দাও 
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প্রতাঁপ এক্ষণেও দেখিতে পাঁওয়। যাইতেছে । ভগ্রি বিচার নাই, ভাগ্রি 
জ্ঞান নাই, কন্য। ব1 পুভ্রবধূব এবং কখন কখন গুরুপত্ি বিশেষ স্বল্প বয়স্থা 
বিমাতা, মাশি, পিপি, জ্ধোষ্ঠ ভ্রাহুজাঁয়। এবং খুড়ী জেঠাই প্রভৃতির ধন্মনাশ 
করিয়া, নরাকৃতি পাষও কুলাশারেরা নির্বিবাদে দিন যাঁপন করিতেছে। 
একথা আমর নিতীন্ত আনক্ছাক্রমে কিন্তু সত্যের অনুরোধে এবং প্রস্তাঁবত 
অভিগ্রাজের সম্পূর্ব কান্ণ বহির্ধত করা কর্তব্য বিবেচনায় লেখনী কলঙ্ছি 5 
করিতে বাদ্য হইলাম। 

যখন কোন পরিবারের কর্ৃপক্ষীয়েরা এই প্রকার ধর্ম-বিগর্থিত কার্ষ্যে 
লিপ্ত হইর1 থাঁকেন, খন তার গতিরোধ করিবার অধিকার কাহার 
সম্ভাবনা! নাই, মুলা এতহর দ্বার রুদ্ধ করিয়া! সপরিবার মধে'ই বেশ্তাবৃত্তি 
শিক্ষা প্রদত্ত ইরা] থাকে । 

বাটার কর্তা যে প্রথাতীতে চলিবেন, তাহার অধীনস্থের। অবশ্ঠই তাহাই 
শিক্ষা করিবে। ছুই একটা নিয়মাতীত দৃষ্টান্ত হইতেও পারে, উহ! 
গণনীয় নহে । | 

ক্রমে সংসার ধর্ম বিবর্জেত হইতে থাকিলে সেই বাটার সকলেই সেই 
সংক্রামকতায় আক্রষ্ট হইয়। পড়ে । তখন সন্বন্ধ বিচার একেবারে অন্ত- 
হত হইয়! কিন্ত কিমাকার মূর্তি ধারণ করে। 

এই পরিবারের সহিত যখন আদান প্রদঈন সংঘটিত হয়, তখনই বেশ্তা- 
বৃত্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। অকলঙ্ক পবিত্র বংশ জমুহ সর্বদাই বিপদগ্রস্ত 
হইয়া! থাকে । 

গৃহের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং কুম্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উরনজাত বিধায় 
যাহাদের অবস্থাক্রমে চরিত্র দোষ ঘটিবার উপক্রম হয় তখন তাহাদের সেই 
কুপ্রবুত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে কোন বিদ্ব হইলে কাজেই গৃহ ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হয় । এই নিয়ম উভয় পক্ষদের মধ্যে একই প্রকার। 

বারাঙ্গন। শ্রেণীর উত্পন্তি যেরূপে প্রদর্শিত হইল তাহার দৃষ্টান্ত 
অন্বেষণ পূর্বক বহির্গত করিতে হইবে না। আমর বলিয়াছি যে সযাজের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া ্লাইবে এবং অনৈকেরই দ্বার! 
সমর বিশেষে এই কার্য্যের বিশেষ সহায়ত! টন থকে । বদাপি পুরু” 
ষেবাই বারাঙ্গনা শ্রেণীর বিশ্বকর্ হন, তাঁহা& হইলে কোন্‌ বিচারে 
অপুায়! অনাধিনীদিগকে তিরস্কার করিয়! (কি ধাহাদের নাম 
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ভাগাহীন। তাহাদের প্রতি কটুণাক্য প্রন্নোগ করিতে হৃদয়ে বিঙ্ুমাত্র ব্যথা 
উপস্থিত হক ন!? 


একদিন এক তরুণ বালক কোন বারাঙ্গনাকে গভীব শীত-নিশীতে 
প্রস্তর ভেদী হীমে আদ্রহুইর। বাজপথেৰ পার্খশদেশে দণ্ডায়মান! দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা কাঁবয়াছিলেন, “ষ্যাগ। তুমি দাড়ায়ে রষেচ কেন %” ভাগাহীন! 
বলিয়াছিলেন, “খ[1 তোনায় ৭লিলে কি হইবে, আমাদের দুঃখ তোগার 
কি বলিব।” এইবপ ঘটন! আমব1 ভুবি ভূবি অবগত আছি। যাহার! 
বাবাঙ্গনাদিগকে অবজ্ঞা করেন তাহাব। ক জন্ত মহাঁকারণের মহাকাবণ, 
সমুলে উতৎ্পাটিত কাছে চেই না করেন ? 


যেমন কোন স্থানে বিস্ুচিক বোগ উতৎপন্তি হইলে কফ্িৰপে সে 
স্থানে কাব্য হুইকা থাকে? প্রথমতঃ স্ুষ্থ ব্যক্তিদিগকে (বোগীকে নভে) 
স্থানাস্তর করতে হব, তদ্পবে দেই দূষিত স্থানে নান। প্রকাব ওষধাদি 
দ্বাবা ক্রমে রোগন্বীজ বিনষ্ট করা যায় অথব। আগ্নের বিপান্ত কালে 
অণ্রিস্থল কেহ দুরে বিক্ষিপ্ত করিতে পাবে না। তখন প্রাণরক্ষা। কবিতে 
হইলে স্থানান্তরে পলায়ন ব্যঙীত উপায়ান্তর নাই । তদনগ্তব অগ্পি নিন্বা- 
ণের বাবস্থা । 

বারাজনাদিগেব গ্রাস হইতে যুবকদিগকে বক্ষা কবিতে হইলে অবিকল 
এ প্রণাপী অবলম্বন করিতে হইবে । স্বাভাবিক নিমমে মে সকল ঘটণ। 
ভইয়। থাকে শাভাবই 'মনুকবণ করা আমাদেন কর্তব্য । 

এক্সণে যে প্রকার সমাজেব অবস্থা, তাহাতে আগুমলল কামনা কবা যায় 
না। যাহাদের অবস্থাস্তব ঘটিয়! গিয়াছে তাহাদের তাহ! সংশোধন কর! 
সময়ের কার্য । 

আমাদের বিবেচনায় বালকদ্দিগকে যাহাতে ধর্ম এবং নীতি শিক্ষা! 
বিশেষ বপে প্রদান করিতে পাবা যাষ তাহাবৰ সদনুষ্ঠীনের কালনাত্র বিল্ব 
কর! উচিত নহে | বিদ্যালয় সমূহে বর্ণপবিচয় কাল হইতে উদ্ধ শ্রেণী 
পর্যান্ত ধর্ ও নীতি ঘটিত শিক্ষা বিধান কব অতি আবশ্তক এ৭ং 
লিক্ষকেণ নিজ নিজ দৃষ্ট[গ্ত দ্বারা তাহ1 বদ্ধমূল করিষা দিবেন । গৃহে 
পি! মাতা বালকের ধণ্শীতিব প্রতি দুষ্টি রাখিবেন এবং আপনারা কাঁষ্যে 
তাহা দদধাইবেন। বাঠক বাপিকা যাহা দেশিখে তাহাই শিখিবে এবং 
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যেমন ওরসেক* জন্মিবে তাঁহার তেমনিই শ্বভাব প্রাপ্ত হইবে । যদ্যপি বালক, 
বৃদ্ধ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত অর্থাৎ সমগ্র মানবকুল, ধর্ম এবং নীতি সবার 
ংগঠিত হইয়] ঘায়, তাহা! হইলে ত্র দিন বারাঙ্গন! শ্রেণীর ভূমি শষ 
হইবে, কিন্ত সে আশ! কতদূর লীল? সঙ্গত, তাঁহা বিদ্চেনা করিয়া দেখা 
কর্তব্য । 

পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিবিধ পদার্থ অবলোকন করা যার 
যথা, উত্তম, মধ্যম এবং অধম। কি বিদ্যায়, কি খ্রশ্বর্যো, কি রূপলাবণ্যে, 
কি ধর্মে এবং কি অধন্মে মনুষ্যেরা তিন প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করি- 
তেছে। কি উপায়ে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উত্তম অবস্থা লাভ করা যাইন্ে 
পারে, তাহার জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনে আকাজ্ষা থাকে । বালকেরা 
যখন বিদ্যাশয়ে প্রেরিত হয়ঃ তখন তাহাদের পিত। মাতা কিম্বা সেই 
পাঠার্ণী বালকগণ ভবিষ্যৎ উচ্চাভিলাষ বিরহিতচিত্তে কদাপি দিন যাপন 
করিয়া থাকে । সকলেই মনে করেন তে, আমার ছেলেটাকে হাইকোর্টের 
জজ, করিব কিন্বা মহারাণীর সরকারে প্রতিষ্ঠান্বিতপদে প্প্রবিষ্ট করিয়! দিব, 
কিস্ত সেই আশ বাস্তবিক কয়জনের সংসিদ্ধ হুইয়! থাকে? বিদ্যালয়ের 
নিশ্শ্রেনী হইতে উদ্ধ-শ্রেণী পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পর্যযালোচন! করিয়া! দেখিলে 
ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পাইয়া থাকে। কেহ ছুই বৎসর অধায়ন করিতে 
পারিল, কেহ বা প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীণ্চ হইল এবং কেহ বা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে উচ্চতম উপাধী প্রাপ্ত হইল। এ প্রকার ঘটনার তাৎপর্য কি? 
কেন প্রত্যেক বালক সমভাবে সুশিক্ষিত হয় না» কেন তাহারা এক 
শ্রেণীর উচ্চপদ লাভ করিতে অশক্ত 2 

এই প্রকার উত্তমাধম প্রত্যেক অবস্থায় পরিলক্ষিত হই! থাকে । কাহাঁর্‌ 
ইচ্ছা! নছে যে তিনি ধনী হন, কাহার্‌ ইচ্ছা নহে যে তিনি সামাজিক উচ্চ- 
তম পদম্্ধ্যাদ। প্রাপ্ত হন, কিন্তু কাধ্যে পরিণত না হইবার হেতু কি? 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা দরিদ্রের অবস্থা গৃষ্ঠীত হউক। স্কুল পরীক্ষায় 


* যেব্যক্তির যেরূপ শ্ভাব এবং হে প্রকার মানসিক -শক্তি তাহার 
অপত্য দিগের প্রায় সেই প্রকার ত্বভাব উন সম্ভাবনা । ব্ছুবিধ্‌ 
রোগে তাহ? দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্ুক্মভখবে প্রত্যেক পরিবারের 
স্বভাব পরীক্ষা করিলে কুলগত শ্বভ্যবের আধিক্য প্রাপ্ত হওয়া। যায় । আই 
স্বন্ধে আমর! ইতিপূর্বে মীমাংসা করিয়াছি । 


88৮. ভত্ব-গ্রকাশিকা। 


তাহার দারিদ্রের হেতু, নিজ আলম্ত এবং বিদ্যাদি শিক্ষা না করাই স্থির 
হুইবে। 

কি জন্য সে অশিক্ষিত হইল? ইহ! হুক্ম বিচারকের অন্তর্গত। এরই 
স্থানে নান। কথা বহির্গত হইবে । হয়ত তাহার পিতার সহসা অবস্থাস্তর 
কিম্বা বালকেরই কোন প্রকার পীড়া উপস্থিত জনিত পাঠ হুইতে নিবৃত্ত 
হইতে বাধা হুইকাছিল। 

কোন সময়ে ব অন্ত কারণও থাকিবার সম্ভাবনা । সে যাহ! হউক, 
এই পর্যন্ত বিচার দ্বারাই আমাদের অভিপ্রেত প্রস্তাব সাধন হইবে। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, লোকের ইচ্ছা ব। প্রয়াস ব্যতীত অন্ত 
প্রকার কারণের দ্বারা অবস্থ।! পরিবর্তন হইয়। থাকে । সে কারণ কাহাকে 
নির্দেশ কর যাইবে? আমর ইহাকে লীল। বা ঈশ্বরের ক্রীড়। বলিয়। 
থাকি ; সুতরাং মহাকারণ ঈশ্বর হইলেন। 

এক্ষণে স্কুলদর্ণী মহাশয়ের! চমকিত হইয়া! ধলিবেন, ঈশ্বর অশুভ কার্ধ্য 
করিয়। থাকেন? তনি মঙ্গলময়, দয়াময় সৎ-শ্বরূপ, পবিত্র পুরুষ, তাহার 
দ্বার কি অন্ায়, অধন্ম এবং বিরুত কার্ধ্য সম্পন্ন হওয়। ম্যায় সঙ্গত কথা। 

আমাদের স্থজন করিয়াছেন কে € স্থলে পিতা মাতা, সুক্ষ স্পামেটেজুন 
(51217720520012) বীর্যযস্থিত জীবিত পদার্থ এবং ওভিউল (০৮৮1০) স্ত্রী- 
জাতির গর্ভস্থ হুরিদ্রা বর্ণ বিশিই ডিম্ববৎ পদার্থ। কারণে, জগদীশ্বরের শক্তি, 

শকারণে ঈশ্বর । আমর! যদ্যপি ঈশ্বর কর্তৃক স্যজিত হইয়াই থাকি, তাহ! 

হইলে আমর! সর্ব বিষয়েই পবিত্র হইব; কারণ পবিত্র হইতে অপবিত্রের 
উৎপত্তি হৃওয়1 সম্পূর্ণ স্তায় বিরুদ্ধ কথ । | 

এক্ষণে আমাদের দেহ লইয়া! বিচার কর! যাইতেছে । দেহের মধ্য 
উৎকুষ্ট এবং অপকৃষ্ট স্কান কোথায় ৯ যদাপি দৈহিক বিবিধ যন্ত্রদিগের কার্ধ্য 
পরম্পরা তুলন1 কর! যাগ্ন তাহা হইলে মুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও গুহাদেশ 
সব্বাপেক্ষ। অপরুষ্ট বলয়! কথিত হইবে । কিন্তু যদ্যপি গুহদেশ কোন 
গীড়া বশতঃ 'বরুদ্ধ হইয়া যাঁয় তাহা হইলে মুখ দিয়াই গুহোর কাঁ্য 
হইয়া থাকে এবং কুত্রিম গুহাদেশ না করিয়া এশর্দলে তাহার জীবন নাশ 
হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন ॥ | 

ই জন্য সুখ কিছু! $হদেশকে উততমাধম, না বলয় প্রত্যেক যন্ত্রের 
সর স্ব কয বিচারে স্ব স্থূ'গ্রধাশ বলিতে বাধ্য | 


তন্ত্-প্রকাশিক। | ৪৪৯, 


কটি কাঁধ্য করিতে হইলে তাহাঁতে-যে সকল শক্তির প্রয়োজন হইরা! 
থাকে তাহাদের প্রত্যেককে স্বস্ব প্রধান বা যার। সেনাপতির বিদা! 
কৌশনই জয়লাভের স্থুল মীমাংস! ঃ কিন্তু সক্্দি বিচার করিয়া দেখিলে 
সেনাগণ, তাহাদের ভৃত্য, আহার, আসবাব, শিবিক! বাহক, ঘোটক, ইত্যাদি 
প্রত্যেক পদ্ার্কেই গণনা করিতে হইবে । দেনাপতির নিজ কায়িক 
শক্তি দ্বার। তদ্সমুদর সম্ভবে না। তিনি সিপাহীদিগের মেব শুশ্রঘ! অথব। 
খ্বীয়স্ন্ধে শিবিক। বহন করিরা। আহত ব্যক্তিদ্িগকে স্থানান্তরে লইয়! যাইতে 
কখনই সমর্থ নহেন। 

সেইরূপ সমাজে যে সকল উত্তম এবং অধম কার্দ্য বলিয়। পরিগণিত 
তাহা সমাজে সঞ্চালন পক্ষে শ্বস্থ প্রধান, তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে 
পারে না। 

সমাজ বলিলে, উত্তম, মধ্যম এবং অধম, এই ভিনের সমষ্টিকেই নি.দখ 
করিয়া থাকে । কেবল উত্তম এবং কেবল অধম হইলে পুর্ণ সমাজ হইতে 
পারে ন।। মনুষ্য বলিলে মস্তকের কেশ হইতে পদের *খ পর্যন্ত বুঝিতে 
হইবে। ইহার মধ্যে আধার বিশেষে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সকলকেও 
গণনা]! করিতে হইবে । উদরে মল, মুত্র, কমী আছে বলিয়। তাহ! পরিত্যাগ 
করা যায় না। ঙ 

সমাঁজে পণ্ডিত এবং মুর্খ চাই, ধনী এবং নির্ধনী চাই, বৃদ্ধ এবং বালক 
চাই, রূপবান ব। রূপবর্তী এবং কদাকার কিম্বা! কুরূপা চাই, সতী এবং 
অনতী চাই, ধর্ম এবং অপন্ম চাই, বিষ এবং অমৃত চাই, আলো এবং 
অন্ধকার চাই, ইহ1 আমাদের ইচ্ছা এংং সনিস্ছা দ্বারা সাধিত হইবার নহে 
তাহা ভগবানের লীলা । 

সমাঁনক্ষেত্রে যাহাঁদের দেখিতে পাওর! যাগ অথবা বে কোন ঘটন? হয়, 
তাঁহাদেরই কার্যের বিশেষ আবগ্তকতা আছে,। তবে আমরা সকল কাধ্যের 
তাৎপর্য অন্গধাবন করিতে পারি নাই এবং নে শক্তিও হইবার নহে । সেই 
জন্য নাঁনা প্রকার মত ভেদের আত .চলিরা থাকে । এই মর্দদের একটী 
দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। 

কয়েক বৎসর অতীত হুইল, কলিকাার উঅস্তঃগাতি নিষতলাশঘাটে 
অগ্ি দানে বিস্তর সেগুণ কাটের ,কারখান] ভন্মীভূ্ত হইয়া! যায় । পরদিন 


গ্রাতঃকখলে আমরা এ অধ্বিকাঞ্খের পরিশ।ম শীর্যবেক্ষণ করিতে গমন 
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করিগাছিলাম । আমর1 তথায় উপস্থিত হইয়! দেখি যে, অনুমান শতাধিক 
বিঘাস্থিত গৃহাঁদি (ইক নির্মিত বাটা পর্য্যন্ত) জলস্ত অঙ্গারে পরিণত 
হইয়। গিয়াছে । ক্আনন্দমক়ীর মন্দিরের অধিকাংশ স্থান ভুমিশায়ী হইয়াছে ১ 
কিস্ত সেই স্থানে একটা ইষ্টক নির্মিত গুণ্তীকালয় ছিল তাহার পূর্বদিকের 
একটা জান্ল। ব্যতীত কোন স্থান অগ্নি সংস্পর্শিত হয় নাই। এমন কি 
পশ্চিমদ্দিকের বারাগায় যে দন্ত ফুলের গাছ ছিল, তাহ।দের পত্রাদিও বিবর্ণ 
হয় নাই । "আমর! এই ঘটন। দেখিয়া! নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম । আশ্চর্য 
হইবার কাবণ এই যে, প্র গৃহের তিন পার্খ দগ্ধ হইয়! গিয়াছে এবং ইহার 
কোন ক্ষতি হয় নাই। কির়তক্ষণ ইতস্তত: পরিজমণ করিতে কারতে 
কোন স্থানে একজন ালবাঁজরের গোরা একখানি অস্থি হস্তে লইয়! 
বিশেষ শ্রাস্তভাবে উপবিষ্ট হইয়া! রহিয়াছে । তাহাকে দেখিয়। তখন স্মরণ 
হইল যে ইহার অগ্নি নির্বাণ করিতে আসিয়াছিল এবং অগ্রান্তাপে অবদন্ন 
হুইয়া৷ পড়িয়াছে |. এইন্প চিন্তা মানসক্ষেত্রে আসিবামাত্র তৎক্ষণাৎ 
শু'ীকাঁলয় রক্ষা হইথখার হেতু বুঝিতে পারিলাম। 

যখন এঁ লাঁলবাজারের গোরা'র। ভীষণ অগ্নির সহিত সম্মুখে যুদ্ধ করিয়- 
ছিল তখন তাহাদের দেহ মন উত্তেজিত রাখিয়৷ কার্যযক্ষম করিবার জন্ত 
সুর] ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ জগতে প্রাপ্ত হইবার উপায় কিছুই ছিল না । 
সেই সময়ে সুরা অমুতের ন্যায় কার্ধ্য করিয়াছিল । আমরা পরে শুনিলাম যে 
গোবারা একবার অগ্নি সংস্পর্শিত গৃহের কিয়দংশ ভঙ্গ করিয়া যখনই 
অবসাদন বোধ করিয়াছিল ততক্ষণাৎ সুরা সেবন করির! পুনরায় পুর্ণ ভক্তিতে 
কার্য করিয়াছিল । এই স্থানে সুরার অপকর্ষ এবং ম্বুণিত লালবাজারের 
গোরাদিগকে কোন শ্রেণীতে গণনা কর1 যাইবে ? এই অগ্নিকাণ্ডে আমা- 
দের সাধু প্রবরেরা কিন্বা মহাপুত সুচরিত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদ্বিগকে ব্যবহার 
করিতে পারা বায় ? এ স্থানে ৫ক শ্রেষ্ট ? কে উত্তম মর্ধ্যাদা গ্রাপ্ত হইবে ? 
তাহ! পাঠক বুঝিয়। লউন! 

বারাঙ্গনারাও সেই প্রকার তাহাদের কাধ্য সন্ধে তাহার! সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । ঘদ্যপি সমাজের পুর্ণক্রিঘা। আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে ইহাদের 
কার্ধ/তৈও শ্রেঠত্ব প্রদান নি লীল! ছাড়া কথ! হইবে । ্‌ 
"এই স্থানে জিজ্ঞান্ত হবে যে, বারাঙ্গনার]. সামাজিক কি কল্যাণ সাধ- 
নের অন্য জগদীখর কর্তব্ঝ সৃষ্ট হইয়াছে? 
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প্রগমতঃ। সতীন্ত্রীব সহিত উপমার জন্ত। মদ্যপি তুলন1 করিবার 
পন্দার্থ ল। থাকে তাহা হইলে উত্তমের শ্রেষ্টহ থাকিতে পারে না। অন্ধকার 
ন থাকিলে আলোকের মধ্যাদা কি? মুর্খ শা থাকিলে পিতের সম্মান 
এক কপর্দকও নে, দরিদ্র ব্যতীত ধনীর শ্রেষ্ঠ কোথায় ? পেই প্রকার 
অসতী দ্বার সতীর গৌরব বিস্তাঁৰ হইয়া! থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ । আমোঁদপ্রিয় বিলাসীবাক্তিদিগেব আনন্দ বর্ধন করিবার 
একমাত্র উপাঁম। "অনেকে এ প্রকার স্বভাব সম্পর্মন আছেন ধাপ নাঁর- 
বিলাসনীধগেব নৃতা-গীত দর্শনাদি দ্বারা স্থখস্পৃহ! চরিতার্থ কবির? থাকেন। 
এ প্রকার ব্যক্জিদ্িগের অগ্ত কোন প্রকার সম্ভোগেব অভিপ্রায় নহে। যদিও 
পুনষেব স্ত্রীর অভবে তাভাদেৰ বেশ ভূষায় আপনাকে লুক্কারত করিয়া 
ভাহাদের মনোরঞ্জন করিবানু চেষ্টা পাহ্‌র1 খাকেন, কিন্তু ভাহ। দ্বার! 
প্রকৃত তৃপ্তি লাণ্েের সন্ভাপন। নাই । কেহ এইস্থানে বলিতে পাঁ্েন যে 
এই প্রকার প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃন্তি বলে এবং ইঙ্ক যতই খর্ব হইয়] যায়, ততই 
মঙ্গল। আনা তাহা অন্বীক!র কলি, কারণ স্পৃহ। চরিতার্থ করা ৫ধই 
বাক্তির অবস্থার ফণ; তাহা কাহার নিন্দা করিবার যোগ্যত। নাই। 
তাহাকে নিন্দা করিতে হইপ্রে মহাকাওখকে নিন্দা কবিতে হইবে । আমর। 
এই কথা ছারা প্রত্যেককে বিলাসী হইতে বলিঠেছি না অথবা বলিলেই বা 
তাহা হইবে কেন ? 

সকলেই অনন্থার দাস, অর্থাৎ খন খে, প্রকার অবস্থ। উপস্থিত হয়, 
মন্ুষোরা দেই অবস্থ! সঙ্গত কাঁয্য করিতে তণন বাধ্য হইয়। খাকে । অবস্থা 
অতিক্রম করিখ।র শক্তি কাহাবও নাই । ষদ্যপি এই কথা স্থির হয় তাহ। 
হইলে দোষের স্থান কোথায়? বাক্ততে ত হইতে পারেই না, অধস্থারও নহে) 
কারণ তাহ স্বাভাবিক । তবে মন্দ শব্দটা কি জন্ত প্রচলিত রক্য়াছে ? 
ইহার মীমাংসা পৃর্ব্বেই করিপাঁছি, ঘে উপমার জন্য; এই "কথায় আপত্তি 
হইতে পারে, ষে যাহা মন্দ বলিয়া সাথ্যস্ত হইল তাহ! অপনীত 
করিবার চেষ্টা নিরর৫থক নতে। আমরা বঞ্গি, কাখ্যের ফলাফল তুলনা 
করাই আমাদের কার্য) কারণ দূৰ কর! স্বাভাবিক শক্তির অতর্গত। 
ধাহারা এই কাবণ প:রবর্তনের জন্তা লালাইত হইয়া থাকেন, তাহাদের 
তাহা অশ্বাভাবিক প্রয়াস বলিতে হইবে । 

স্থল দর্শীর1 দেখিয়1 থাকেন যে, বারাঙ্গনাধিখ্রের নৃত্য-গীত দ্বারা বিণ।- 
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দীর। সময়ে সময়ে নানাবিধ বিভ্রাটে পতিত থাকেন। যদ্যপি এই 
বিপত্তির কারণ বাঁরালনার। হুন, তাহা হইলে তাহাদের সেস্থলে প্রবেশ 
করিতে নিষিদ্ধ হইলে, ভবিয্যুতে ওরূপ বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকিবে ন!। 
আমর। ইহ অন্তদিক দিখ। বুঝিয়। থাকি । ধাহার। বিপদে পতিত হইয়াছেন 
তাহারা অন্ত কারণেও প্র দশ! প্রাপ্ত হইতেন। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে 
এবং তাহাদের সংক্রামকতা অনেকের অঙ্গে সংস্পর্শিত ভয় নাই, ভাহারও 
ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। 

তৃতীয়তঃ। কামমূত্তি নরসাক্ষমদিগের হস্ত হইতে সভীর সতীত্ব ধর্ম রক্ষা 
পাইবার অদ্বিতীয় ব্যবস্থা । 

সকলকে পারা! যায় কিন্তু কাঁমূকদিগের দোর্দগু প্রভাঁপের নিকট সকলেই 
ভীত । কাহার্‌ স্ত্রী কন্তা কোন্‌ সময়ে বিকৃত হইর। যাইবে, তাহার স্থির 
নাই। কফাঁমুকদিগের স্বভাবের নিকট সম্বন্ধ বিচার নাই, ধম্মবিচার নাই, 
কর্তব্য বিচার নাই, এমন কি অগ্র পশ্চ।ৎ বর্তমান ভবিষ্যৎ অনস্থ। সম্পূর্ণ 
'অল্ষিত রাখিয়! আপন মনোবৃত্তি তৃপ্তির জন্য, পরমাণু পরিমাঁণেও ক্ষতি 
শ্বীকার করিতে প্রন্নুত। নহে । এপ্রকার ব্যক্তিদিগের তালিকা করিলে 
শতকর] পঞ্চনবতী (৯৫) জন গণনাম় আসিবে । যদ্যাঁপ বারাঙ্গনাদিগকে 
দূর করিয়া! দেওয়া যাঁর, তাহা হইলে ইহাদের শাস্তির স্থান কোথায় হইবে ? 

বাহার বাঁরাঙ্গনাদ্িগকে ছেয় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করেন, তাহাদের 
জান! উচিত যে, সকলেই কর্মে দাস। কর্ম ফলেসাধু অসাধু হয় এবং 
অসাধু সাঁধু হয়, সতী অসতী হয় এবং অসতী ও সতী হইয়। থাকেন। প্রভু 
কভিয়াছেন, একদ। কোন সতী স্ত্রীর আসন্নকাঁলে জানবী তীরে অন্তর্জলী 
করিবার সময় তাহার কটিদেশ গঙ্গার ঢেউ দ্বারা কয়েক বার আন্দোলিত 
হইয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে বেশ্তাকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হুইয়াছিল। 

কর্.হুত্র অতি স্থক্মন্ভাবে কাধ্য করিয়৷ থাকে, কোন কর্মের কোন ফল 
কিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা কাহার গোচরাধীন? প্রভূ বলিতেন, যে 
তাহাদের দেশে একজন আহিশঁয় দ্রবৃত্ত নিচাশয় ব্যক্তি ছিলেন । সে কখন 
ধর্ম কর্ম কিন্বা তৎসন্বন্বীয় কোন প্রকার অনুষ্ঠানে এমন কি যোগ দান 
করে নাই, তাহার যখন মৃত্যু হুয়ং সেই সময়ে সে কহিয়াছিল, “মা! আমার! 
€তোঁযয় এমন নতটি কে দিলে মা ?” ইত্যাকার কত কথাই বলিয়। দেহ ত্যাগ 
করিয়াছিল । এমন স্থলে রর বলিয়া তাহাকে ঘ্বণা কর] যার পর নাই 
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অবিবেচকের কার্ধ্য। তন্নিমিত্ত গ্ভু বদিতন যে, আমি দেখ কোথাও 
আমার সর্চিদানন্ন ময়ী মা, গৃহাস্থের বৌএবং কখন তিনি মেচবাঁজারের খান্কী 
লাজিয়া খেলা করিতেছেন। 


২৫৯। দেখ, সকলেই আপনাপন জমি প্রাচীর দিয়! 
ভাগ করিয়া লয়, কিন্তু কেহ আকাশকে খণ্ড খণ্ড করিতে 
পারে না) এক অখণ্ড আকাশ সকলের উপরে বিরাজ 
করিতেছে । সেই প্রকার অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ 
বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্মের উপরে এক অখণ্ড সচ্চিদা- 
নন্দকে দেখিতে পাওয়া যায় । 


২৬০ | যেমন, গেড়ে ডোবায় দল ব।ধে, তেমনি যাহার 
সন্কীর্ণ ভাব তাহীরাই, অপরকে নিন্দ। করে এবৎ আপনার 
ধর্মকেই শ্রেতট বলে। জঁতস্বতী নদীতে কখন দল 
বাধিতে পরে না, তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাঁবে দলাদলি নাই । 

২৬১। পিঠের (পুষ্ঠক) এথেল একপ্রকার কিন্তু 
পুরের প্রভেদ থাকে । কোন পিটের ভিতর নারকেলের 
পুর, কাহার ভিতর ক্ষিরের পুর এবং কাহার ভিতর (চির 
পুর। সেইরূপ মানুষ একজাতি হইয়াও গুণে স্বতন্ত্র 
হইয়! পড়ে । 

২৬২ | সাধু সঙ্গ কর সর্ববতোভাবে' বিধেক়। 

২৬৩। আহারাদির সঙ্গে যে মূল। খায়, তাহার মুলার 
টেকুরই উঠে? বিষয়ী সাধুর তদ্রুপ, সাধু প্রসঙ্গেও বিষ- 
য়ের কথাই বেশি কহিতে দেখা যায় । 

২৬৪ | আলোর স্বভাব স্বপ্রকাশ,. থাকা । কেহ তাহাতে 
ভাগবৎ লিখে, কেহ কাহার বিষয় জা করে। ভগবানের 
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নাম লইলেই যে সকল সাধপুর্ণ হইবে, তাহাঁও নহে, তবে 
নিজের ভাবের ছার? বস্তু লাভ হইয়া থাকে । 

২৬৫। অপরাধ পীনাবিধ ; ভাবের ঘরে চুরি থাকিলেই 
অপরাধ হয়। সরলতায় যে,_-যে কাধ্য করে, তাহাতে 
তাহার অপরাধ হয় ন।। 

২৬৬ | বিশ্বীনির বিশ্বাসে কথ! কহাই মহাপরাধ | 
বিশ্বাস দিবার কর্। ঈশ্বর স্বতরাং তাহার বিরুদ্ধাচারী হওয়া 
অপরাধ ভিন্ন আর কি হইবে ? 

২৬৭। কাহার মনে ব্যথা? দেওয়াই অপরাধ ॥ সত্য 
কথা বলিলে যদ্যপি কহ ক্লেশ পায়, সে কথ। না বলাই 
কর্তব্য; তবে মিথ্যা কথা বলে বেড়ানও উচিৎ নয় | 
/ ২৬৮ পরচচ্চা যত অল্প করিবে, ততই আপনার 
মঙ্গল হইবে ;* পর চর্চায় পরমাত্ম-চর্চ। ভূল হয়। 

২৬৯। মত্ত হাতিকে জব্দ করা সহজ কিন্তু মনকে জব্দ 
কর! যায় না। ছাড়িয়৷ দিলেই হাড়ি পাড়ায় (কামিনী- 
কাঞ্চন ) ছুটিয়। যায়, একিস্তু ধরিয়।. রাখিলেও এমন ভাবে 
সরিয়। পালায় যে, তাহ! কিছুতেই জান! খায় ন!। 

২৭০ | যেমন, ঘুঁড়ী উড়াইবাঁর সময় উহার সহিত 
সৃত1 বাধিয় রাখিতে হয়, তাহ! না করিলে ঘুড়ী কোথায় 
উড়িয়! যার" আর তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাঁয় নাঃ সেই- 
রূপ মন যখন কোন বিষয়ে ধাবিত হয়, তখন বিবেকরূপ 
সুতা তাঁহার সহিত যেন আবদ্ধ থাকে । রর 
২৭১ |, লোক পোক্‌। অর্থাৎ লোকের ভয় করিয়া 
কেহ্‌ ভাল করিয়া! কোর কার্য করিতে পারে না). এই 
নিমিত্ত লোককে পোকার হ্যায় জানিষে ৷ 


(বিবেক ও বৈরবগা | ২৬৫ 


শীই, ভাহার মুক্তি কি কপে সম্ভবে মৃত্যুর পর যাঁহা হইৰে 
হউক, কিন্তু লীব্যুক্তি স্বৰপ লক্ষণ এই /-- 


«“জীবঃ শিরঃ সর্বত্রৈব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিভঃ । 
একমেবাভিপসথান বৈ ০ ন উচ্যভে ॥ ৮ 


অর্থাৎ, জীব সান্রেই শিব স্ববপ$ঃ কারণ, এক মাত্র পর- 
ব্রহ্ম ই সর্ব ভূতে বিরাজিত আছেন | এই ৰপে যিনি সর্ব ক্ষণ 
সর্ত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, ভিনিই জীবন্মুক্ত কথিত হইয়া 
থাকেন | 


“কর্ম সর্বাত্র আদিইং ন জানামি চ কিঞ্চন। 
কর্ম ব্রহ্ম বিজ্ঞানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচাতে ॥% 


কাহারও কর্মকাণ্ড গ্রভৃতিতে কিছু মাত্র জ্ঞান থাকুক বা না 
থাকুক, কিন্তু তিনি যদি লমুদাঁয় কর্মকেই ব্রহ্ম-স্থবপ্‌: বলিয়। 
জানেন, তাহ হইলে, তাহাকে জীবন্কুক্ত কহা যাইতে পাচ্র । 


“সর্ব ভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদ ন বেত্তি বঃ | 
একমেবাভিপশ্থন্‌ বৈ জীবন্মুক্তঃ স উচাতে ॥৮ 


খিনি- আত্মাকে সর্ব ভূতস্থ জানিয়! এই জগৎ দংসারকে 
বরহ্মময় দেখিভেছেন, ধিনি উত্রুঞ্ই ও নিকৃণ্ প্রাণীর মধ্যে কিছুই 
. প্রভেদ দেখেন না, তিনিই জীবন্ত পুকষ | যেমন উজ্জল 
প্রভাকর সহআ সহজ জল পাত্রে গ্রতিবিশ্বিত হয়, অথন, তাহার 
_ একটিভেও লিগু হয় না, পরমাত্মাও ০সই ৰপ সকল প্রাণীর 
. অন্তরাত্ম! হইয়াও নংলার ুলভ জুখ দুঃখে উগ্ড নহেন | বাঁহীর' 
৩৪ 


চু 'বজ্ঞান.শাম্তি-কুস্ম) 


এই ৰূপ তত্বঙ্জান্‌ জন্থিয়াছে, তিনিই মুক্ত পুকষ ; কেননা, 
সাংসারিক সুখ ছে তীহাঁকে অভিভূত করিতে পারে নাঃ এবং 
টা পরকাল ও মুজির জন্যও তিনি ব্যতিব্যস্ত নহেন | 


“ শরীর কেবঈং কর্ম শোকমোহাদ্বির্জিতয়্‌ 
শুভাওভপরিতা সী জীবন্মুস্তঃ স উচ্যতে ||” 


ধিনি এই সংসারের যাবদীয় কার্যে শোঁক মোহাদি রহিউ 
হন, ও কার্য সকলের শুভাশুভ ফলের কামন! পরিভ্যাণী হইয়া 
কেবল সংসার বাত্র! নির্বাহ জন্য অভীষ্ত কার্ধ্য সমাধা করেন, 
তাহাকেই জীবগ্মুক্ত পুকষ বলা যাইতে পারে । 

আত্মগঙ্থ জান হইলে, সংসার যে সম্পূর্ণ মীয়াময়, ভাহ। বিশেষ 
কপ হৃদয়ঙ্গম' হইয়। থাকে | ইহ! স্থির চিত্তে বিবেচন। কর। 
উচিত যে, পৃথিবীর কোনও বস্তরই প্রক্কৃত তন্বজ্ঞান আঁমাদিগের 
নাই, কেধল তাহাদিগের কতকগুলি গুণ আমরা পঞ্চণ জ্ঞানেন্দ্িয় 
দ্বার! অবগত হই, এই মাত্র! ইহ সংসারে সকল অবস্থারই 
পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে | অদ্য যে ব্যক্তি রাজ সিংহাসনে ্প- 
বিষ হইয়া শত শত লোকের উপর আধিপত্য করিভেছেন, কল্য 
আবার হয়ত তিনিই ভিখারী হইতে পারেন | অদ্য যে স্থানে 
নদী প্রবল" প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, কিছু কাল পরে হয়ত 
সেই স্থানে একটি বহু জনাকীর্ণ নগর হইতে পারে। এই যে 
রক্ত মাংদের সুন্দর শরীর অদ্য সংসারের সুখ ছুঃখ ভোগ করি- 
তেছে, নানা শোভা দর্শন করিতেছে, অহঙ্কারে উন্মত্ত প্রায় হইয়! 
পৃথিবীকে তৃগ তুল্য জ্ঞান নরিতেছে, হয়ত, কল্য সেই শরীরই 
 “টভন্ত রহিত হইয়। ভ্রম রাশিতে পরিণত হইবে | অতএব, এই 





বিষেক ও ৈরাগ্য | ই 


ংসাঁরের ভাবদীয় বস্তই অলীক, কবল সেই চৈতন্য স্ববপ জগ- 
দীণ্বরই এক মাত্র সত্য পদার্থ যৌব্ব্যক্তি মনে এই প অটল 
বিশ্বাস ও ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া যায ও যুক্তি সহকারে 
জীবনের কর্তব্য কাঁধ্য সকল নির্বাহ করেন, এবং আনন্দে উন্মত্ত 
ব৷ শোক মোহ ও মৃত্যু ভয়ে অভিভূত না হন, তিনিই জীবন্ুক্ত 
পুঁকষ, ও সেই ব্যক্তিই অনেকাংশে শান্তি স্থখের অধিকারী হইয়| 
পৃথিবীতে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন | 


বজ্ঞান-শান্তিকুজুম সমাণ্ড | 
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